ভ।রভবমে তত আবিব।ঙ্দীত পরিচয় 


শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


ইশ্ার্ণ পাবলিশাসণ 


কলিকাতা ৯» 


৯৯৮৮৩ 


প্রকাশক শ্রুষতীজ্দ্রনাথ রাক় 
হচ্টার্ণ পাবলিশাস 
৮-সি বমানাথ মজুমদার শ্রী কলিকাত। ৯ 


মুদ্রাকর শুঅবনীকুমার দাঁস 
লক্ষ্মীর মুদ্রণ- শিল্প 
৪৫ আমহাই” ট্রাট কলিকাতা ৯ 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালষের নৃতত্ববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক 
স্বর্গত বন্ধুবর তারকচন্দ্র দাস 
স্মরণে 


পরিষাদর ডামিকা 


:৯*) আলে ১৫ই অগ্ভ ভাবতেব শাসন ক্ষমত] হত্তাম্তরিত হল 
পাবতীয়দের ভাতে । জারা বিশ্বে ঘোষিত হল ভারতের স্বাধীনতার কথ!। 
'শারছের মাটিতে ছভিয়ে পড়ল কর্ষেব উন্মাদনা । এই উন্মাদনাকে সঠিকপথে 
চালিত কবন্ে হলে, ভারতের ীমিত সম্পদকে প্ররুত জনকল্যাণে নিয়োজিদ 
করছে হলে চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক পবিকরননা। আবার পরিকয়্নাঞ্ুলিকে 
যথোচিত বাণ্তবাধিত করতে হলে চাই গ্রামে-গঞ্জে শহরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে 
ধিজ্ঞান মানসিকত|| বিজ্ঞান সচেতনতাই মান্্ষকে করে তোলে যুক্তিবাদী, 
অন্কসংগ্কার বিরোধী । সবযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তার দৃরদৃ্টি দিয়ে শুধু 
এহ' কথাগুলি অনুধাবন করেননি, তার দুরদুষ্টি চিন্তাধারাকে কপায়িত করার 
জন্যে তরুণ ও প্রবীণ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানাঙ্থ্রাগীদের নিয়ে স্থাশিত্দ করেন ৰলীয় 
বিজ্ঞান পরিষর্দ ১৯৪৮ সালে। এই বিজ্ঞানী আচধ শত্যেন্ত্রনাথ বন্থু। 
সহ সরলভাবে বিজ্ঞানের কথাগুণিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিবার উদ্দেস্তে 
তিনি বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানালেন যাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুত্তক- 
পুপ্তিকা প্রকাশ করতে । তার আহ্বানের ফসল এই পুস্তিকা । আচার্য বন্থ 
তার জীবিওকালে পরিষদের তবাবধানে এই পুস্তকটি গ্রকাশ করেন। প্রথম 
সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও অর্থাভাবে বহুদিন পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তকগুলি 
অপ্রকাশিত থাকে । এই পংকটকালে পশ্চিমব্ রাজ্য পুস্তক পর্যদ কয়েকখানি 
পুস্তক প্রকাশ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে বলে আমর] মনে 
করি। আশা করব পরিধা ও পর্যদের উদ্দেশ্য পুত্তকগুলির বহুল গ্রচারের মধা 
দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে। 


( & ) 


চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবর্ষকে অঞ্চল হিসাবে ভাগ করিয়] বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবাসীদের পবম্পরের নৃতাত্বিক সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। কিছু 
এতিহাদিক পরিচয়ও দেওয়। হইয়াছে। 

পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক 
করিবার অভিগ্রাযে প্রোচীন যুগে বিদেশে, প্রধানত: দৃক্ষিণ-পুব এশিয়ার 
দেশগুলিতে, ভারতবাসীর কর্ষোষ্ঘমের কথ] সংক্ষেপে বল! হইয়াছে। 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে খ্রীঃ পৃ: পঞ্চম শতাবী, অর্থাৎ আকামেনী যুগের ইরাপের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মংঘোগ ঘটিবার সময় হইতে গ্রীন্বীয় পঞ্চম 
শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ষে বৈদেশিক আগন্তকগণের কথা কিছু বলা হইয়াছে। 

গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত 
হ্ইয়াছিল। এইগুলি সংশোধন এবং বহু নৃতন উপকরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া 
্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল। 

এই গ্রন্থ রচনায় যে সকল নৃতন্ববিজ্ঞানী, এতিহামিক, গেজেটিয়াব-লেখক 
এবং গ্রবন্ধকারের সাহাযা গ্রহণ -করিধাছি তাহাদের নিকট কত্ত 
জানাইতেছি। পরিশিষ্ট ইহাদের নামের একটি সংক্ষি৪ তালিকা দেওয়া 
হইল। 


৯৭ বাললিগঞ্জ গ্লেস ্রীননীমাধৰ চৌধুরী 
কলিকাতা-১৯ 


স্ুচীপত্র 


॥ ১॥ 


'ারতবর্ষের নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচন। 
জাতিসংমিশ্রণ নির্ণয়ে নৃতত্ববিজ্ঞানের কাজের প্রণালী 
কষ্ণকায় গোষ্ঠী 

পীতকায় গোষ্ঠী 

শ্বেতকায় গোষ্ঠী 


॥ ২ ॥। 


নৃতাত্বিক পরিচয় 

নেগ্রিটো গোঠী 
প্রোটো-অষ্রালয়েভ গোষ্ঠী 
আদিবাসী গোষ্ঠী 

দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী 

পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী 
আসাম-্রন্ম সীমাস্তের উপজাতি 
আসামের উপজাতি 

মোঙগলয়েড গোষ্ঠী 

মেডিটারেনীয়ান গোঠী 

পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোঠীর সংমিশ্রণ 
নভিক গোষ্ঠী 

আর্ধ জাতি 


ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ ও সীমাস্ত অঞ্চল 
ইরাশ 

আফগানিত্তান 

পাষীর 


১১ 


১৪ 


৫ 
নর 
৩২ 


৪১ 


( 51 ) 


পূর্ব তুকাণ্তান 
তিব্বত 
হিমাপয়ের প্রাচীর 
নেপাল 
সিকিম 
ভূটান 
উত্তর-পূব সীমান্ত এজেন্সী 
চিমালয়ের প্রাীরের দ্বার 
বরশ্থাদেশ 
সিংহল 
চীন 
॥ ৪ || 
আঞ্চলিক বিভাগ মতে ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 
উত্তর-পশ্চিম ভার্তব্ধ 
সীমান্ত গ্রেশ 
পাঠান ( পাখতুন ) অঞ্চল 
পূব হিন্দুকুশ অঞ্চল (দ্দিষ্তান ) 
কাশ্মীর 
বেলুচীস্তান 
পিদ্ধ 
পাঞ্চাব 
উত্তর প্রদেশ ও রাক্তস্থানের অধিবাসী 
রাজস্কান 
পু, পশ্চিম ও মধাভারতের অধিবাসী 
পূ ভারত 
পশ্চিম ভারত 
মধ্যভারত 


( 11] 


দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী 
বাঙালী জাতি 


॥ ৫ || 


বিদেশে ভারতথাসী 

ব্রহ্ম 

থাইল্যাপ্ত ও ইন্দোচীন 

মালয় 

ইন্দনেশিয়া 

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় ওপনিবেশিক গণ 
ভারতবর্ষের কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী ? 

উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার 

কন্ুক্গ (কানম্বোডিয়। ) 

চ্প৷ 

থাইলাও 

শ্রীবিজয় ও ধবদীপ 


॥৬॥ 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 

প্রাগৈতিহাদিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসী 
এতিহাসিক যুগ 

ইরাণী 

গ্রীক 

পাধিয়ান 

সিথিয়ান 

সিথিয়ান গোঠীভূক্জ বিভিন্ন জাতি 


পষ্ঠা। 


৯ 


২৫০ 
৫২ 


৫ 


২৫৪ 
২৫৫ 
১৫৭ 
২৫৮ 
২৬ 


২৬১ 


২৬৬ 
৬৩৬ 
২৬৪৯ 
২৬৯ 
৭১ 
২৭২ 
২ 
১ 


ভরতবযের আধিবাসীর পরিচয় 
| 
উপক্রমণিক! 


ভারতবর্ষের নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচনা 

ভারতবধে নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচনা আরগ্ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষাংশে | 

নৃতত্ববিজ্ঞানের দুইটি বিভাগ আছে, ফিজিক্যাল আ্যান্থো পোলজি 
এবং সোশাল ও কালচারাল আ্যান্থেশপোলজি। প্রথম বিভাগের কাজ 
জাতিতত্ব ও জাতিসংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা । দ্বিতীয় বিভাগের কাজ 
সমাজ ব্যবস্থা এবং কষ্টিতত্ব ও কষ্টি সংমিশ্রণ সম্বদ্ধে আলোচনা । ভারতবর্ষে 
নৃতত্ববিজ্ঞানেব গবেষণার কাজ আরভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে 
বাংশাব বয়েল এশিযাটিক সোসাইটির চেষ্টায় এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর 
উইপিধাম জোন্সের উৎসাহে | এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণায় যে গবেষণ। 
ও অনুসন্ধান আরম হয়, তাহার প্রথম ফণ কর্ণেল ভ্যালটনের 70450719059 
11117709101) ০ 7০/7%% (১৮৭১)। ইহার পরে ১৮৮৬ খুষ্টাৰে বোম্বাইতে 
/00101010010108%2 150919৮৬ স্বাপিত হয়। ডভ/ালটনের গ্রন্থ এবং তাতার 
পরে প্রকাশিত সার ডেনজিল ইবেটসন, সাব উইলিষাম ক্র,ক ও সার হারবার্ট 
রিজলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (701)65 ৯০ 05665 0! 130172%1) আলোচা বিষয় 
নৃতত্ববিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থে দেশের বিভিন্ন 
শ্রেণী, বিশেষ করিয়। অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যে গ্রচলিত অমাজব্যবস্থা, 
সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রথা, বিধি-নিষেধ, কিংবাস্তী, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস ও 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইবেটসন, কুক ও 
রিজলের পরে মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত ও আসামের বিভিন্ন জাতি ও 
উপজাতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের 
মুণ্ডাগোীর কতকগুলি জাতি সম্বন্ধে ব্রচীর শরৎচন্দ্র রায়ের গ্রস্থগুলি প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। | 


২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


অনেকে হয়ত জানেন না যে, এই কৃথ্টিযূলক নৃতত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি 
হইয়াছে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাঁসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে । 
অধীন, অনুন্নত দেশগুলিব অধিবাসীদিগেব জীবনের সকল অঙ্গে পরিচয় 
সংগ্রহ কব! শামকভাতিগুলির পক্ষে প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের সামাজিক 
জীননেব ব্যবস্থায় কোনবপ হস্তক্ষেপ না কবিয়া ও অহেতুক বিরোধের সৃষ্টি 
না কবিয়া সহানুভূতির সঙ্গে শাসনকার্য নিধিক্গে চালাইতে পারা যায়। 
00101011191 ১0107101৭11 980701৮-এর এই পগ্রযোজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, 
আফ্রিক।, হন্দোনেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত 
মন্য্যগোষী সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ (প্রধানতঃ সাম্রাজ্যভোগী জাতিগুলির ) 
বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা কবিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
কৃপ্টিমূলক নৃতত্ববিজ্ঞানেব আলোচন। প্রধানতঃ এরূপ প্রেরণা হইতে আরভ 
হইযজাছে। ভাবতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের 049০৭ 06 ুখ]ো)৪৪ সম্বন্ধে ষে 
সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ভারতীয় সিভিল সাভিমের ইংবেজেরা ষে সেই 
সকল গ্রন্থ রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে, 
শাসনকার্ষের স্'বধা করা এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য! কিন্ত 
গোড়ায় উদ্দেশ্ঠ যাহাই থাকুক, অক্লান্ত পরিশ্রধ করিয়! তাহাদের অনেকে ষে 
সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে জন্য তাহাদেব প্রাপা প্রশংসাব 
ভাগ দ্দিতে বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে এদেশবাসীর। কপণত। করেন নাই । 

বৃতত্ববিজ্ঞানের প্রথম বিভাগের (017৭78] 06070001085) কাজও 
আরম হয় স্তর হারবার্ট রিজলের হাতে । ১৯০১ থুষ্ঠাজের লোকগণনায় 
সেম্সাম কমিশনার নিযুক্ত হইয়া! তিনি তাহার রিপোর্টের শেষে যে চ76১০- 
£7801019 40009104015 জুড়িয়। দেন, তাহাই 7776 7060719 ০/ 17289 নামে 
পৃথক গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় €১৯০৮)। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের 
জাতিতত্ব ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গোঠীর সংমিশ্রণ সন্বদ্ধে তাহার সংগৃহীত 
তথ্য ও নিজস্ব মতামত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদিগের জাতিতত্ব সম্বদ্ধে ইহাই প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ । 

তাহার পরে এই বিভাগের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হুইয়াছে। এই কাজে 
যাহার! অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মীণ, 
ইটালীয়ান, আমেরিকান ও ভারতীয় পণ্ডিত আছেন। নৃতত্ব-বিজ্ঞানের 
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উভয় বিশাগের কাজে ভারতীয় পণ্ডিতগণেব মধ্যে রমাগ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র 
রায়, অনস্তরুষণ আয়ার, ডাঃ বিবজা গুহ, ভূপেন্্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদ্দিগ্র মধো বিভিন্ন মন্্যুগোঠীর সম্বদ্ধে আলোচনা 
অগ্রসর হইবার পৃবে নৃ-বিজ্ঞানের কাজের প্রণালীর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া 
যাইতে পাবে। 


ফাতিসংমিশ্রণ নির্ণয়ে হৃতত্ববিজ্ঞানের কাছের প্রণালী 


নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ কতকগুলি নিবাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয় 
পৃথিবীর অধিবাসীর্দিগকে বিভিন্ন গোঠীতে ভাগ করিয়াছেন। এই সকল 
লক্ষণ হইল-_মন্ডকের আকৃতি ব1 গঠন, নাসিকার গঠন, মুখমগুলের বিভিন্ন 
অংশেব গঠন, কেশের রং ও প্রকৃতি, চক্ষুর রং ও গঠন, গান্জবর্ণ, দেহের ধৈর্ঘা 
ইত্যাদি । গাঞ্ঞবর্ণ, কেশের প্রকৃতি, মস্তকের গঠন, চক্ষুর গঠন--এই প্রধান 
কয়েকটি লক্ষণকে ভিত্তি করিয়৷ সাধারণতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী 
মানব সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গাক্রবণ শাদ! 
(11900001910770), পীত (308061)09970010)) কালে! (0191810099770919) বা 
ইহাদের মধ্যবতাঁ কোন বর্ণের হইতে পারে। মস্তকের গঠন লঙ্কা 
(101191)99900%110)১ গোল (732%91,5 ০০)178110) বা মধ্যমাকতির (849৪০০৪- 
09119) হইতে পারে । কেশের বৈশিষ্ট্য তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--সরল 
কেশ (15911710175), মহ্যণ, কুঞ্চিত বা ঢেউখেলানো (05 1006700))5) এবং 
পশমের মত (০০15১ 001067701)5) | 

পশমের মত চুল সাধারণতঃ দেখ! যায় আন্দামান, মালয়, পূর্ব স্থ্মাত্রার 
কতকগুলি গোষ্ঠী ও নিউগিনির তাপিরোদের মধ্যে । ইহার্দিগকে নেগ্রিটে৷ বলা 
হয়। "আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্যের নেগ্রিক্পো, কালাহারি মরুভূমির 
বুশম্যান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আজ্রিকার হোংটনটটদ্দেরমধ্যে পশমের মত চুল 
দেখা ষায়। আফ্রিকার নেগ্রিটান, নিলোট এবং নিগ্রোলফ়েডগণের চুল এরূপ । 

নাসিকার গঠন চেপ্টা (7১195510109) মধ্যমাকাতির (01০০০211716), 
সরল ও উন্নত (19280725329) হইতে পারে। শ্বেতকায় গোষ্ঠীর লেপ্টোরাইন, 
পীতকায় গোঠীর। মেসোরাইন এবং কৃষ্ণকায় গোঠীর প্ল্যাটিরাইন। 

চক্ষর'গঠন মোটামুটি সরল (090:150706%1 800. 20079 ০৫ 1989 1911), 
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বাদামের মত আকৃতির (4100000-315090) এবং তির্যক আকৃতির (4110:£০- 
1380 65০৮) হইতে পারে। চক্ষৃতারকার বর্ণ ধূসর, বাদামি বা কালো হইতে 
পারে। 

তাহার পরের কাজের প্রণালীর ব্যাখ্যা কর! হইতেছে। দেহের দৈর্ঘ্য, 
মস্তক, নাসিক, মুখমণ্ডল প্রভৃতির নৃতত্ববিজ্ঞানের নিদিষ্ট স্ত্রমতে মাপ 
ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের বারা কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের 
অধিবাপীদিগের দৈহিক লক্ষণ স্ঘদ্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ কর। হয়, তাহা 
পরীক্ষা করিয়। পরীক্ষার ফলের মধ্যে মোটামুটি ষে সকল মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেইগুলিকে সাধারণ মানবপে ব্যবহার করিয়া সেই নির্দি্ই অঞ্চলের 
অধিবাশীদিগের মধ্যে মূল বা! প্রধান টাইপ স্থির করা হয়। এই সাধারণ মান 
হইতে ব্যতিক্রমগুলি সংমিশ্রণের ফল বলিয়। অনুমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি 
মিলাইয়1 পাশ্ববর্তী বা দূরবর্তী কোন্‌ টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে, তাহা 
নির্ণয় করিবার চেষ্টা কর। ভয়। 

বৃতত্ববিজ্ঞানীর এই ষে কার্যক্রম ব্যাখ্য। করা হইল, এই কার্যক্রম সম্বন্ধে 
দুই-একটি কথ। বলিবাত আছে । ইহা! সহজেই বুঝা! যায় যে, নৃতত্ববিজ্ঞানী 
ষে প্রণালীতে অন্থপদ্ধীন ও তথ্য সংগ্রহ করেন, সে প্রণালী কোন জীবিত 
মনুষ্বোর বেলায় খাটে । এখন প্রশ্ন উঠে, মৃত মন্ুষ্ের বেলয় ও প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের মনুস্তের বেলায় এই প্রণালী কি করিয়া অন্থসরণ করা যাইতে পারে ? 
ভারতবষাঁয় জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগে গঠিত হ্ইয়। গিয়াছিল। স্থুতরাং 
ভারতবধের অধিবাসীর্দিগের জাতিতত্বের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের বিশেষ সার্থকতা 
আছে। মৃত ও 'প্রাগেতিহামিক যুগের মন্থুষ্যের বেলায় মাত্র করোটি বা কঙ্কাল 
ব! কঙ্কালের অংশ লইয়। টাইপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা হয় এবং এই কাজে 
নৃতত্ববিজ্ঞানীকে বিশেষভাবে প্রত্ুজীববিজ্ঞানীর € 778109010601061দ% ) উপর 

ভর করিতে হয়। এই কথ] বলা বাহুল্য ষে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি 

পরীক্ষা! করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কিছুট। অনুমানের উপর নিভবর 
করিতে হয়| এই অস্থমান বৈজ্ঞানিক মনোভাবপ্রস্থত হইতে পারে, কিন্ত 
অন্গমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ষে ব্যাখ্যা, ভাছা কতকট। ব্যক্তিগত মতামত বটে। 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধাস্তকে যে মূল্য দেওয়1 হয়, উহাকে সে 
যুল্য দেওয়া যায় না। 
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আর একট ত্রুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন । এই ত্রুটি জীবিত মনুত্তের 
টাইপ নির্ণয়ের ব্যাপারেও দেখা! যাঁয়। নৃতত্ববিজ্ঞানের সথত্রমতে মাপ ও 
পর্যব্ক্ষণের ফলে সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে টাইপ ও সংমিশ্রণ নির্ণষ কর যাষ 
কি না, এই প্রশ্ন আজকাল নৃতত্ববিজ্ঞ/নীদের মধো উঠিয়াছে। এই সন্দেহের 
কারণ রেশিয়াল টাইপ যে পরিবতিত হইতে পাবে ও হইতেছে, তাহ। স্বীধার 
করিতে হইখাছে। পারিপাশ্বিকের পরিবততন, সংমিশ্রণ ইত্যার্দির ফলে টাইপ 
বা জাতির পরিবর্তন হইতেছে । কাজেই পৃথিবীতে কোন অমিশ্র জাতি বা। 
গোঠী আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী হেভনের মতে “.& 
[09 ৮09 01969 071] 11) 00 1770110০, টাইপ স্থির করিবার ফবযুল। 
কষিয়। কোন জাতির ষে শ্রেণাবিভাগ (138019] :01998711086100) করা হইয়া 
থাকে তাহার কতট] বিজ্ঞানসম্মত, এই প্রশ্নও আলোচিত হইতেছে । কেহ 
কেহ 7611:0001096:5-র ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে উদ্ছেগ গ্রকাশ করিষাছেন। 

উদ্বেগ প্রকাশ করিবার আর একট। বিশেষ কারণ আছে। নৃতত্ববিজ্ঞানীর 
সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছুট] অন্নমানের অবসর আছে, এই কথা একটু আগে বলা 
হইয়াছে । এই অন্থমানের উপর ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রভাব আসিয়া পড়। 
অসম্ভব বা আশ্র্ণ নহে । সমস্যা এই যে, বৈজ্ঞানিক ঠাট আগাগোড। বঙ্জায় 
থাকে বলিয়। বৈজ্ঞানিক অনুমান কখন ব্যক্তিগত মতে বপাস্তরিত হয় এবং 
রূপান্তবেব মূলে কি প্রকার উদ্দেশ্য কাজ করে, তাহা ধরিতে সময় লাগে ব1 ধর] 
প্রায় অসম্ভব হয়। মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, 2019] 
0)৫০15 ব্যাখার ব্যাপারে নৃতত্ববিজ্ঞাণীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত হঈবার 
সষ্ভাবন। থাকিয়। যায়। স্ৃতরাং এই জাতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পুর্বে 
বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । ভাবতবর্ষের অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনায় 
এই সতকতার মারা! বাঁডাইবার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
সম্পর্কে 98019] 09০0:১-র অপপ্রয়োগ এবং কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর 
অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ যে প্রকৃত সত্যানূসদ্ধিৎনু নৃতবৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়াক় 
নাই, তাহা একজন বিদেশী নৃতত্ববিজ্ঞানীর কথা উদ্ধত করিয়া দেখান 
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৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 
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(অন্থবাদঃ নৃতত্ববিজ্ঞানকে ভিত্তিশূন্ত রেসিয়াল থিওরী প্রগারের কাজে বাবহার 
করিয়া! তাহার স্থনাম ক্ষুপ্ন কর। হইয়াছে । তাঁরতবর্ষে নৃতত্ববিজ্ঞ।নকে সন্দেহের 
চোখে দেখা হয়। ইহার কতকগুলি কারণ আঁছে। লোকগণনার সময়ে 
কয়েক জন পণ্ডিত ও রাঙ্জনীতিবিদ আদিবানীর্দিগকে হিন্দু সমাঞ্জ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ষে চেষ্টা করেন, তাহার ফলে এই ধারণার উৎপত্তি হয় 
ষে, বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক ও সাশ্প্রণায়িক উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য ব্যবহার কর! 
যাইতে পারে )। 

স্থতরাং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্বের আলোচনায় সতর্কতার 
মাত্র! যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে । প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শা, কালো, পীত 
নান। জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এদেশে, এখনও ঘটিতেহে। এতিহ।সিক গে 
উত্তর-পশ্চিম পর্বতপ্রাকারের মধ্যের পথগুলি দরিয়া মধ্য এশিয়! হইতে নানা 
জাতির নৃতন নৃতন প্রবাহ আপিয়। ভারতবর্ষের জনপমুদ্রে পড়িয়াছে। উত্তর- 
পূর্ব হইতে পীত জাতির প্রবাহ এই সমুদ্রে আসিয়! মিশিয়াছে। এই বিশাল 
জনসমুদ্র েন একটা বেওয়ারিশ ও অজ্ঞাত দরিয়া । :ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার কর! 
হইয়াছে, মেই সকল মতবাদকে অজ্ঞাত ও বেওয়ারিশ দরিয়ার ছুঃদাহদিক 
অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে । এই কথা বলা বাহুলা যে, এই 
প্রকার অভিযান ছাড় অজ্ঞাত দরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হইবার সহজ উপাঁক্ 
নাই। কাজেই ভারতবর্ষের অধিবাপীর্দিগের জাতিতত্বের ইতিহাসের কয়েকটি 
অধ্যায়ে এইরূপ অভিযানের কাহিনী পাওয়া যাইবে । এই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই যে, এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত, সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছাইতে বিলম্ব 
আছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের অধিবামীদিগের রেশিয়াল ক্লাদিফিকেসন 
সম্বত্ধে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, আমাদিগের পথ নির্দেশ 


উপক্রমণিক! ৭ 


করিবার জন্য সেই সকল মতবাদের প্রকৃত ভিত্তি কিৰপ, তাহ। পরীক্ষা! করা 
প্রয়োজন । 

এখন ভারতবর্ষেব প্রসঙ্গ ছাড়িয়া! দেখ। যাউক, নৃতত্ববিজ্ঞানীব! পৃথিবীর 
মানবসমাজকে দৈহিক লক্ষণ মতে যে সকল প্রধান গোঠীতে বা রেসে ভাগ 
করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল তাহাদের প্রধান বাসভৃমি | 

এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। করিবার স্থান নাই, পরবর্তী আলোচন। 
অনুসরণ করিবার জন্য মোটামুটি একট] ধারণ! করিয়। লওয়] দূরকার। 

বৃতত্ববিজ্ঞানে মানবসমাজকে বিভিন্ন গোঠাতে ভাগ করিপার অন্য লক্ষণ- 
গুলির কথ! ছাড়িয়। দিয়। শুধু ত্বকের বর্ণ ধরিয়া ভাগ করিলে কিরূপ চিত্র 
পাওম। ষায়, দেখা যাইতে পারে। 

গাত্রবর্ণ অস্থসারে নৃতত্ববিজ্ঞ/নিগণ পৃ'্থবীর অধিবাসীর্দিগকে মোটামুটি 
তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ; যথা শ্বেত (01,95.000917070), পীত 
(30%1781,019100010) ও কৃষ্ণ (0161%00991010) | এই তিনটি শ্রেণী ছাড। 
মিশ্রবর্ণের মানুষের সংখ্যা কম নহে। মিশ্রবর্ণের উৎপভির কারণ ভিন্ন, গান্র- 
বর্ণের দুইটি বা ততোধিক গোঠীর সংমিশ্রণ হইতে পারে, আবহাওয়। ও পারি- 
পাশ্থিকের দরুণ যুলবর্ণের ক্রমিক পরিবর্তন হইতে পাঁরে। মানুষের গাত্রবর্ণ 
প্রথমাবধি শার্ট, কালো, পীত প্রভৃতি বিডিন্ন রঙের ছিল অথবা! উহা৷ প্রথমে 
এক রকমের ছিল এবং আবহাওয়া, পারিপাশ্থিকের প্রভাবে গান্রচর্ষের নিয়ের 
কোবসমূহের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন গ্রকারের হইয়াছে, ইহা! লইয়া অনেক 
আলোচন৷ চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং অনেক প্রকার মতবাদের প্রচার 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই সকল প্রশ্নের 
সম্তোষজনক উত্তর পাওয়া! যাইবে । আবহাওয়া, পারিপাশ্থিক ইত্যার্দির 
প্রভাবে ত্বকের রঙের পরিবর্তন হয়, ইহা মানিয়া লইলে সংমিশ্রণ ছাড়াও ষে 
মানুষের গান্্রবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সে 
ক্ষেত্রে গান্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদ্দিগকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিবার 
ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তকে চূড়াস্ত লীদ্ধান্ত বলিয়। গ্রহণ করা যায় কিনা, এই 
প্রশ্ন উঠে। সে যাহা হউক, মনে রাখা! আবশ্তক যে, গাত্রবর্ণ অনুসারে 
মুয্যগো্ঠীর ষে শ্রেণী বিভাগ কর] হয়, তাহার অর্থ এই নহে যে, এক প্রকার 
গাত্রবর্ণের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অধিবাপী এক জাতি, গোঠী ব৷ শ্রেণীতূক্ত। 


৮ ভাবতবর্মেব অধিবাসীব পবিচষ 


কৃষ্ণ, পীত, শ্বেতকায় গোষ্ঠী ও উপগোষ্টাগুলির বাসভূমি 
কষ্ণকায় (11619170061710) গোঠী 

তাঁবত্বর্পে ক"1 পবে বলা হইবে । শাবতবধ বাদে কুষ্বর্ণ মন্ষযগোষী 
দেখিতে পাও”! যাষ পপ্রধানতঃ ভাবতবর্ষে দক্ষিণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে । 
পর্ব দিকে আবও অগ্রসব হউলে পুবভাবতীয় দ্বীপপুঞ্ত বা দ্বীপময "্শাবত, মালষ 
উপঘ্ীশ, ফিপিপাইন দ্বাপপুঞ্চ, মাইকোনেশিযা, নিউগিনি, মেলানেশিয নামে 
পবিচিত পশ্চিম প্রশান্থ মহাসাগবীয ্বীপণ্লিতে এবং অষ্টরেলিধায | নিউজি- 
ল্যাণ্ড ও তাসযেনিশাব মার্দিবাসীবা এই গোঠ্ীভুক্ত। নীলনর্দেব উপত্যকার 
উত্তব অঞ্চল, সাহাবা মরুভূমিব দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকাব বিস্তৃত 
অঞ্চল কষ্ণবণ মগ্য্যগোগীব বাসভূমি । আফ্রিকা কৃষ্ণবর্ণেব জাতিগুলিব মধ্যে 
পড়ে নিগ্রো, নিথোমষেট মিলোট, মধ্য ও দক্ষিণ আধ্রিকাব বাণ্ট, ভাষাভাষী 
গোঠীগুলি। দেখা ঘাইতেছে যে, ভাবতবর্ষেব দক্ষিণে ধঙ্গোপসাগব এব" 
ভাবত মঙ্গসাঁগবেব দ্বীপসমূহ দক্ষিণ-পুবে মধ্য ও দক্ষিণ মালয়, পূর্বভাবতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের স্থমাত্রা ও শাবও পূর্বে নিউগিনি, অষ্রেলিযা ও পশ্চিম প্রশাস্ত 
মহাসাগবেব কতকপগুনি দ্বীপ পর্যস্ত +ফষ্বর্ণেব মনুষ্যগো্ীব অঞ্চলগুলি অবস্থিত। 
পূর্ব ধিকে এই অঞ্চল মলানেশিষা পর্যন্ত গিযাছে। শাবতবর্ষেব পশ্চিমে 
এই অঞ্চল আফ্রিকাব গিনি উপকূল পর্যন্ত বিস্তুত। প্রশ্ন উঠে, বহুদূবব্যাপী 
ও বিচ্ছিন্ন গাবে এই দ্বীপগুলিতে উহাবা কোথা হইতে আপসিয়াছিল? এই 
বিষষে সন্দেহ নাই যে, কোন না কোন প্রধান ভূভাগ হইতে সরিষা আসিয়। 
ইহার] এই সকল অঞ্চলে ছডাইয়। পভিয়াছে। দেখা! যাষ, পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউগিনি ও মেলানেশিয়া লইযা কুষ্ণবর্ণেব মস্থুষ্যগোর্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল 
ও পশ্চিমে আফ্রিকা আব একটি প্রধান অঞ্চল। ইহা হইতে অন্মান কব! 
যাইতে পারে যে, হয়ত এই ছুইটি প্রধান তুভাগই উহার্দেব আদি বাসভূমি 
ছিল। এই অনুমানের অন্য কোন ভিত্তি আছে কিনা, পরে দেখা যাইবে। 


গীতকায় (357077816701৩) গোঠী 
পীত, পীতাভকায় এবং সবলকেশ মন্ুয্যগোর্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল বহু বিস্তুত। 
এশিয়ার একটি বৃহৎ মনুষ্যগোরষ্ঠীর মধ্যে পীত ও পীতাঁভ রং এবং সরল কেশের 
সঙ্গে আরও কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ এক সঙ্গে দেখা যায়| এই সকল লক্ষণকে 


উপক্রমণিকা ৯ 


মোঙ্গলীয লক্ষণ (107171187 0791০59) বলা হয। এই সকল বিশিষ্ট 
লক্ষণেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_মৃখম গুনে শঠন, চোখের গঠন, নাস্কার গঠন 
ও নেশ। উহাদের টুল কালো! ও সবল, মুখে ও গায়ে চুল কম, গণ্ডাস্থি উচ্চ, 
মুখেব গঠন চ্যাপ্টা, নাকের গোড) নীচু, মধ্য ভাগ মোট। ও চওভা, নাকেব 
পাট] চওডা, চোখ টেবছ]1 (01911) এখং চোখেব পাতার উপব একটি 
চামভায় ভাজ থাকে (12018061010 1010) প্রকৃত মোঙ্গলগোঠী গোলমুণড, 
কিন্ত এমন অনেক গোঠি আছে, যাহাঁদেব অন্ঠান্ত মোঙ্গলীয় লক্ষণ থাকিলেও 
মন্তকেব গঠন ভিন্ন প্রকারেব। সে যাহা হউক, মোটামুটি যাহার্দের গাত্রবর্ণ 
গীত বাঁ পীতেব সহিত অন্ত বর্ণেব মিশ্রণ আছে এবং উপবে বণিত দৈতিক 
লক্ষণগুলিব কোঁন কোনটি আছে, তাহাদিগকে এক বা সমগোঠীতৃক্ত বলিয়। 
মানি লইলে দেখা! যায় যে, উত্তব এশিয] ও দক্ষিণ-পৃৰ এশিয়ার বিস্তৃত 
অঞ্চলে এই গোষ্ঠীব বিডিন্ন শাখা বাস করিতেছে। কতকগুলি শাখা বনু 
পূর্বে ইযুরোপের নান। অঞ্চলে ছভাইয়া পভিয়াছে এবং কোন কোন শাখা 
আমেরিকা মহার্দেশের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবতাঁ অঞ্চলের 
কোন কোন স্বানে এই গোষ্ঠীর সমগোষ্ীতুক্ত যে সকল জাতি বাস 
কবে তাহাদের কথ! পরে বল! হইবে। ভারতবধষের বাহিরে উচাদের 
সমগোঠীভূক্ত জাতি দেখিতে পাওয1 যায় উত্তবে তিব্বত, উত্তর-পূর্বে চীন, 
এশিশাব দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ব্রহ্ম, শানদেশ, থাইদেশ, ইন্দে চীনের কান্বোজ, 
আনাম, টংকিন প্রভৃতি অঞ্চলে । উত্তর মালয় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ণে, কোরিয়। 
ও জাপ দ্বীপপুধ্ধের অধিবাসী (আইন বাদে) এই গোঠীভুক্ত | মাঞ্চুবিয়ার 
অধিবাসী ও ট্রাব্সবৈকালিয়ার ট্ঙ্গজগণ মোঙ্গল গোগটীব। তিয়েনসান 
পর্বতমালার উত্তরে জুঙগেরিয়! ও তাহার পূর্বে মঙ্গোলিয়ার কালমুক, তরাঞ্চি 
তোরগোদ ও তেলেঙ্গেত মোঙগল গোঠীয়। পুব তুকীস্থানের হামী তুরফান, অক্ষু 
ইত্যাদি ও তারিম অববাহিকার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ ইত্যাদির 
অধিবাসীদিগের মধ্যে কিছু কিছু মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখ! যায়। 

সাইবেরিয়ায় লেন। নদীর অববাহিকায় ইয়াকুট ও তাতার নামে পরিচিত 
গোঠীগুলি, তুর্বাস্থানের কিরগিজ, কাজাক ও উজবেগ, কাম্পিয়ানি লাগবে 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তুর্কম্যান এবং এশিয়] মাইনর ও ইন্বুরোপীয় তৃকার তুর্গণ 


১৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


বৃহৎ তুকণ গোঠীতুক্ত। প্রাচীন উগ্তজ ও উইগুর জাতি তুকণী গোষীতৃক্ত। 
তুকাঁ গোঠীতে কিছু পরিমাণ মোক্গলীয় লক্ষণ দেখ! ষায়। এই গোঠীকে 
আসোনা হুনর্দিগেব একটি শাখা বলিয়। বর্ণন1 করা হয় । এই গোঠীর একটি 
শাখাকে পেলিয়।টিকাস বা উগ্রিয়ান নাম দেওয়া! হইয়াছে । ইহারা অতি 
প্রাচীন কালে সাইবেরিয়ার পথে ইয়ুবোপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। 
পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার বিভিন্ন জাতি, স্তামেয়েদ ও লাপ জাতি, 
আমুর নদ অঞ্চলের গিলিয়াঁক ও উত্তর শাখালিনের অধিবাসী এই শাখা- 
তৃক্ত | পারমিয়াক, মর্দভিন প্রভৃতি শাখ। কুশিয়ার অভ্যন্তরে ও লাপগণ 
স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে । ফিন, এস্ত, লিভোনীয়ান প্রভৃতি 
ইয়ুরোপীয় জাতি এই শাখাভূক্ত। 

এই' গোষ্ঠীব একটি দলকে দক্ষিণ মোঙ্গলীয় নামে অন্যান্য শাখা হইতে 
পৃথক করিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । তিব্বত, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন ও 
জাপানের অধিবাসীদিগকে এই দক্ষিণ মোঙ্গলীয় দলতূক্ত বলা হয়। এই 
দলভুক্ত যে শাখার লোক পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়, তাহার্দিগকে 
প্রোটোমালয় বা 0999010 110060] নামও দেণঘ। তয়। 

হাওয়াই হইতে নিউজিল্যাণ্ড ও সামোয়া হইতে ইন্টার দ্বীপ পর্যস্ত 
অঞ্চলকে পলিনেশিয়া বলে। পলিনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নানা 
গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে । কেহ কেহ তাহাদিগকে প্রোটোমালয় আবার 
কেহ কেহ নেসিয়ট (6৭106) নাম দিয়াছেন এবং এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বেতকায় মনুষ্য গোষ্ীতূক্ত | 

আমেরিকার আদি অধিবাসী ($079000৭) সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত 
এইরূপ যে, প্রাচীন কালে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি গোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব সাই- 
বেরিয়ার পথে আমেরিকার উপকৃলভাগে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেশের 
বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকার আর্দি অধিবাসীদের মধ্যে 
কতকগুলি গোষ্ঠী সরলকেশ, পীত বা পীতাভকায়, গোল বা লঙ্বামুণ্ড, কিন্ত 
অন্যান্ত মোজলীয় লক্ষণযুক্ত নছে। তাহার্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ 
এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এশিয়ার একটি মূলগোষ্ঠী হইতে 
বিভিন্ন শাখা গোঠীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল শাখা! গোঠীর 
একটি মোজলীয় ও অন্ত ঞকটি আমেরিকান। ব্রিটিশ গায়েনার ওয়াবান, 


উপক্রমাণকা ১১ 


আরওয়াক, ওয়ানিয়ান ক্যারিব জাতিগুলিব মধ্যে মোঙ্গলীব লক্ষণ দেখা 
 যায়। 

তাহ। হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভাবতবধধেব বাহিরে পূবে আসাম 
সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিস ব্রঙ্গ, শানদেশ, থাইদেশ, ইন্দোচীনে, দৃক্ষিণ- 
পূর্বে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুণ্চ, উত্তব-পূর্বে তিব্বত্ত ও চীন হুইতে মোঙ্গলিয়।, 
মাঞ্চরিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যস্ত মোটামুটি সমগোঠীতুক্ত বিভিন্ন জাতির 
বাসভ্মি অবস্থিত। পামীব পর্বতমাঁলার পূর্বে পূর্বতুর্বীস্থান ও উত্তরে ও 
পশ্চিমে তুর্কম্যানিস্থান পর্যস্ত তুকাঁগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার বান | এই অঞ্চলের 
উত্তর-পশ্চিমে উরল পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল 
সাইবেরিয়ায় সরলকেশ, পীতাভ রঙেব কোন কোন মোঙগলীয় লক্ষণযুক্ত 
বিভিন্ন গোষঠী দেখিতে পাঁওয়া যায । বেরিং প্রণালীর অপর কূলে আমেরিকা 
মহার্দেশের উত্তর, মধ্য ও দাক্ষণ অংশে, ব্রিটিশ গায়েনা ও ওয়েস্ট ইগ্ডিজ 
দ্বীপগুলিতে এই বৃহৎ গোঠীর সম্পকিত বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করিয়াছে । 


শ্বেতকায় 0.69০০6716) গোষ্ঠী 


এখন শ্বেতকায় (1:99900.01701) মন্রষাগোণ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি 
দৃষ্টিপাত কর] ধাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যাহার] এই 
গোঠীতৃক্ত, তাহার্দের কথ! এখানে বল! হইতেছে ন|। 

শ্বেতকায় মনুষ্যগোরী বলিতে যাহাদের গায়ের রং শাদা, গোলাপী, কটা, 
বাদামী বা শ্যাম, যাহাদের চুল ঢেউতোলা বা কুঞ্চিত, চোখ সরল ও সম্পূর্ণ 
খোল। (96:51676 800. আ109]5 07097), নাক উচ্চ ও তীক্ষু (0906010017৩ 
800 701:01710006), গণ্ডাস্থি উচ্চ নয় এবং যাহার্দের মধ্যে কোন প্রকার 
মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায় না, এইবপ মহুষ্যগোর্ঠী বুঝায়। চুলের রং 
সোনালী, কালে। বা বাদামি হইতে পারে, চোখের তারা কালো, ধূসর বা 
নীল হইতে পারে, মস্তক গোল, লঙ্কা! ব! মধ্যমাকৃতি হইতে পারে, কিন্ত 
মোটামুটি উপরের লক্ষণগুলি যাহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহাদিগকে এই 
গোষ্ীতৃক্ত বল হয়। 

হেডনের মতে, শ্বেতকায় (795089:1৫) মানবগোরষ্ঠীর মধ্যে ইয়ুবোপীয় 
জাতিগুলি এবং তাহাদের বংশধর জাতিগুলি ছাড়া পশ্চিম এশিয়া, উত্তর 


১২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


আফ্রিকা, পলিনেশিয্লার অধিবাসী, শ্তামবর্ণের (3:০2) জাতিসমূহ, হেমাইট, 
ড্রাবিভিয়ান ও অধিকাংশ আমেরিণু গোষ্ঠী পড়ে । 

আরবের সেমাইটগণ এই গোঠীতৃক্ত। দক্ষিণ আরবের জাতিগুলিকে 
হিম্যারাইট ও উত্তর আরবের জাতিগুলিকে বেছুইন শাখাভুক্ত বলা হয়। 
নেমাইট গোষঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। আরব, ইরাক, হেজাজ, নেজ, ইমেন, ট্রান্সজভণান, মিশর, সিরিয়া, 
লেবানন, প্যালেষ্টাইন সেমাইট গোঠী অধ্যুষিত দেশ । ইহুদী জাতি উত্তর- 
সেমাইট গোষীর একটি প্রাচীন শাখা । অতি প্রাচীন যুগ হইতে এমোরাইট, 
হিটাইট, ফিলিষ্টাইনদের মধ্যে এই জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকা! 
হইতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের পথে সেমাইটগণ ইয়ুরোপের অভ্যন্তরে 


প্রবেশ করিয়াছে । 
]|' 
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চি য় 





সে খেললে ো, শ্রেত,ক্জেদন্ ও বাদীর চহুযুশোস্ঠীর বি 
| অরলেশ, লীত ও গীতাভবয় বা বাসী 


কেশের হী ও টি সা বিভক্ত তিনটি মন্ুষ্যগেীর বাসভৃষি 
(110197 96500, 75 77০22 হইতে গৃহীত) 


আর্মেনিয়া, কুদীস্থান, ককেশাসের পূর্ব অঞ্চলের মোঙগল-তুর্ক গোঠীর 
জাতিগুলি বাদে অন্য কতকগুি জাতি ( জঙ্জিয়ান বা কার্তালিয়ান গোষ্ঠীর 





উপক্রমণিকা ১৩ 


জাতি, আদিখে বা সিরকাসিয়ান, ওসেট ইত্যাদি) শ্বেতকায় গোঠীতুক্ত | 
ইরাণের অধিবাসী এই গোষ্ঠীতুক্ত | ইরাণের অধিবাসী জাতিগুলির মধ্যে আরব 
ও তুর্কম্যানের সংমিশ্রণে কতকগুলি উপজাতির ক্ষ্টি হইয়াছে । পামীরের 
কারাতেগিন, সিগনান, বোশান, ওয়াখান প্রভৃতি উপত্যকার অধিবাসীরা 
এই গোষঠীতুক্ত | ইহার! ইরাণের তাক্তিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা । বোখারার 
( এখন তাজিকীস্থান ) অধিবাসীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ তাজিক গোঠীয়, 
বাকী অংশ তুর্ক গোীয় উজবেগ শাখা । আফগানীত্তান এবং পশ্চিম ও পূর্ব 
হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপত্যকাগুলির অধিবাসী বিভিন্ন জাতি শ্বেতকায় 
গোঠীভূক্ত | ইহার পরে আমর] ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করি ।* 


* মানব গোঠীর শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগুলির বিস্তৃতি ও নামকরণ সম্বদ্ধে মোটামুটি ভাঃ হেডনের 
(&. 2. 7569০20, প,%.9.) অনুসরণ কর! হইয়াছে । 


* 
ভারতবযষে রর জািবঙ্সী 


২ ॥ 


নৃতীত্বিক পরিচয় 


ঙাবতবর্ষেব অধিবাসীদের নৃতাত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে যে সকল নৃতত্ববিজ্ঞানী 
পণ্ডিত নিজেদের অনুসন্ধানের কলে লব্ধ তথ্য প্রচার করিয়াছেন ডাঃ বিরজা 
শঙ্কর গুহ তাহাদের অন্যতম । তাহার 7790801 12167091%8 8) 42০81- 
£20% (010. [001911৮% 1১৮০৭৭৪1944) নামক পুস্তিকায় বিভিন্ন গোঠীর 
(বেশিযাল টাইপেব) মানুষের 'ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন গোঁঠীর 
সংমিশ্রণেব যে বিবরণ ধিষাছেন, সংক্ষেপে প্রারঞ্চল 'ভাষায় লিখিত বলিয়া সেই 
বিববণ অনুসরণ কবিযা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক পরিচয় দেওয়া 
হইতেছে । 

ডাঃ গুহের সঙ্কলিত ভাঁবতবর্ষে মন্থপ্রবি& বিভিন্ন গোর তালিকাটি 
এইবপ £ 


১। নেগ্রিটে। 
২। প্রোটো-অষ্রালয়েড 
৩। মোঙ্গলয়েড - 
(১) প্যালি মোহ্বলয়েঙ 
(ক) লম্বামুণ্ড ও 


(খ) গোলমুণ্ড টাইপ 
(২) তিব্বতী মোঙ্গলয়েড 
৪। মেডিটারেনীয়ান__ 
(১) প্যালি-মেডিটারেনীয়ান 
(২) মেডিটারেনীয়ান 
€৩) ওরিয়েপ্টাল টাইপ 
€« | পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড-_ 
(১) আলিপনয়েড 


নৃতাত্বিক পরিচষ ১৫ 


(২) দিনারিক 
(৩) আর্মেনয়েড 
৬। নিক 
ডাঃ গুহের এই তালিক। এবং তাহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি ষে ব্যাখ্য। 
দিয়াছেন সকল নৃতত্ববিজ্ঞানী তাহ] গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার বণিত গোষ্ঠী ও 
উপগোষ্ঠীর নামগুলিও গ্রহণ করেন নাই। ধাঁবাবাঠিক আলোচনার সময়ে 
উতয় পক্ষের যুক্তিতর্কের উল্লেখ কর হইবে । 


নেগ্রিটো গোষ্ঠী 


ভাঃ গুহ এবং কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদের মধ্যে বিতিন্ন গোঠীর যে স্তরবিন্তাস দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রথম 
ত্ভব নেগ্রিটে!। তীহার্দের মত এইরূপ যে, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী 
ছিল নেগ্রিটে। গোষী। যে ভাবেই হউক ভারতবর্ষের অধিবাসীর্দের মধ্যে এই 
গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া ষায়। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী 
নেগ্রিটে৷ গোষ্ঠীর লোক, ডাঃ গুহের এই মত অনেক নৃতত্ববিজ্ঞানী গ্রহণ করেন 
নাই। তাহাদের প্রথম আপত্তি, যাহাকে নেগগ্রটে। লক্ষণ বলা হয় সেই সকল 
লক্ষণ সম্বদ্ধে। তাহাদের ছিতীয় আপত্তি এই যে, অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে 
এই সকল লক্ষণের যে সামান্য পরিচয় পাঁওষ। যায়, তাহ হইতে ভারতবধের 
আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো। ছিল, এইৰপ সিদ্ধান্ত কর! অযৌক্তিক । এই দলের 
কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের অধিবসীর্দের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ 
নাই। কেহ কেহ আবার বলেন, যেটুকু সংমিশ্রণ দেখ! যায়, তাহা ভারত- 
বর্ষের বাহিরে নেগ্রিটে! অঞ্চল হইতে আসিয়াছে । 

এই সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীদের ছুই পক্ষের যুক্তি ও মতের সংক্ষেপে 
আলোচন1 করা হইতেছে । এই আলোচনার ফলে কিরূপ সিদ্ধান্তে আসা 
সম্ভব, দেখা যাইবে ।* 

ধক্ষিণ ভারতের অরণ্য ও পাবত্য অঞ্চলের কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি 
কয়েকটি উপজাতির কোন কোন লোকের মধ্যে নেগ্রিটে। গোরঠীর কোন কোন 


এস আস পপ 





* দুই পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি নৃতত্ববিজ্ঞানের সুত্র মতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডাঃ 
ভূপেন্্রনাথ দত্তের 2:2659 % 7%0৯% নামক হদীর্ঘ প্রবন্ধ (41477001002 2197৩, 28 
4927895 110, 4, 2995, 027০/66 07555798/8 ভর্টবা )। 


১৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


দৈহিক লক্ষণের সহিত কিছু সাদৃশ্য 0০ 0096191869৭, 100111191" প্রভৃতির 
নৃতত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর ক্রমে এই মত দানা বাধিতে 
থাকে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম স্তর নেগ্রিটে। গোষ্ঠী। 
(1101715-8980671১ 17001510869 131880661 ও 99281-র অভিমত মানিয়। 
লইয়া নেগ্রিটো-বার্দের সমর্থনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন । ইণহাদের পরে 
বাঙ্গালী নৃতত্ববিজ্ঞানী ডাঃ বিরঙ্গাশঙ্কর গুহ নৃতন করিয়! ॥ক্ষিণ ভারতে 
নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিবার দাবি করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থের 
উল্লেখ ন। করিয়। বলা যায় যে, (101019-0560978-র 1775751 0%11676$ 
07 191/867010 4196170701008 ০ 4452%-র ইংরেজী অঙ্থবাদ্দ প্রকাশিত 
হয় ১৯২১ খুষ্টাকে। ১৯২৮ ও ১৯২৭৯ থুষ্টাবে ২৪647০ পত্রিকায় প্রকাশিত 
তাহার প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়। ডাঃ গুহ বলিতেছেন যে, তাহার অন্রসন্ধানের 
ফলে সর্বপ্রথম কাদার, মলয় প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটে। সংমিশ্রণ 
আবিষ্কৃত হয় (4...019010-90 [চি [)0 টনি 61119 0079 01080070901 & 
06011601010] এটা] 710000801959 001)6৭৮ )1 আসামের ভূতপুৰ 
ডেপুটি কমিশনার ও প্রসিছ্ছ নৃতত্ববিজ্ঞানী ভাঃ হাটন, ভাঃ গুঙ্ের এই দাবি 
মানিয়া লইয়া ঘোষণ1 করিয়াছেন যে, শু!র'তবর্ষে নেগ্রিটে। গোষ্ঠার মান্ধষের 
উপস্থিতি ভাঃ গুহ নিশ্চিতবপে প্রমাণ করিয়াছেন ' শুধু এই পর্যন্ত বলিয়। 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতবর্ষের সন্ত] ও কৃষ্টি, নোগ্রটে! গোষার মাঠষের 
নিকট কি পরিমাণে খণী তাহাও নির্ধাবণ করিয়। দিয়াছেন। 


দক্মিণ ভারতের পেরাদ্িকুলাম ও আন্গামালাই পর্বত অঞ্চলে কাদার, 
পুলাধান প্রভৃতি উপজাতিকে নেগ্রিটে। গোষ্ঠীর বল! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কয়েকটি লোকের কেশের বৈশিষ্ট্যের (9017%119 ০৪:5৪ 15017) জন্য | ভাঃ 
হাঁটন বলেন, দক্ষিণ ভারত ছাড়া আসাম ও ব্রন্মের মধ্যবর্তা অঞ্চলে নেগ্রিটোর 
অন্থরূপ কেশবিশিষ্ট (রড 191৮) লোক অঙ্গমী নাগাদের মধ্যে দেখা 
যাঁয়। তারপর রাজমহল অঞ্চলে পশমের মত কেশবিশিষ্ট ( ০০5 7817) 
এক বাগী আবিষ্কৃত হইয়াছে । নেগ্রিটে। গোীর অন্তান্য দৈহিক লক্ষণের 
কথ! বিশেষ বিবেচনা না করিয়। শুধু কেশের বৈশিষ্ট্যের জন্ত এইরূপ মত প্রকাশ 
কর। হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের অঙ্গমী নাগা, রাজমহলের বাগদী 
ও দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপজাতি নেগ্রিটোগণের বংশধর | 


নৃতাত্বিক পবিচয় ১৭ 


নেগ্িটে! গোষার অন্যান্য দৈহিক লক্ষণ ইহাদ্দেব মধ্যে কতখানি দেখ 
যায়, ত।হ1 লইয। পতগণেব মধো মতভেদ আছে । 9918) ও 1318৭0667 
উন্দয়েই কাদ্দাবদ্দিগেব মধ্যে পশমেব মত চুল, চ্যাপ্টা নাক ও নিগ্রোলক্ষণযুত্ত 
মুখ দেখিতে পাইযাছেন | ডাঃ গ্ুশ্গেব বর্ণন! ইহাদের বণনাব সঙ্গে হিলে ন| | 
আন্দামান দ্বীপপৃর্ধেৰ আদিম অধিবাসীদদগকে প্রকৃত নেগ্রিটে। বলা হয়। ডাঃ 
গুহেব মত এইবপ হে কারাবগেব ধৈঠিক পক্ষণের সহিত আন্দামানেব 
নেগ্রিটো। অপেক্ষা মাপযেব “লমা" ও মেনানেশিধাব (নিউগিনি) আদিম 
অধিবাসীদেব দৈহিক লক্ষণের পাণগ্ঠ “বণা দেখা যায। ডাঃ হাটন নিজে এই 
মত প্রকাশ কবিযাছেন যে মাসাম ও ব্রঙ্ধ সীমান্তে যে নেগ্রিটে। গুচীন 
স্তরেব ক41 বলা হইনাছে, প্রকৃত প্রস্তাবে "শাহাকে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের 
পবিচস বলা যাইতে পাবে। বাজমহলেখ আবিষ্কাবেও কেশেব বৈশিষ্ট্েব 
উপব “দাব দেওয়। হইমাছে। উ।ক্তাব গুহ, হাটন এুভৃতিব ব্যাখা! বিশ্লেষণ 
কবি 1 এই 1গদ্ধাণ্তে আপিতে হয় যে, ধক্ষিণ াবত ও আসাম ব্রদ্ধ সীমান্তের 
ডাপ্প খত উপজাতগু'নব মশ্যে নেগ্রিটে। অপেক্ষ। মেশানেশিষান সংমিশ্রণ 
দে'খতে পাও যাষ। 

সে ধাহ| হওক, ৬রতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এহঙাবে নেগ্রিঢে। সংমশ্রণ 
আবঙ্কৃত হওয়ার শবে প্রশ্ন উঠিযাছে, এহ সংমিশ্রণ কিভাবে আসিল। 
ষ্শহাব। নেগ্রিটোবার্দেব সমন করেন, উ্দীখত প্রমাণেব উপর থিওরী দাড় 
কবাইবার অস্ত তাহাাদ্দগকে বলতে হইথাছে ষে, সমগ্র ভারতবধষে নেগ্রিটো 
গোর্ঠীব লোক ছিপ আধিম আরধবাপী । বাস্তাবক আসাম ও ব্রদ্ষেব পীমাস্ত 
অঞ্চলে, *ক্ষিণ ভাবতেব শেষ প্রান্তে ও বঙ্গদেশেব সীমান্তে রাজমহল পাহাডে 
আবিষ্কৃত নেগ্রিটে। সংমিশ্রণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়৷ লইলে এরূপ অস্মান 
করিতে হয় যে, এক কালে সমগ্র ভারতবর্ষে এই গোঠীর মানুষ ছড়াইয়া৷ ছিল। 
ভারতবর্ষে নেখ্রিটোবাদের প্রচাবে এইভাবে তিনটি পর্যায় দেখা যাইতেছে । 
প্রথমে শুধু দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত সীমায়, তারপর ভারতবধের কয়েকটি অঞ্চলে 
নেগ্রিটো। সংমিশ্রণের কথা বল। হইয়াছে । শেষ পর্যায়ে দেখা যাইতেছে, 
নেগ্রিটে! গোঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী হইয়। দ্াড়াইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি 
মনুয্যদেহের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাহ1 হইতে এই অঙ্ছমান 


2৮ ভারতবর্ষের অধিবাপীর পরিচয় 


সমখিত হয় না| এই জন্ত এই থিওরী সন্বদ্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই 
সন্দেহ দূর করিতে পারে এরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া 
নেগ্রিটোবাদের সমর্থনকারী পণ্তিতগণ অন্য পথে গিয়াছেন। তাহার] বলেন, 
নেগ্রিটে। গোষ্ঠী শুধু ভারতবর্ষের নহে, পরস্ত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিম 


অধিবাসী । 
এই প্রসঙ্গে 17019176-এর অন্রসরণ করিয়! (9101177119-398001 ষে 


ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ভারত- 
বর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগের 
আহ্ুমানিক ত্তরবিন্তাস হইতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর উপস্থিতির স্ত্র পাওয়া 
যাইতে পারে । তাহার মতে নেগ্রিটে। গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় পড়ে এরূপ দৈহিক 
লক্ষণযুক্র (৬1৮0 ০9008601781 0108150691৭) আর্দিম অধিবাসীদের অস্তিত্বের 
প্রমাণ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। [05757%-এর মতে উপকূল ভাগের 
অধিবাসী একটি নেগ্রিটে। জাতিকে ভারতবর্ষ ও পারশ্ত উপসাগরের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীরূপে দেখা যায়। এতিহাসিক যুগের আরভ্ভকাল 
পর্যন্ত স্থসীয়ানায় পশমের মত কেশবিশিষ্ট নেশ্রিটোগণ বর্তমান ছিল। 
[701515 আরও বলেন যে, ইরাণের প্রাচীন অধিবাসীর্দিগের মধ্য সম্ভবতঃ 
দ্রাবিড় জাতিও ছিল। [ন015108-এর এই অন্থমানকে ভিত্তি করিয়া 
৫)010108-0888া8 মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইরাঁণ হইতে দ্রাবিড় ও 
নেগ্রিটোগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ ভারতে যে গোলমুণ্ড ও 
রুষ্ণবর্ণের মানুষ দেখা ঘায়, তাহারা নেখ্রিটো গোষঠীতৃক্ত বা নেগ্রিটোর সহিত 
সংমিশ্রণের ফল। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তৃত 
অঞ্চলে, সম্ভবতঃ আরবেও নেগ্রিটে৷ গোঠীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় (4 
10800. 01 19£009 13 90980. &1010 6108 900610917 '1981008 01 4919) 
8700. 00101051015 5150 4১1%1)1%১) | এখানে 9০09810677 1981009 01 4519-এর 
অর্থ এশিয়ার বৃহৎ তৃভাগের দক্ষিণের সামুত্রিক অঞ্চল। এই প্রসঙ্গে আরবের 
উল্লেখ সম্পূর্ণ অঙ্গমানযূলক এবং এই উল্লেখ করিবার কারণ এশিয়ার 
ভৌগোলিক সংস্থানে দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপ ও আরব উপদ্ধীপের অবস্থানের 
মধ্যে সাদৃশ্ত রহিয়াছে। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আরবের 
অধিবাসীর্দের মধ্যে নহে হিক্রদিগের (াহার মতে 72:060-9970768৭) মধ্যেও 


নৃতাত্বিক পরিচস্ ১৯ 


নেগ্রিটো সংমিশ্রণ রহিয়াছে | 070.10108-008891-র এহ নেগ্রিটোবাদের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার মতে দক্ষিণ এশিয়ার এই নেগ্রিটে। গোষ্ঠী আফ্রিকা 
হইতে আসে নাই (54০9:4106 60. হা 00701001705 017 00% 
51307 9719 86 91] 10 09001106 4518২) | 

সে যাহা! হউক, দক্ষিণ ভারতের নেগ্রিটো। লক্ষণযুক্ত বলিয়া বণিত 
অধিবাসীদের লন্বন্ধে এই পর্যস্ত জানা যাইতেছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুমগণ 
হয় সমুদ্রপথে পারশ্ঠ উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে অথবা স্কলপথে 
ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । 

99 0০860915699 দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো 
সংমিশ্রণের কথা বলিতে গিয়া নেগ্রিটে। গোষ্ঠীর দুইটি প্রধান লক্ষণ, গোঁলমুণ্ড 
৪ পশমের মত ব! গুটি-পাঁকানে। কেশ আমলে আনেন নাই, কৃষ্ণবর্পের উপর 
বেশী জোর দিয়াছেন। তাহার মতে ভারতবর্ষের খর্বককায়, কৃষ্ণবর্ণের 
অধিবাসীর্দের মধো নেশ্রিটো সংষিশ্রণ আছে এবং দ্রাবিড জাতিগুলির মধ্যেও 
এই সংমিশ্রণ রহিয়াছে । তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বদিকের 
ইন্দোচীনেব অধিবাসীদের মধ্যে এবং পশ্চিমে পারশ্তের লুরীস্থানের 
অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটে। বা ভ্রাবিড়ী সর্খামশ্রণ বর্তমান । ডাঃ হেডনের 
মতে লুরীস্থানের অধিবাসী লম্বামুণ্ড ভূমধযসাগরীয় গোঠীতুক্ত। দ্রাবিড জাতি 
যাহার্দিগকে বলা হয়, তাহারাও অনেকে লম্বামৃণ্ড। 0৪ 05867915299 
নেগ্রিটে। গোগীর গোলমুণ্ড ও অন্য গোষ্ঠীর লম্বামুণ্ডের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষ। 
কর] তাহার খিওরীর পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে মনে করেন নাই। 

0০107061 9দ11-এর মত এইরূপ যে, এশিয়ার প্রধান ভূভাগ হইতে 
উত্তর-পূর্ব পথে মাহ্থষ প্রথমে ভারতবধে প্রবেশ করে এবং এই অভিষাত্রীদল 
ছিল গোলমুণ্ড নেগ্রিটে৷ গোষ্ঠীর লোক। 

এই পর্যস্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীর্দের মধ্যে প্রাচীনতম স্তর হিসাবে অথব! 
দক্ষিণ ভারতের প্রাস্তসীমার পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতির 
মধ্যে সংমিশ্রণ হিমাবে যাহারা নেগ্রিটোবাদের মমর্থন করেন, তাহাদের 
মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার পর এই মতের বিরোধী পণ্ডিতগণের 
যুক্তির উল্লেখ কর। হইবে। 

যে সকল নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদ্দিগের মধ্যে নেগ্রিটে! 


২, ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


সংযিশ্রণ জাতিসংমিশ্রণের (0800019 567561119961079 প্রথম শুর, এই মত 
গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের পক্ষের প্রথম কথা এই যে, দক্ষিণ ভারতের 
প্রাস্তনীমার কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি উপঙ্জাতিকে দৌহক লক্ষণ অনুসারে 
নেখ্রিটো গোঠীতুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। তারপর প্রাগৈতিহাসিক 
আমলে যে সকল মগ্তষ্যগোষ্ঠী ভাবতবর্ষে উপস্থিত ছিল বলিয়া অন্মান করা 
হয়, সেই সকল গোষ্ঠীর বলিয়া স্বীকৃত করোটি প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া গেলেও 
নেগ্রিটোর বলিয়। শ্বীরূত প্রাগৈতিহাসিক আমলের করোটি, কঙ্কাল গুভূতি 
কোন নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের 
তিনেভেলীর করোটি 01০-এর মতে নিগ্রেয়েড, 'কন্ধ সাধারণ মত এই যে, 
উহা লম্বামুণ্ড প্রোটো-অষ্রাপয়েড | য্দও গোটা ভারতবর্ষের কোথাও 
প্রাচীনযুগে ব1 বর্তমানে নেগ্রিটোর অস্তিত্বের সন্দেহাতীত কোনরূপ নিদর্শন 
পাওয়া যায় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটে। গোষীয় বল! 
হইয়াছে এই কারণে ষে, নেগ্রিটো গোষ্ঠীর যেরূপ কেশের বৈশিষ্ট্য 
001০9০,১) দেখ যার, কতক্ট। পেইবশ কেশের বৈশিষ্ট্য কয়েকজন 
লোকের মধ্যে দেখ। গিয়াছে । 

ফিলিপাইনস্‌্, আন্দামান ও মলক্কায় নেগ্রিটোয় আস্তত্ব মানিয়! লইয়া 
1159: এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় নাই । 0%11900%709-এর মতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের 
সমর্থন দুঃসাহসিক মতবাদের “029 009৮08 ৪9068195:9”-এর প্রচার 
বলিয়। গণা হইবার যোগা । ইহাদের ও এই দলের অন্যান্তের মত এই ষে, 
প্রকৃত নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী 51১01181515 বলিয়। 
কোনমতে স্বীকার কর] যায় না। 

জার্মাণ নৃতত্ববিজ্ঞানী 71:0:864% এই দলের না হইলেও এই সঙ্গে তাহার 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার মতে দক্ষিণ ভারতের কাদার 
প্রভৃতি জাতির মধ্যে নেগ্রিটো। গোঠীর দৈহিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়৷ যায় 
না, যদিও তাহাদের কেশের বেশিষ্ট্য ব্যাথা! করিবার জন্ত তিনি 
[০৮০-৭৪৪৭৮০ সংমিশ্রণের করপন। করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে বিভিন্ন গোীর সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে 10596906 যে সকল 
নৃতন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে কর! 


নৃতাত্বিক পৰিচয় ২১ 


ধাইতে পারে । তাহাঁব মতে দক্ষিণ ভারতেব মেলানিড জাতি (ইভাব মধ্যে 
তামিল জাতি পড়িতেছে ) [0700০-681৭, বা 0799৮ ০2০ 7৮0৩-এব পূর্ব 
শাখাব বংশধব। তিনি অন্মান কবেন, এই ইন্দোনেগ্রিড ভাতির প্রস্তবযুগের 
সন্যতার সঙ্গে আফ্রিকাব উত্তব কঙ্গে| অঞ্চলেব তুষ্ব। যুগের সশ্যতাব সংযোগ 
থাকা সম্ভব। সংযোগ দেখান সম্ভব হউক বা না হউক, লক্ষ্য কবিতে হইবে 
যে, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম সভ্যজাতি (তামিল বা ভ্রাবিভ ) তাহার মতে 
আফ্রিক হইতে আগত নিগ্রোগোঠীর প্রবাসীর্দিগের উত্তর পুরুষ। এই মত 
নৃতত্ববিজ্ঞানী সমাজে অনেকে গ্রাহ করেন নাই। 

ভারতবর্ষে নেগ্রিটেো৷ সংমিশণের প্রশ্নে আরও দুইজন পণ্ডিতেব নাম 
উল্লেখ কর] প্রয়োজন । শ্যুব হারবার্ট রিলে তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (70198 
0 1799) দক্ষিণ ভাবতে ব। ভাবতবর্ষে অন্য কোন অঞ্চলে নেগ্রিটোর 
লক্ষণযুক্ত কোন জাতিব অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নাই। এভগার থার্সটন 
তাহার বৃহৎ গ্রন্থে (02818. 272 77068 ০0 9০176? 1116) 
ভাবতবর্ষের কোন জাতিব মধ্যে নেগ্রিটো৷ সংমিশ্রণ হ্বীকাঁৰ কবেন নাই । 
দক্ষিণ ভাঁবতের জাতিগুলি সম্বন্ধে তাহাব মত প্রামাণ্য বলিয়। গৃহীত হইয়া 
থাকে। যে পশমেব মত চুল লইয়া এত বিতর্কের উৎপত্তি তাহার সম্বন্ধে 
তিনি বলিতেছেন “] 1,859 ৭8910 01215 0076 11001101381] 516] লা00]$ 
1081 2) 90001062019 8110 106 ৪৭ 01 207100. থা] ]] 00 10108 
0879106069.৮ 

ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদ প্রচারের প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের গ্রাতি দুটি 
আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 

(১) নেশ্রিটোবাদ প্রচারের মূলে কি ধাবণা খাকিতে পারে , 

€২) দক্ষিণ ভারতের কার্ধার প্রভৃতি উপজাতির মধো নেগ্রিটো 
সংমিশ্রণ আছে, একথ। বলিবার প্রকৃত ভিত্তি কি ; 

(৩) ভারতবর্ষের অন্ত কোথাও নেগ্রিটোর অস্তিত্ব বা সংমিশ্রণ প্রমাণিত 
হইয়াছে কি না; এবং 

(৪) নেগ্রিটে। সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়। যায় ত্বীকার করিলে এই 
সংমিশ্রণের পরিমাপ কিরূপ ও কি ভাবে ইহ] ঘটিয়াছে । 

শেষের তিনটি বিষয়ের আলোচনা উপরে কর] হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতে 


২২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


কাদার প্রভৃতি উপজাতিব মধ্যে নেগ্রিটে! সংমিশ্রণ অনেকে অস্বীকার 
করেন। ধাহার! স্বীকার করেন তাহাদের পক্ষের একমাত্র প্রমাণ ঈ্াড়ায় 
কেশের বৈশিষ্ট্য । ভাঃ ভৃপেন্জরনাথ দত্তের ভাষায় “19 00696107. ০1 
1ব9%7160 ৪০11) 00811 0970761:69 0007 609 2586016 06 6100 1917 
০1 699 7051%75.৮ তীহার মত এই যে, কাদার, অঙ্গমী নাগ! প্রভৃতির 
কেশ নেগ্রিটোর কেশের অনুপ বলিয়৷ শ্বীকার করা যায় না ; [08815 
11817 ও ০০ 13817 এক বস্ত নহে ।& তাঁহাদের মন্তকের গঠনও নেগ্রিটোর 
অনুরূপ নহে । অধিকত্ত 71515 281: দেখা যায়, এরূপ মাত্র অল্প কয়েকজন 
কাদার পাওয়া গিয়াছে | বাম্তবিক পক্ষে এই সম্বদ্ধে আরও অনুসন্ধানের 
ফলে প্রকৃত তথ্য নির্ধারিত না হওয়া পর্ষস্ত কাহারও ব্যক্তিগত মতকে 
প্রামাণ্য বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে নেগ্রিটো। 
সংমিশ্রণ আবিফারের ভিত্তি আরও ছূর্বল। প্রসঙ্গক্রমে বল! যায় যে, প্রমাণ 
প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া কেহ কেহ ছোটনাগপুরের হো ও বিরহর 
দিগের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিয়াছেন । অঙ্গমী নাগা 
সম্বন্ধে ভাঃ হাটন নিজে প্রথমে নেগ্রিটো, পরে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের 
কথ বলিয়াছেন । মেলানেশিয়ান ও নেগ্রিটোকে কেহ এক গোঠীভূক্ত 
বলেন না। তর্কের খাতিরে সামান্য পরিমাণ নেশ্রিটে! সংযিশ্রণ দক্ষিণ 
ভারতে দেখা যায় ম্বীকার করিলে, কি ভাবে এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে সে 
সম্বন্ধে অনেক রকম অনুমান করা হইয়াছে। একটি অন্থমান এইরূপ ষে, 
দক্ষিণ ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগের ফলে, তৃবিজ্ঞানের ইতিহাস 
এরূপ যোগাযোগের কথা বলে, উপকৃলবানী কোন কোন উপজাতির মধ্যে 
সামান্য পরিমাণে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই স্বীকৃতির দ্বার! 
নেগ্রিটো৷ গোষ্ঠী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী, এই অন্্মানের কিছু- 
মাত্র পোষকত। কর! হয় না। 

উপরে যে চারিটি বিষয়ের গ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হইয়াছে এইবার 
তাহার প্রথমটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

নেগ্রিটো গোঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মত প্রচার 
করিবার যুলে কি ধারণ] থাকা সম্ভব? প্রকৃত প্রমাণের অবস্থা যাহা দেখ। 
যায়, সেইন্প প্রমাণের বলে এই ধরণের মত প্রচার করিবার হেতু কি হইতে 
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পারে? একটি হেতু এই যে, নেগ্রিটে? প্রভৃত্তি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন গোষঠীর 
মানবসমাজের মধ্যে প্রাচীনতম গোঠী বলিষা মনে করা হয়। ভারতবর্ষে 
নেগ্রিটো৷ সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়! লইলে নেশ্রিটোকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
অধিবাসী বলিবার একট] চছত্র পাঁওয়! যায়। দ্বিতীয় হেতুর কথা বল! 
হইতেছে। 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদ্দিগেব গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ কালো । জুরোগীয় 
গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে ষে, তাহার্দের এক বৃহৎ অংশের ভাষা ইন্দো- 
যুরোপীয়ান ভাষাগোষঠীতৃক্ত এবং তাহার যুরোপীয় শ্বেতকায় জাতিদিগের 
জ্ঞাতি। প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহার্দের গাত্রবর্ণ কষ হইল কেন? উত্তরে বলা 
হইয়াছে, ইহার অন্যতম কারণ আর্ধজাতির এই পূর্ব শাখার ভাবতবর্ষের কৃষ্ণ- 
বর্ণের আদিম অধিবাসীদ্দিগের সহিত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণের 
আদিম অধিবাসী কাহার? রমাপ্রসাদ্দ চন্দের মতে তাহারা নিষাদ, 
0107109-7898867-র মতে প্রোটো-অষ্রালয়েড, কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
তাহার দ্রাবিড় জাতি। মোট কথা, তাহারাই ভারতবর্ষের অনার্য আদিম 
অধিবাসী । শ্বেতকায় আর্ধদিগের বংশধরগণের চর্ষের কৃষ্ণত্বের জন্ত ইহারাই 
দায়ী। এখন ভারতবর্ষের এই কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীর্দিগের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইতেছে । ভারতের দক্ষিণে আন্দামানে নেগ্রিটো, মিংহলে বেদ্দা রহিয়াছে । 
দক্ষিণ-পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ায় রহিয়াছে অষ্্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ও 
মেলানেশিয়ার অধিবাসী । পশ্চিমে রহিয়াছে আফ্রিকার নিগ্রো৷ জাতিগুলি। 
ইহারা সকলেই কৃষ্ণকায়। কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোঠী অধ্যুষিত এই বিস্তৃত অঞ্চল 
প্রায় বলয়াকারে ভারতীয় উপদ্বীপকে ঝেষ্টন করিয়া আছে। ভারতবর্ষের 
কষ্ণকায় অধিবাসীদিগের দ্বরূপ নির্ণয় করিতে বমিয়৷ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই 
সকল কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ীর প্রতি আকুষ্ট হইয়াছে। এই জন্য এই প্রসঙ্গে 
নিগ্রো, ইথিওপীয়ান, মেলানেশীয়ান, নেগ্রিটো, অস্ট্রেলিয়ার অধিবাশী প্রভৃতির 
ঘন ঘন উল্লেখ দেখা যায়। নেগ্রিটে! গোঠীকে প্রাচীনতম মঙ্ষ্যগোঠীগুলির 
মধ্যে ধরা হয়। এই জন্য ভারতবর্ষে এই গোর্ীই আদিম অধিবাসী, এই মত 
প্রচারিত হইয়াছে যুক্তিসহ প্রমাণের অপেক্ষ না রাখিয়াই । 

উপরে যাহ বল হইয়াছে তাহা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন যে, 
সম্ভবতঃ এই সকল কৃষকায় জাতি তাহাদের বর্তমান বাসভৃমি হইতে 


২৪ 'ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচষ 


ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াঞিল। কিন্তু প্ডততগণের অন্নমান অন্তরপ। 
1709 60111 (11509005 01101101610 80050015079 10. 90016] 
1900 041৮ ৮2151101058 1)995] 0] 2807]) 60 ৮0060১15119) 
(19150) 10101079610 1 107) 4 60 6100 10810151105 (7.7. 11060) | ইহার 
অর্থ এই 'ষ, কৃষ্ণকায় হনস্তের যতগুলি বিন গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে দেখা যায় 
বা য'গার্দের উপস্থিতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার] সকলেই এশিয়ার 
প্রধান ভূভাগ হইতে "ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এখানে বসবাস করিবার পর 
তাহাদের বর্তমান বাসভূমিতে চলিয়] গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে 
হইবে। তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের বর্তমান বাসভূমি হইতে জলপথে 
ভারতবর্ষের উপকূল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সহিত 
সংমিশ্রণের পরিচয় যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা উপকূল অঞ্চলেই পাওয়া 
যাইবার সম্ভাবনা, এইরূপ অনুমান কর1 কেন চলিবে ন। তাহার সম্মোযজনক 
কারণ নির্দেশ কর! হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের বেদ্দাগোষ্ঠীর কয়েকটি 
উপজ্রাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াহেন। কাদার প্রভৃতি 
উপজাতির সঙ্গে আন্দামানের নেগ্রিটো! অপেক্ষা মালয়ের সেমা* গ্রভৃতি 
উপজাতির দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্তের কথা কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী 
তুলিগ্লাছেন, তাহাঁও এই অন্থমানের পোষকতা করে । স্থৃতরাং এই অস্মানকে 
সহজে উড়াইয় দেয়৷ চলে ন1। 

উপরের আলোচন1 হইতে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো৷ গোষ্ঠি 
প্রাচীনতম অধিবাশী, এই মতবাদ প্রচারের মূলে কি ধারণ। কাজ করিতেছে ও 
ইহার সপক্ষে কতখানি যুক্কিসহ প্রমাণ আছে। এই আলোচনা হইতে আরও 
জানা যাইবে যে, ভারতীয় নৃতত্ববিজ্ঞানীরদিগের মধ্যে যাহারা এই সম্পর্কে 
নৃতন আবিষ্কারের বা নৃতন মতবাদ প্রচার করিবার কৃতিত্ব দাবি করেন, 
তাহাদের দাবী অমূলক | তাহাদের পূর্বগামী ও পৃষ্ঠপোষক বহু যুরোপীয় 
নৃতত্ববিজ্ঞানী এই মত প্রচার করিয়৷ গিয়াছেন এবং অনেকে আবার এই মত 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রাস্তসীমায় অতিশয় সীমাবদ্ধ 
অঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্রে বহিরাগত নেখ্িটো সংমিশ্রণ ঘটা অসস্ভব নহে, 
মাত্র এইটুকু বিনা বিধায় শ্বীকার কর] চলে, কিন্ত সন্দেহ থাকে এই 
সংমিশ্রণ বাস্তবিক নেগ্রিটো। অথব]1 মেলানেশিয়ান 028০169 1981০) । 
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প্রোটো-অগ্রালয়েড গোষ্ঠী 

ডাঁঃ গুহেব মতে নেশ্রিটো গোগিব পরে প্রোটো-অষ্টীলযেড ্োচী 
ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবিযাছিল। 

এই গোঠীব প্রোটো-অষ্টালযেড নাম দিবার কাবণ ইভাদ্বেব অনেকগুলি 
দৈহিক লক্ষণ অষ্টরেনিযাব আদিবাসী উপজাতিদের দৈহিক লক্ষণেব সদৃশ | 
অষ্্রেলিযাব আদিবাসীরা কোথায হইতে আসিল এই প্রশ্ন উঠিষাছে। ডাঃ 
গুহেব উন্তব, ইপ্গদেব পূর্বপুরুষশণ দক্ষিণ ভাবত ₹ইতে সিংহল ও মেলানেশিযাব 
পথে অষ্ট্রেলিযাষ প্রবেশ কবিয| "াকিতে পাবে। 

তিনি বলেন বর্তমানে এই প্রোটো-অষ্টালষেড টাইপকে দক্ষিণ ও মধ্য 
ভাঁবতেব আদিবাসী (পদ0)8] 00900914610) এবং উত্তব ভাবতেব অধহিন্দু 
(১6201-[মানুএ) ৪) উপঙ্গাতিদেব মধ্যে প্রধান টাইপ বলাযায। দেঁশেব 
অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু সমাজেব 71970. ০৭৮৪০ প্রধানতঃ এই গোঠীভুক্ত। 
তিনি আরও বলেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে “নাসিকাহীন” (অনাস ), 
কৃষ্ণন্ণ, আচাবহীন, অবোধ্য ভাষাম্শাধী নিষাদ ছাত্তির কথ। বলা হইযাছে, 
তাহ'বা নিঃসন্দেহে প্রোটো-আষ্রালয়েড গোঠীব উপঙ্গাতি। (78591 
71057 1/3 27৮ ৫756 715017161040%, 1944 ) 

মোঙগলষেড লক্ষণহীন অধিকাশ আধদিবাসী উপগোষ্ঠী প্রোটো-অষ্্রীলযেড 
গোষ্ঠীভূক্ত, ভাঃ গুহ এই মত প্রচাব কবিযাছেন। এই সম্পর্কে বিস্তাবিত 
আলোচনাব প্রযোজন আছে। প্রথমে দেশে আধিবাসী অর্চলগুলির কথা 
বলিযা দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তব ভাবতেব আদিবাসীদেব সম্বন্ধে আলোচন। কব। 
হইতেছে। 

আদিবাসী গোষ্ঠী 

ভাবতবর্ষেব অধিবাদীদিগেব মধো সবপাচীন স্তব যাহাদেব লইষ1 গঠিত 
মনে কর। যাইতে পারে, তাহাব। এখনও ভাবতবর্ষেব জনসমহটিব মধ্যে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকাব করিয়া আছে। এই জনসমন্টি ভাবতবর্ষে আদিম অধিবা্ী 
বা আদিবাসী । নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ ইহাদের সম্বন্ধে কি বলেন তাহা! আলোচন। 
করিবার পূর্বে সাধাবণ ভাবে ইহার্দেব সম্বন্ধে কিছু বল। হইতেছে। 

ভাঁরতবর্ষেব 097৭89 রিপোর্টগুলিতে আদিবাসীদিগকে [5199] 700015- 
81০০ নাম দেওয়া হইযাছে। ধর্ম, ভাষা, সামাজিক আবস্থা বর্ণ, বাসেব অঞ্চল 
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ইত্যাদি হিসাবে তাহাদের সংখ্যাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করিয়া দেখান 
হইয়াছে। ব্রন্মের যে সকল উপজাতি ভারতীয় জনসংখ্যার বিবরণীতে স্থান 
পাইয়াছে, তাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের আদ্িবাসীর সংখ্যা প্রাক ২ 
কোটি হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করে 
নাই এবং আপনাধিগের ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি মানিয়। চলে এবং বাকী এক 
কোটি মোটামুটি ভাবে হিন্দুধর্ম মানিয়া চলে এবং আপনার্দিগের সামাজিক 
রীতিনীতি মানিয়া চলিলেও হিন্দু বলিয়। আপনাদের পরিচয় দেয়। মোটা- 
মুটি হিসাবে বাংল! ও বিহারের ১৭ লক্ষ সাওতালের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ হিন্দু 
বিহারে ৫ লক্ষ, হো”র মধ্যে ১ লক্ষের উপর হিন্দু, সাড়ে পাঁচ লক্ষ মুণ্ডার মধ্যে 
দেঁড় লক্ষ হিন্দু ৬ লক্ষ ওরাও র মধ্যে সওয়1 দুই লক্ষ হিন্দু, ৩ লক্ষ খোনের মধ্যে 
দেড় লক্ষ হিন্দু। মধ্যগ্রদ্দেশের গোন্দ প্রায় অর্ধেকের উপর হিন্দু; মধ্যভারত 
এজেন্সীর অধিকাংশ গোন্দ হিন্দু। মধ্যপ্রদ্দেশের কোল, খারিয়!, করওয় প্রভৃতির 
অধিকাংশ হিন্দু। মধ্যগ্রদ্দেশ, মধ্যভারত রেট এজেন্দী, রাজপুতানা, পশ্চিম 
ভারত ষ্টেট এজেন্দী ও আজমীর মাডবারের অধিকাংশ ভীল ও মীনা হিন্দু। 
আসামের গারো, খাশী, কুকী, লালুং, মেচ, মিকির, নাগ? প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুর 
সংখ্য। প্রচুর। আসামের নাগা, কৃকী প্রভৃতি ও ছোট নাগপুরের ওরাও 
প্রভৃতির মধ্যে অনেকে থুষ্টান যিশনারীদিগের উদ্যমে থুষ্ঠান হইয়াছে। ইহা 
ছাড়! প্রায় ৬ কোটি ২৬ লক্ষ [7১/9007 ০8৭6০৭ বা 9020909160. ০৪5৮৪-এর 
মধ্যে ও ছোটনাগপুরের ওরাও প্রভৃতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে, 
এরূপ আদিবাঁনী উপজাতি অনেক পাওয়] ষাইবে। 

প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে দেশের নানাস্থানে ছোট বড় দলে ছড়াইয়। 
পড়িলেও আদ্িবাসীর্দিগের নি্ি অঞ্চলে বাসভূমি আছে । নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক 
গোঠীভূক্ত বিভিন্ন উপজাতির বা বড় বড় উপজাতিগুলির নিজন্ব এলাকা আছে। 
এই সকল এলাকায় নিজ নিজ প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস 
রক্ষা করিয়া তাহার। বাস করে। আরদিবাপী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির 
কথা জানিতে গেলে ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
হয়। আমর! দেখিতে পাই, বাঙ্গল। দেশের পশ্চিম সীমানা হইতে আরভ 
করিয়া একটি উচ্চ ভূমির অঞ্চল বিদ্ধ, কৈমুর পর্যস্ত প্রসারিত হইয়াছে। ইহার 
পশ্চিমে মালব মালভূমি । মধ্যভারতের মালভূমি মালবের উত্তরে আরাবলী 
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হইতে পূর্ব-ভারতের রাজমহল পযন্ত বিভ্তৃত। মধ্যভারতের এই মালভূমি 
পূর্বের অ'শ ছোটনাগপুর মালভূমি । এই অংশের প্রাচীন নাম ঝাড়খণ্ড। 
ছোটনাগপুরের মালভূমি দক্ষিণ-পূর্বে উড়িস্যাব দেশীয় রাজ্যগুলিব মধ্য দিয়া 
মধ্যপ্রদেশেব পার্বস্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । মধাপ্রদেশেব এই 
উচ্চতূমি, উত্তরে মধ্যভাবতের ও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের মালভূমিকে যুক্ত 
করিতেছে । এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্য প্রদেশের দেশীয় রাজ্যপগুলি অবস্থিত / এই 





মানচিত্রে আদিবাসীদেব প্রধান অঞ্চলগুলি মোটামুটিভাবে 
দেখান হইয়াছে । 
বিস্তৃত উচ্চভ্মির পূর্বে মহানদীর উপত্যকা! হইতে বাহির হইয়! পূর্বঘাট 
পর্বতশ্রেণী, পূব উপকূল বরাবর চলিয়] গিয়! নীলগিরি পর্বতে পশ্চিমঘাট পর্বত 
শ্রেণীর সহিত মিলিয়াছে। নীলগিরির দক্ষিণে আন্নামালাই, পুলনি প্রভৃতি 
পর্বত। বাংলার পশ্চিমে সীওতাল পরগণা হইতে আর করিয়। ছোটনাগপুর, 
উড়িয্যায় উত্তরাংশ, মধ্যপ্রদদেশের বৃহৎ অংশ ও মান্রাজের মধ্যে আম্নামালাই 
পরযস্ত পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী লইয়। যে বিরাট পর্বত ও অরণ্যময় তৃভাগ অবস্থিত, 
তাহার বিভিন্ন অংশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওরাও, খোন্দ, ভূমিজ, ভূইয়া, 
মারিয়া, মুরিয়া, অন্থ্র, শবর, পোয়জা, গোন্দ, চেঞ্ু, করওয়া, করা, বৈগ 
প্রভৃতি গোষ্ঠীর আদিবাসীদিগের বাস। এই অঞ্চলের বাহিরে মধ্যভারত ষ্টেট 
এজেক্সীতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ, রাজপুতনা এজেন্সীতে প্রায় ২ লক্ষ ২৯ 
হাজার, বরোদায় প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসীর বাস। মধ্যভারত ষ্টেট এজেব্সীতে 
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ভিল, গোন্দ, টৈগা, কোল, ভূমিয়া, করকু প্রভৃতি গোঠী দেখা ষায়। অন্যত্র 
ভিল, মীন। প্রভৃতি প্রধান । 

মানচিত্রে (২৭ পৃঃ) খাদিবাসীর্দের প্রধান অঞ্চলগুলি মোটামুটি দেখান 
হইয়াছে | লক্ষা কবিঙে হইবে যে, এই অঞ্চলটি গাঙ্গের় উপত্যকার বাহিরে, 
সিন্ধু উপতাকা ,ইতে অনেক দূরে, পূর্ব ও মধ্য ভারতের একটি বিস্তৃত অংশ 
জুড়িয়া রহিযাছে | উত্তরে এই অঞ্চন গালেয় উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ 
ক্পর্শ কবিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমে এই অঞ্চলকে সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল 
পবত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত, করিয়! দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব পূর্বঘাট 
পর্বতশ্রেণীব সহিত যুক্ত করা যাইতে পারে। সমগ্র ছোটনাগপুব মালভূমি, 
মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভ্ূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের গণ্তীর মধ্যে পড়ে । 
মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং কুরুখ, গোন্দী, কুই, মাণ্টো 
প্রভৃতি দ্রাবিভ গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রায় ৭৬ লক্ষ আদিবাসীর বাস এই অঞ্চলে । 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সকল আদিবাসী 
উপজাতি দেখ! যায় তাহাদের কতক এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির শাখা, 
বাকী অংশ ভীল, ভিনান।, মীন! প্রভৃতি উপজাতি। এই বাকী অংশ মোটা- 
মুটিভাবে হিন্দুদিগের ধর্ম ও ভাবা গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের গণ্ভীর মধ্যে 
আসিয়া গিয়াছে পণ। যায় । দক্ষিণ ভারতে যে সকল আর্দিবাসী উপজাতি 
দেখ! যায় তাহাদের সত্বদ্ধেও এই কথ! খাটে। অবশ্ঠ দক্ষিণ ভারতের নিজন্ব 
উপজ্াাতিগুলি 'ভীল প্রভৃতি গোষ্ঠীর নহে, পৃথক গোঠীতুক্ত। 


এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করা 
হইতেছে। যদ্দি ধরিয়া লওয়] যায় যে, ভারতবর্ষের এই আদিবাসীরা এক 
কালে সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যক] সমেত সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়। ছিল তাহা 
হইলে যে ধারণ। সাধারণে প্রচলিত আছে ? অর্থাৎ আর্য সভ্যতার ক্রমিক 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা ক্রমশঃ সরিয়1! আসিয়া ছুর্গম পর্বত ও 
অরণ্যময় অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে, সেই ধারণ] হইতে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের 
প্রধান গোষ্ঠাগুলিকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বের এই অঞ্চলে দেখিতে পাইবার 
সস্তোষজনক ব্যাখ্য পাওয়। যায় কি? আর্দিবাসীর্দিগের আধুনিক ইতিহাস 
হইতে তাহাদের অনেক গোষীর মধ্যে একস্থানে আবদ্ধ হইয়। থাক অপেক্ষা 
ঘল বাধিয়! ছড়াইয়! পড়িবার (1478:590) দিকে ঝৌক দেখা যায়। 'আমর! 
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দেখিতে পাই, সাঁওতালগণ উত্তর ও পশ্চিম হইতে বাঙ্গলার মধ্যে গুবেশ 
করিয়। বীরভূম, বাকুড়া, বধ মান, মেদিনীপুর, ধিনাজপু' মালদহ ও রাজসাহীর 
মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়। যায়। 
যাহ। হউক, যে প্রশ্নের উল্লেখ কর। হইল পরে তাহার আলোচন। করিবার চেষ্টা 
করা হইবে । 

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসীদিগের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি, পুলনি, আন্নামালাই প্রভৃতি পবত- 
অঞ্চলে ও অন্যত্র কতকগুলি আদিবাসী উপজাতি উলেখযোগ্য এবং আহাদের 
সম্বন্ধে অনেক আলোচন। কর। হইয়াছে । পরে এই আলোচনার উল্লেখ করা 
হইবে। 

ভারতবর্ষের উপন্জাতীয় জনসমহি (7177))%]  0০05180)01) বলিতে 
ধাহাদের বুঝায় তাহার্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পুব অঞ্চলের 
আসাম ও আসাম সীমান্তে বাস করে। ইহাও পবত ও অরণ্যময় অঞ্চল। 
হিমালয়ের পব প্রান্ত হইতে বাহির হইয়। পাটকাই ও নাগা পবঙ উত্তর 
মুখে ও লুসাই পর্বত দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে । এই পাবত্য অঞ্চলের 
মধ্যতাঁগ হইতে আবার খাশী, জয়স্তীয়া, গারো পাহাড পাশম দিকে বিস্তৃত। 
আঁসামেরও এই পার্বত্য অঞ্চলের সহিত ত্রিপুরা রাজ্য ও পাবত্য চট্টগ্রামের 
এলাকা সংযুক্ত । লুসাই পর্বতের পশ্চিমে এই এলাকা পূর্বা্দকে চিন পৰত 
ও দক্ষিণে উত্তর আরাকানের পাবত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। 


আসামের এই বিস্তৃত অঞ্চলে খাশী. ও জয়স্তীয়া পর্বতে প্রায় ৭৪ হাজার, 
নাগাপর্বতে প্রায় ২ লক্ষ, লুসাই পর্বতে প্রায় ৬* হাজার এৰং আসাম বা 
র্মপুত্র এলাকায় প্রায় ৪ লক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতায় জনসমগ্ির বাস। 
মণিপুর রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দেড় লক্ষ ও খাশী- 
রাজ্যগুলির ১ লক্ষ ৮* হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ২৬ হাজারকে উপ- 
জাতির দলে ধর] হয়। উপজাতীয় বলিতে যাহারা হিন্দু বলিয়! নিজেদের 
পরিচয় দেয় না তাহাদের বুঝান হইয়াছে । বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে প্রায় 
২১টি গোঠীতে বিভক্ত ২ লক্ষ ৬৮ হাজার নাগা» ১৮টি গোঠীতে বিভক্ত 
প্রায় ৯* হাজার কুকি, প্রায় ২ লক্ষ গারো, ১ লক্ষ ৬০ হাজার খাশী, ১ লক্ষ 
১৪ হাজার লুসাই, ১ লক্ষ ১* হাজার মিকির ও ৩ লক্ষ ৪* হাজার কাছারী 
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প্রধান। ইহ] ছাড়। সদয় সীমাস্ত এলাকায় ডাফ্রা, আবর, মিশমি, সিংশো) 
খামটি, আসাম উপত্যকার মেচ, মিরি, লুসাই পর্বতের লাখের, লালুং, ফানাল, 
মাহর প্রভৃতি আছে। আসামের জনসংখ্যার মধ্যে উপজাতি, অর্থাৎ 
যাহার! জনসংখ্যা গণনাকারীদের মতে হিন্দু নয়, এরূপ জনসম্টির সংখ্যা দশ 
লক্ষ ধর! হইয়াছে ; কিন্তু ধর্ম হিসাবে সংখা । নির্দেশ না করিয়া ভাষা অন্গসারে 
হিসান করিলে দেখা যায় আসামী ও বাংল। ভাষাভাষী প্রায় ৫৯ লক্ষ লোক ও 
হিন্দী, মুগ্ডারী, উডিঘা, সাওতালী, গোন্দী, খারিয়া প্রত্ততি ভাষাভাষী এবং 
১৫ লক্ষ এবং চ1 বাগানের কুলীও অন্যান্যের সংখ্য। বাদ দিলে আসামের 
উপজাতীয় লোকের সংখ্য। প্রায় ১৮ লক্ষে দাড়ায়। 


আসামের নাগা, কুকী, খাশী, লুশাই, মেচ, মিকির এবং গারো? ত্রিপুরার 
অধিবাসী উপজাতি সমৃহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকম। প্রতৃতিকে ভারতবর্ষের 
প্রকত গাদিবাসীর পর্যায়ে ধরা! উচিত কিন? তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন | 
ভাষ! ও দৈহিক লক্ষণের দিক দিয়! ভারতবর্ষের অভ্যাস্তর ভাগের যে সকল 
আদ্দিবাসীব কথা বল! হইয়াছে তাহাদের সহিত আসাম ও আসামের 
সীমাস্ত অঞ্চলের এই সকল উপজাতির কিরূপ সম্পর্ক আছে তাহার কথা 
পরে বলা হইবে । এই ছুই দলের মধ্যে ধে অসাদৃশ্য আছে তাহা একজন 
সাওতাল ও একজন খাশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট বুঝা] যায়। 
আসামের এই সকল “উপজাতি অল্পবিষ্তর মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত। আসাম 
সীমাস্ত হইতে পূর্বদিকে ধত অগ্রসর হওয়া যাইবে, অধিবাসীর্দিগের মধ্যে 
মোঙ্গলীয় লক্ষণ তত পরিষ্ফুট হইয়াছে । দি মানিয়া লওয়া যায় যে, এক 
কালে এই সকল অঞ্চলে যাহাদদিগকে ভারতবর্ষের আদিবাসী বলা হয়, 
সেই গোষীর লোক বাস করিত, তাহা হইলেও বৈদেশিক সংমিশ্রণ এত 
অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে ষে, নৃতন গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। ছুই চারিটি 
অন্ুমানযুূলক সাক্ষ্য ছাড়া আসামের সীমাস্ত অঞ্চলে ভারতীয় আদিবাসী 
গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহা প্রমাণ কর শক্ত। খামচি, সিংপে। 
গ্রভৃতি সদিয়া সীমান্ত এলাকার উপজাতি পাঁটকাই পর্বতের পূর্বে বাস 
করে। সিংপোর ব্রহ্মের কাচিন উপজাতির সহিত সম্পফিত। নাগাদ্দিগকে 
ব্রদ্মের এলাকার মধ্যেও দেখ! যায়। খামতিগণ তাই গোষ্ঠীর সহিত 
সম্পকিত। শান উপজাতি এই গোঠীর। ব্রহ্ম সীমাস্ত হইতে সরিয়া 
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বাঙ্গলার সীমান্তের দিকে যত অগ্রসর হওয় যাইবে বাঙ্গলার সমতলভৃূমির 
অধিবাপীর্দিগের সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় তত পরিশ্ফুট। বোদো, গারো, 
ধীমাল, কোচ প্রভৃতি উপজাতি ইহার পরিচয় দেয়। 

উত্তর পূর্ব ভারত হইতে এইবাব দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করা 
মাইতে পারে । দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমায় কতকগুলি আদিবাসী উপজাতি 
দেখা ষায়। উহাদের কথা সংক্ষেপে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

দক্ষিণ ভারতের উপজাত্বিগুলিকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে। কতকগুলি উপজাতি, আদিবাসীদ্দিগের প্রধান অঞ্চলের কোন 
কোন গোঠীর শাখা বা বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। দাক্ষিণাত্যর মালভূমির মধ্য- 
ভাগে অবস্থিত হায়দারাবাদ রাজ্যের কতকাংশ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে । এই 
এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার গোন্দ, ৫৯ হাজার করওয়া, ৩৩ হাজার কয়! 
এবং পোরজ।, শবর, খোন্দঃ খোন্ের। প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। পশ্চিম 
ভারতের ভীলদিগকে এই রাজ্যোর মধ্যে দেখা যায়। এই সকল উপজাতি 
প্রধানতঃ পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশে বাস করে। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে দক্ষিণ 
ভারতের নিজন্ব কতকগুলি উপজাতি । প্রধানতঃ এজেন্সী এলাকায় তাহা- 
দিগকে দ্নেখিতে পাওষ। যায় । চেঞ্ুগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি, হায়দারা- 
বার্দের বাহিরে কেবল মাদ্রাজের মধ্যে তাতারদিগকে দেখা ষায়। বাদাগা, 
কুরুম্বা, এরভাপান, কাদান, কানিক্কারান, পানিয়ান, ইরুলা, কুছুবী, কৃদিয়া, 
পানে, যেনার্দি প্রভৃতি এবং স্তরিবান্থুর ও কোচীনের এলাকায় মালয়ন, 
পানিয়ান, মুখুবন, নারচর্দি, বেতান, বেত্ব,বন, কাদির ব! কাদার প্রভৃতি দক্ষিণ 
ভারতের নিজন্ব উপজাতি । টোডাগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি কিন্তু অন্যান্ত 
উপজাতি হইতে ভিন্ন গোঠীর। দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলির বিশেষত্ব 
এই যে, তাহান্দের অধিকাংশেরই সংখ্যা অতি অল্প। ইহাদের নিজন্ব পৃথক 
ভাষ। দেখা যায় না, যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের ভাষ। ব্যবহার করে। 
মোটামুটি ভাবে বল! যায় যে, দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলিকে একটি বহু 
প্রাচীন গোীর ইতস্ততঃ ভামান অবশিষ্ট ভগ্নাংশ বলিয় মনে হয়| 

আসাম ও আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলিকে যদদি ভারতব্যাঁয় আদি- 
বাসীর মধ্যে গণনা করা হয় তাহা হইলে বল। ঘায় যে, আমর প্রধানতঃ 
1চরিটি অঞ্চলে আরদিবালীদিগকে দেখিতে পাই ;--৫১) উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত 
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অঞ্চলে, (২) ছোটনাগপুরের মালভূমি ও মধ্যভারতের মালতৃমির কিয়দ্ংশ 
লইয়৷ গঠিত একটি বিস্তৃত অঞ্চলে, (৩) পশ্চিম ভারতের কোন কোন বিচ্ছিন্ন 
অঞ্চল এবং ৫৪) দক্ষিণ ভারতে । এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, উত্তর- 
পশ্চিম উপজাতায় এলাকার পাঠান ব। পুস্ত ভাষাভাবীদ্দিগকেও কেহ কেহ 
৬ারতবষেব আদিণাসা|ধগের পখাযতৃক্ত করিতে চাহেন। এই মত্ড সমীচীন 
কিন] পরে দেখা যাইবে । 


দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী 

দর্মিণ ভারতীয় আদিনাসী উপজ্|ভিগুদির দৈটিক লক্ষণ এইরূপ দেওয়া 
হইয়াছে হ লঙ্বা মুখ (19019190121), চ্যাপ্টা নাক (21905 00200), 
কুষধ্ণ, খরবকায় ও ঢেউখেলান বা কু%৬ কশ (05770610108) | মোটামুটি 
বলা যায় যে, এট সকল উপঙ্গান্কে এক গোঠাভক্ত বশিয়া মনে করা হয়। 
কিনব এই গোগিব নামের আলিকাটি €' বড় ; যণা, প্রাকৃ-।বিভীষ (£৮৪- 
10।.%1010)১  প্রোটো-অগ্লালয়েডা (1১ ০-4০৭০৮০৩)৭)১  অষ্টালয়েড- 
বেদ্দাইক (/0০৮]20-99916)১ ও বোধ (৮০,4)। আলয়ের শকাই, 
£শংহলের বেদ্দা, দক্ষিণ ভারতের কাদার ব। কার, কুরুণা, গানগ্নান, হকুল| 
প্রভৃতি উপগাঁতি, প্রাকৃ-দ্রাঝিড়!য় গেীর লক্ষণযুক্ত । পৃব হ্মা্রার অধিবাসী, 
সেলিবিসের তোয়ান। প্রভৃতি ইহাদের সমগোঠীয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী 
অপেক্ষারুত দীর্ঘকায় হইলেও প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় গোঠীভূক্ত বলিয়! মনে করা হয়। 
এখন এই গোষ্ঠার বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা কর] যাইতে পারে । 


দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি আদিবাশী উপজাতিকে প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় নাম 
দেওয়া হইয়াছে দ্রাবিড় জাতি হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্দেশ করিবার 
জন্য । এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 41109 10598 08%8698 %08 60০9 
086088699 818 0079001010806]5 (18770151018 1 ইহার অর্থ দক্ষিণ 
ভারতের হিন্দু সমাজের নিয়স্তরে ও উহার বাহিরে যে সকল উপজাতি 
দেখা ধায় তাহারই প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয়। যদিও এইভাবে পার্থক্য নিদেশ 
করিবার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বল যায় না তথাপি এই তথ্য 
প্রকাশ পাইতেছে যে, দক্ষিণ ভারতের আর্দিবাসী উপজাতিগুলির শ্বাধীন 
সমাজ নাই, উহার] হিন্দু সমাজের আওতায় আসিয়া গিয়াছে। পূর্বে 
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এই মত প্রকাশ কর! হইয়াছে যে, ইহার্দিগকে একটা প্রাচীন গোঠীর 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব ভাসমান ভগ্রাংশ বলিয়। মনে হয়। ইহার কারণ এই 
হইতে পাবে যে, দ্রাবিভ ও প্রাকৃ-দ্রাবিভ মূলতঃ একই গোঠীয় অথবা ছুই 
গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর সংমিশ্রণ হইয়াছে । নে ধাহা হউক, ধাহারা দক্ষিণ 
'ভাবতেব আদিবাসী উপজাতিগুলিকে প্রাকৃ-দ্রাবিড় গোঠীতৃক্ত বলেন 
তাহাদের মত এই যে, ইহার্দের পরে দ্রাবিড় গোঠী দক্ষিণ ভারতে 
উপস্থিত হয়। 


প্রোটো-অষ্রালয়েড নামের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী ও 
অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী যূলতঃ একই গোঠীয়, যর্দিও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাপী- 
দ্বিগের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের অর্থ দৈহিক লক্ষণ 
সমৃক্কের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ। এই ইতরবিশেষ হইবার হেতু পারিপাশ্থিক 
অবস্থানের প্রভাব হইতে পারে। অষ্ট্রালয়েড-বেদ্দাইক নামের অর্থ দক্ষিণ 
'ভারতের আদিবাসী, অষ্ট্রেলিয়া আদিবাসী ও সিংহলের আদিবাসী বেদ্দাগণ 
এক গোঠীয়। ইহারা সকলেই লহ্বামুণ্ড, কৃষ্ণকায় ও কিমোটিকাস অর্থাৎ ঢেউ 
থেলান বা কুঞ্চিত কেশ । দেহের দৈর্ঘ্য ও নাসিকার গঠনে তারতম্য থাকিলেও 
ইহার্দের সকলকেই এক বৃহৎ গোীতুক্ত বলিয়া মনে কর] হয়। বেদ্দিদ নামের 
তাৎপর্ব এই ষে, দক্ষিণ তাবতের আদিবাসী ও সিংহলের বেদ্দাগণ এক 
গোঠীয়। 


এই সকল নামের ব্যাখা] হইতে এই মত দাডাইতেছে যে, দক্ষিণ ভারতের 
আদিবাসী উপজাতিগণ, ষাহার্দিগকে একদল নৃতত্ববিজ্ঞানী প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় 
নাম দিয়াছেন, তাহার। শুধু নিকটবর্তাঁ সিংহলের নহে, ভারত মহাসাগর ও 
প্রশান্ত মহাপাগরছয়ের মুখে অবস্থিত স্থদূরবর্ভী অষ্ট্েলিয়ার আদিবাসীদিগের 
মূল গোষ্ঠীর লোক । নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সন্ধে বিশেষ মততবৈধ নাই । 
এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর 
মতে ভ্রাবিড়জাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবানী সমগোতীয়। 


জার্মান নৃতত্ববিজ্ঞানী 701059698 দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীর নামকরণ 
করিষাছেন বেঙ্গিদ (93419), অর্থাৎ তাহার মতে যুলগোগী সিংহলের বেদ্ধা 
হইতে সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের উৎপতি 


০ 


৩৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


হইয়াছে। এশরখানে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদ্িগের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
তাহার অভিমতের উল্লেখ করা হইতেছে না। €1680-এর মতে বেদ্দাগণ 
ভারতবর্ষের আদিম মানবগোঠী (0211016155 15015]1 650০) | 9819ন1]) 
ভ্রাতদ্বয়ের মতে (0801 870 ঢা6 9878817) দক্ষিণ ভারতের বেদ্দাগোঠঠী 
সকল কিযোট্রিকাস গোষার পূর্বপুরুষ । তাহারা মনে করেন দক্ষিণ ভারতের 
প্রাক-দ্রাবিভীয় উপজাতি বেদ্বাগোর্ঠীয়, কিন্তু দ্রাবিড়গণ অষ্রেলিয়ার 
আদিবাসীদ্দিগের মমগোঠীয় । ভাঃ গুহ বলেন, সিংহলের বেদ্দাগণের সঙ্গে 
দৃক্ষিণ ভারতের উপজাতিগুলি অপেক্ষা অস্ট্রেলিয়ায় আরদিবাসীদিগের সাদৃস্ঠ 
বেশী। দক্ষিণ ভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে যুলগোষ্ঠীয় দৈহিক লক্ষণ 
সমূহ অধিকতর বজায় আছে। এই অভিমতের তাৎপর্য এই যে, যূলগোর্ঠীর 
লোক ভারতবর্ষ হইতে সমিংহলে ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া ও 
সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আসে নাই। 17$19১-র মতে দক্ষিণ 
ভারতের প্রাচীন অধিবাদী ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাপী এক গোষ্ঠীর । 
ঢ০৪৩-এর মতে দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিবামী নহে, তাহাদের 
পূর্বে নিগ্রো গোঠীর সহিত সংমিশ্রণ আছে এক্সপ উপজাতির (40927 
[2৮160 6509) দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিল। 1), 01801981)-এর মতে 
প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় কোন উপজাতির অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। দ্রাবিড় ও 
যাহাদিগকে প্রাকৃ-দ্রাবিড় বল৷ হয় তাহারা একই গোষ্ঠীর দুইটি শাখা, 
দ্রাবিড়গণ ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাপী এক গোঠীতৃক্ত | 97৮ ড1111970 
[0173:-এর মত অন্যরপ। তিনি বলেন যে, দ্রাবিড় ও অআষ্রেলিয়ার 
আদিবাসীকে একগোষীর লোক বল। ধায় না। উভয় জাতির মত্তকের 
গঠনে অসার্বশ্ত রহিয়াছে । "1:01০দ-এর মতে বেদ্া ও অস্ট্রেলিয়ার আদি- 
বাসীর মত্তকের গঠনে পার্থক্য দেখা যায়। এইবপ মত আরও কোন 
কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী প্রকাশ করিয়াছেন । 18195 তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
ধাহাদিগকে প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি বল! হয় তাহাদের ও দ্রাবিড়গণের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। 778716099 প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি- 
গুলির মধ্যে নিগ্রো সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে করেন। নেগ্রিটোবাদের 
আলোচনা প্রসঙ্গে 39181 ও 79199856-এর অভিমত ও 010117108-7088911র 
ব্যাখ্যার উল্লেখ কর] হইয়াছে । তাহাদের মতে দক্ষিণ ভারতের আদিবাপী 


দক্ষিণ ভারতের আর্দিবাসী ৩৫ 


উপজাতিগুলিব মধ্যে ছুইটি টাইপ দেখ! যায়, একটির সাদৃশ্য অষ্ট্রেলিয়ার 
আদিবাসী ও অন্যটিব নেগ্রিটোব সহিত । 

উপবে যে সকল অভিমতের উল্লেখ কব। হইল তাহা হইতে আলোচ্য বিষস 
অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের আদিবাপী উপজাতি সম্বন্ধে কিরূপ পরম্পব বিরোধী 
মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার পরিচষ পাওয়। যাইবে। 

একদলেব মত এই যে, দ্রাবিড়জাতি ও প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় বলিয়া যাহাদের 
পার্থক্য নিদেশ কব! হইযাছে সেই সকল উপজাতি একই গোষ্টার। এই মত 
অনেকে অগ্রাহ কবেন। ধাহার। দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলিকে দ্রাবিড় 
জাতি হইতে ভিন্ন গোষীয় বলেন তাহাদের মোটামুটি মত এই যে, এই সকল 
উপজাতি অস্ট্রেলিয়ার আর্দিবাসীর্দিগের পূর্বপুরুষ (7১:০৮০-40:81011) বা 
ভাহার্দিগেব ও বেদ্ধাদিগেব সমগোষ্ঠায (4880:81010-৬ ০0810) , কিন্তু এই 
দুই দলের মধ্যে একটা জায়গায় মিল আছে। দ্রাবিডজাতি আমাদের বতমান 
আলোচ্য বিষয় ন। হইলেও নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের ব্যবহৃত যুক্তির তাৎপর্য বুঝিবার 
জন্থ এখানে এই প্রসঙ্গের উদ্লেখ কর। যাইতে পারে । এ কথ বল হইয়াছে 
যে, কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলয়ানদিগের সহিত দ্রাবিড়দিগের সাণুশ্ঠ 
দেখিতে পান, আবার কেহ কেহ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতির সহিত 
অষ্ট্রেলিয়ানদিগের সাদৃশ্য দেখিতে পান। এই ছুই দলের অভিমতের সামক্স্ 
সাধন করিতে হইলে দাড়ায় ষে, প্রাকৃ-দ্রাবিড়ী ও দ্রাবিড়ের মধ্যে যে পার্থক্য 
নির্দেশ কব! হয় সম্ভবতঃ সেখানে কিছু গলদ আছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্যের পরিমাণ অপেক্ষা সাদৃশ্যের পরিমাণ কম নহে। 

এখন দেখ। ধাউক কি প্রকার সাক্ষাপ্রমাণের বলে অস্ট্রেলিয়ার আদ্দিবাসী- 
দিগের সহিত সম্পর্ক নির্দেশ কর সম্ভব হুইয়াছে। 


দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতি ও দ্রাবিড়জাতির (উপস্থিত তর্কের 
খাতিরে মানিয়! লওয়। হইতেছে ষে, দ্রাবিডজাতি বলিয়া! একটা জাতি দক্ষিণ 
ভারতে আছে) এবং অষ্টেলিয়ার আদিবাসীর মধ্যে দৈহিক লক্ষণের গরমিলের 
কথা বৃতত্ববিজ্ঞানীর! তুলিয়াছেন | এ বিষয়ে 977 ভা111)9000077)9এর 


মতের উল্লেখ কর। যাইতে পারে। তিনি অন্থ সাক্ষ্যগ্রমাণের কথাও উল্লেখ 
করিয়াছেন । “09 80001195 1১96৩992) 8009 7078550181)8 5100 


480967511505 10859 1990 108890. 00010 806 92000)051709176 01 09768117 


৩৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


0708 10 19061) 090019, 80081910615 09156. 17000 00123170010 7006৪৯ 
105 ৮79 959 01 0159 1000227097:8106) 51170118760 0109 91)100010 ১০৪০৪118) 
78900] 109 ৪0109 10251018179 61)99১ 105 6109 10770111017 1291011৭018 
08510 00৭81] 190. ]] ৪ 09510] £9010810 90001) & 19180 0010190- 
6100 আ16) 679 40860119185 51015109180 820 1) 0976%100 
00:79৭000100610099 17 6109 001)58108] 6509 01 6179 &জ্ম0 090019.++ শেষের 
যুক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, “1059 90100518619 ৪৮ ০01 6119 0179:80- 
695 01 009 6০ 98799 01 09015 (59679118081) 10755101510) 0088 
1006 16901 009 60 6108 90170103800 61786 6106 0820 109 69900009011) 
8000৮ 01 009 00165 01 606 090019” (0০01/40%8078 ৫০ 7৫ 
07018591001 ০1 786 169116 ০1 7৫ 771707)86 ০/ 1102৫). 

বাকী যুক্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে | উভয় ভাষার কতকগুলি 
কথার সাদৃশ্যের প্রতি দৃি আকর্ষণ করিয়াছিলেন 73:9790 081ম৩]1| 
তাহার পর হইতে এই সাদৃশ্য একটি প্রবল যুক্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছে এবং 
987:85108) ০, [09792 প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী তাহাদের মতবাদের 
ব্যাখ্যায় এই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। 1১০০2297808 সম্বন্ধে (কাঠের বা 
লোহার তৈয়ারী অধচন্ত্রাতি অস্ত্র যাহা খুরাইয়] শত্রু বা শিকারে প্রতি 
ছুড়িয়। দেওয়। হয়) [ু1519600 লিখিতেছেন যে, তাঞ্জোর রাজঅন্ত্রশালায় 
প্রাপ্ত তিনটি এইরূপ অস্ত্র মান্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পছুকোট্টাই 
রাজ্যে প্রাচীনকালে ইহা সাধারণত: পণ্ড শিকারে ব্যবহৃত হইত। কোন 
কালে যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়। যায় ন1। 
75195 তাহার ব্যাখ্যায় একটি নৃতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। 
অষ্রেলিয়ানদিগের মধ্যে জাতিভেদের প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই জাতিভেদ 
ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে । ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদের 
উৎপত্তির কাল বিচার করিলে ইহাকে একটি মৌলিক আবিষ্কার ও ততোধিক 
মৌলিক যুক্তি বল! যাইতে পারে। তৃতীয় যুক্তিটির প্রতি বিশেষভাবে দৃ'্ 
আকর্ষণ করা হইতেছে। 

দক্ষিণ ভারত এক সময়ে সম্ভবতঃ মালয় ও অস্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত 
ছিল, ভূবিজ্ঞানিগণের এই অভিমত উৎলাহী নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ কাজে 


দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী ৩৭ 


লাগাইয়াছেন। ভূবিজ্ঞানিগণের একদন্ের মত এই যে 798196%010 যুগের 
শেষে 791700-0810)0101091055 আমলে এখন যেখানে ভারতমহাসাগর দেখা 
যায় সেখানে ও তাহার উত্তরে দুইটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। উত্তরের ত্ভাগ 
পূব হইতে পশ্চিমে পৃথিবীর উত্তরাংশ জুড়িয়। অবস্থিত ছিল। এই উত্তর 
মহাদেশের নাম দেওয়] হয় 418৮9 1 দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ অষ্ট্রেলিয়া, 
ারতীয় উপদ্ধীপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিক জুভিয়া বর্তমান ছিল। 
ইহার নাম দেওয়া হয় 3020808 | এই ছুই ভৃভাগের মধ্যে ছিল আটলার্টিক 
ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া একটি বিস্তৃত সমুদ্র। 
119502019 যুগের শেষে দক্ষিণ মহাদেশ 0:0007%09 1709 ভাঙ্গিয়। বিচ্ছিন্ন 
হয় ও বৃহৎ অঞ্চল সমূহ জলমগ্ন হইয়া যায়। ফলে ভারতবর্ষ, দৃক্ষিণ আফ্রিক। 
ও দক্ষিণ আমেরিক] পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন 
ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে একটি ষোজক তখনও বর্তমান থাকে। ইহার 
নাম দেওয়া হইয়াছে 7,0%57%| মাভাগাস্কার হইতে পূর্বমুখে মালঘীপ ও 
লাক্ষাদ্বীপ পর্যস্ত এই যোক্তক বিস্তৃত ছিল। ভারতবর্ষের পৃবদ্দিকেও এক বুহৎ 
ভূভাগ আন্দামান পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখন যেখানে বঙ্গোপসাগর বর্তমান 
তাহা এই ভূভাগের অস্তভূক্তি ছিল। 85519 আমলে এই ভূভাগ জলমগ্ন 
হইয়া যায়। 

এইরূপ অনুমান কর! হইয়াছে যে, মালয় দ্বীপপুধ এককালে পূর্বদিকে 
বনিও, জাভা, স্থমাত্রা ও মালাকা হইয়া এশিয়া! মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল 
ও পশ্চিমদিকে সেলিবিস, মলাক্কা, নিউগিনি, সলোমন ঘীপ লইয়া অস্ট্রেলিয়ার 
সহিত সংযুক্ত ছিল। পশ্চিমের অংশকে ইন্দো-মালয় ও পূর্বের অংশকে 
অষ্টো-মাঁলয় হ্বীপপূুঞ্জ নাম দেওয়া! হইয়াছে । এরূপ অঙ্কমান করা হয় যে, 
পশ্চিমের অংশ বা ইন্দো-মালয় হীপপুগ্ত লেমূরিয়া যোজকের অর্থাৎ এশিয়া! ও 
আফ্রিকার প্রধান ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। তৃবিজ্ঞানিগণের মত এই যে, 
যাহাকে 11518580 43০ বল। হয় তাহার উত্পত্তি কাল 00817002010 যুগের 
প্রথমভাগে। ইহা এশিয়ার আগ্নেয়গিরি বলয়ের এক অংশ। 05170£010 
যুগকে মধ্য এশিয়ার মালভূমি এবং হিমালয়---আল্লস পর্বত শ্রেণীর 
উৎপত্তিকাল বলিয়! অন্থমান কর! হয়। 

ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় 0০৪$58০518) ও অষ্ট্রেলিয়ায় 


৩৮ ভারতবর্ষের অরধিবাসীর পরিচয় 


কতকগুলি অন্থরূপ গ্ররন্তরীভূত উত্ভিদ ও সরীস্থপ কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কারের 
ফলে ভৃবিজ্ঞানিগণ এই সাদ্ুশ্য ব্যাখ্যা করিবার ভ্ন্য অশ্রমানের সাহায্য 
লইয়া্ছেন। একজন ভৃবিজ্ঞানীর কথা উদ্ধত করা হইতেছে : 
শো) 611৭ 8০6... 18 হান 6786 18770000199610089518%60 
109৮জ০০7, 620৭8 31৭68061910) 900সনি 1180 1910 6129 1120192 
0998%17১ 8161)9৮ 61170010709 00116170009 900:610910 00061100106, ০৮ 
ট070061) 56219৭ 01 18100 70010299 800 1960)000499, 10101) 8%:6020090 
11027900610 810871086০0 10015 800 801660. 16010 1819010900৪ 
119105 470171061960 807 440৭6185119 [50 61719 010 0110. 79006010102 
0077৮106170 6109 10600 01 0910100 8091870 19 6191). 11075 00106117906 
10979519690 গিনি 0 07010110900 1986019 01 6109 90061191 [791)7151017979 
[01 6178 9100. 01 019 7১819892010) 60110010) 6100 11019 1917861) ০0 6209 
118902010 6০ 6179 1১817017100 01 019 0817002070 ভ09]7 16 01980098790 
89 20 9100165 105 [20091765610] 800 07:1161106 ৪৪ 01189 90096109106 
1)100109, 0 7)5 10] 1000001008,৮ (0, বৈ. আ৪015, 41) 08186 6 
£76 ৫8601905091 17/8607% ০ 1086.) | অর্থাৎ ভাবতবর্ধ, আফ্রিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ লইয়া এক অবিভক্ত মহাদেশের ফে 
কয়ন। কর। হয় পৃথিবীর শৈশবে তাহার অস্তিত্ব থাক সম্ভব হইলেও 
( আমাদের মনে রাখিতে হইবে ঘে, সমস্ত ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক অনুমান মাত্র ) 
যে সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবর্তনের ফলে ভৃপৃষ্ঠ উহার বর্তমান রূপ 
ধরিতে আরস্ভ করে সেই সকল পরিবর্তন কেনোজইক যুগের স্থচনায় ঘটিতে 
থাকে অথবা মেসোজইক যুগের শেষের দিকে সেই সকল পরিবর্তন ঘটিয়। 
কেনোজইক যুগের প্রবর্তন হয়। কল্পিত মহাদেশটি এই সময়ে ভাঙ্গিয়া 
বিচ্ছিন্ন হইয় যায় এবং কোন কোন অংশ জলমগ্ন হয়। 

এখন এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, টারসিয়ারী আমলের (8:59 
80007) শেষের দিকে অর্থাৎ প্লিওসিন (11099919) যুগে যখন কতকটা 
মান্ষের মত জীবের (00০82600008) আবির্ভাব অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ 
তাহার পূর্বেই ভূপৃষ্ঠের বিরাট পরিবর্তন ঘটিতেছিল। (ে%119০০-এর মতে, 
টারদিয়ারী আমলের অধিকাংশ সময়ে সিংহল ও দক্ষিণ ভারত একটি মহাদেশ 


দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী ৩৪ 


বা দ্বীপের অংশ ছিল এবং ইহার উত্তরে ছিল বিস্তীর্ণ সমুদ্র । 0600721)1,809% 
70191) 20110 01 4770018.] ইউবোপের নিয়েনডারথাল জাতির করোটির 
সহিত অষ্টেলিয়ার আদ্িবাপীর কবোটির সাদৃশ্ত কোন কোন পণ্ডিত দেখিতে 
পাইয়াছেন। কেহ নিয়েনভারথাল জাতিকে, কেহ জাভার 1০:70 
১০109375 কে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর পূবপুরুষ বলিয়৷ মনে করেন। এই 
সকল মতের মূল্য যাহাই হউক, এই কথ] বল। ধাষ যে, ভৃবিজ্ঞানীদ্দের অনুমান 
মতে ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়া স্থলপথে সংযোগ খন লুপ্ত হয়, তখন 
পৃথিবীতে প্ররুত নরজাতির (95701070019 7097) অভয় হইয়াছে কিনা 
সম্পুণ সন্দেছের বিষয় । ভারতবর্ষেব সহিত অষ্রেলিয়ার স্থলপথে সংযোগকে 
ভিতি করিয়া যাহার1 দ্রাবিড় জাতি ব] প্রাক দ্রাবিডীজাতি ও অষ্টরেলিয়াব 
আদিবাসীর্দের একই গোঠীত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসব হন তাহাদের উৎসাহের 
প্রশংসা করিলেও বিচার শক্তির প্রশংসা করা যায় না। কিন্ত আপাতঃ 
চিত্তাকর্ষক কোন মতবাদ একবার প্রচারিত হইলে তাহা যতই অসার হউক 
না কেন, তাহার জড় সহঞ্জে নষ্ট হয় না, বরং নৃতন নৃতন সমর্থক আবিত্ভূতি 
হইস্স। উহাব জীবনীশক্তি আরও বাডাইয়৷ দেন। একজন উৎসাহী পণ্ডিত 
আমার্দিগকে বলিতেছেন, +.0901065 &00 086275] 10196015 81100 20819 
1 09708110 01786 ৮৮ % 61006 2026727) 070 80709 ০7 7/%72015 17508016299 
30081)677 [0079 010 1006 1010 08৮ 01 45189. 4 18786 8001061 
90100110069 01 17101) 81919 90010601009 10110180. 00805 088 959]: 10991 
88807790 &৭ 7090889৭815 60 8090806 101 609 010979726 0:700008680098,৯ 
তারপর আরও অগ্রসর হইয়। তিনি বলিতেছেন, নু) 95091069000) 
6928১ 608 09510]. 73000101968, 6106 1098] 68016100801 6209 9৪6 
00886, &1] 120110866 & £99৮ 01962701)87596 0৫ 6106 00106 01 609 
ঢ80178919 16010 190906 60098.  টীরসিয়ারী যুগ হইতে এক নিংশ্বাসে 
বৌদ্ধও পৌরাণিক যুগে অবতরণ অসাধারণ উল্লম্ষন দক্ষতার পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই! , 

ভূবিজ্ঞানিগণের অন্থমানকে দক্ষিণ ভারতের অধিবাদী ও অষ্টেলিয়ার 
আদিবাধীর এক গোঠীত্ব গ্রশ্াণ করিবার যুক্তি হিসাবে 1785০/91, 75095, 
[099109, 701. 1480198709 7১:01, 99107 প্রভৃতি পরণ্তিতগণ এবং আরও 


৪০ ভারতবর্ষের অধিবাপীর পরিচয় 


অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। যে পকল নৃতত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী 
ও ইউরোপের নিয়ানডারথাল জাতির করোটির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান 
তাহার। অষ্ট্রেলিয়! ও প্রত্তর যুগের ইউরোপ, এই উভয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ 
সেতুম্বরূপ ছিল, এইরপ মনে করেন। 

সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার স্থানাভাব। দ্রাবিড 
জাতির কথ। এখানে প্রসঙ্ক্রমে উঠিয়াছে, পরে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচন? 
করা হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে. এক দল পণ্ডিত দক্ষিণ ভারতের 
সকল আদ্িবাসীকে দ্রাবিড় জাতীয় বলেন। 91 175: 8০195 এই 
দলের। আরেক দল প্রাক ও দ্রাবিড় এই ছুই ভাগে তাহার্দের ভাগ করেন। 
প্রাকৃ-দ্রাবিড বলিতে যাহার্দিগকে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজ্ঞাতি বলা 
হইতেছে তাহাদের বুঝায় | নৃত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এই সকল উপজাতিকে বেচা 
ও অষ্ট্রেলিয়ার আদ্দিবাসীর সহিত এক গোষ্ঠী বলিয়া! মনে করেন । এ পরস্ত 
কোন জটিলতা নাই । জটিলত] দেখা দেয় যখন একগোঠ্ঠীত্ব গ্রমাণ করিবার 
প্রশ্ন গুঠে। 

প্রথমতঃ, দক্ষিণ তারতের আদ্দিবাসী উপজাতি, বেদ্বা ও অষ্ট্রেলিয়া 
আঁদবাপীর দৈহিক লক্ষণের যে অসাদৃশ্ত দেখা যায় তাহ বাখ্যা করা 
প্রসোজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে ভারত : "সাগর ডিঙ্গাইয়া সদর 
অষ্ট্রেলিয়া ব। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে এক গোষ্ঠীর লোকের যাতায়াত 
কখন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়। তৃতীয়তঃ, 
ভারতব্্ব হইতে অষ্টেলিয়ার পথে বিভিন্ন অঞ্চলে নেগ্রিটে।, মেলাশিষান প্রভৃতি 
প্রাচীন গোীর উপস্থিতির সহিত ভারতবর্ষ ও বহু দূর ব্যবধানে অবস্থিত 
অষ্ট্রেলিয়ার একগোঠীর লোকের উপস্থিতির সামঞ্জন্ত সাধন করা প্রয়োজন হয়। 
সৃতত্ব, নৃতত্ব, 2919০০-1)০/%75, 78189037601065, ভাষাতত্ব, সমাঁজতত্ব এবং 
অন্থমানের সাহায্যে এই সকল প্রশ্নঘটিত জটিলতার মীমাংসা করিবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । উপরে অতি সংক্ষেপে এই প্রয়াসের বিবরণ দেওয়। হুইল । 
ধাহারা বিভিম্ন আমলের অন্থর্নত মনুষ্য সমাজের সামাজিক প্রথা, ব্যবহার 
প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন তাহার! বোণিওর ভায়াক 0১58) ও 
আন্ামালাই পবতমালার কাদারদিগের মধ্যে বৃক্ষে বাস করিবার প্রথা ([৪০- 
011001108), মালয়ের জাকুন (81018) এবং কাদার ও ত্রিবান্কুরের 


পূব, মধা ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী ৪১ 


মালব্দানদিগেব ঈাত ঘষিয়া স্চাল করিবার প্রথা, শকাই, পাচ্ছান, সেমাং 
এবং কাদারদ্িগের মধ্যে নক্সাকাট। বাশের চিরুনীর ব্যবহার এবং বর কর্তৃক 
কনেকে এক্প চিকুনী উপহার দিবাব প্রথা ইত্যাদির উল্লেখ করেন, দক্ষিণ 
ভারতবর্ষের ও ইন্দোনেশিয়ার আদিবাসীদিগেব মধো কৃপ্টিগত ও তাহা হইতে 
জাতিগত সম্পর্ক প্রমাণ করিবার জন্য । এই শ্রেণীর সাক্ষ প্রমাণের যূল্য 
অস্বীকার কবিবার হেতু নাই, কিন্তু তুবিজ্ঞানীর অন্ুমানকে এই সকল 
উপজাতির একগোঠীত্বের প্রমাণ বলিয়া মানিয়! লইয়। তাহাব পরিপোষক 
হিসাবে এই কৃষ্টিগত সাদৃশ্তের যুক্তি ব্যবহার কর] হয় বলিয়া ষে জটিলতার 
উল্লেখ কর! হইয়াছে সেই জটিলতা। অমীমাংসিত থাকিয়া! যায়। 

নৃতত্ববিজ্ঞানীিগের মধ্যে দৃক্ষিণ ভারতের আদ্দিবাসীর্দিগের যাহার! 
প্রোটে-অষ্ালয়েড নাম দ্িষা থাকেন তাহার] বেদ্দা ও অক্ট্রেলিয়ার আদি- 
বাসীর সাঁহত তাহাদের দৌহক লক্ষণের অসাদৃশ্য শ্বীকার করেন। এই 
প্রসঙ্গে অন্ত যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহ। অমীমাংসিত রাখিয়। এই মত গ্রহণ 
করা যাইতে পারে ষে, দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটো, মেলানেসিয়ান, বেদ্দা ও 
অষ্ট্রেলিযান গোষ্ঠী হইতে পৃথক, লম্বামুণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক, খর্বকায়, কুঞ্চিত 
কেশ একটি মন্ুষ্থগোষঠী দেখিতে পাওয় যায় যাহাকে প্রোটে-অগ্রালয়েভ গোষ্ঠী 
বল। হইয়। থাকে। 

অতঃপর দক্ষিণ ভারতের এই গোঠীর সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের 
আদ্িবাীদিগের সম্পর্কের আলোচন। কর। হইবে। 


পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী 

পূর্ব ও মধ্য ভারতের আদিবাসী অঞ্চলকে কয়েকটি এলাকায ভাগ করা 
যাইতে পারে। (১) সীওতাল এলাক। :--এই এলাকার প্রধান অধিবাসী 
মুণ্ড1 গোষীর ভাষাভাষী সাঁওতাল । সাঁওতাল পরগণার বাহিরে ছোট নাগপুর, 
উড়িস্যার দেশীয় রাজ্য, বিহারের ভাগলপুর, পুণিয়া, মৃঙ্গের এবং ব্দেশের 
কয়েকটি জেলায় ইহার্দিগকে দেখা যায়। সৌস্তা ও করমানী সাঁওতাল 
গোর্ঠীয়। সৌস্তার্দিগকে মধ্যপ্রদেশে দেখ যাঁয়। মাহিলীগণ এই গোঠীয়। 
জ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মাল পাহাড়িয়া, মৌরিয়া পাহাড়িয়া ও মালের এই 
এলাকায় বাস করে। সীওতাল গোঠীর মোট সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ ২৪ 


৪২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


হাঁজার। (২) ছোটনাগপুর এলাক] £- হো, মুণ্ডা, ওরাও" এই এলাকার 
প্রধান অধিবাসী । ইহা বাতীত খারিয়া, করওয়), চেরো, বিরহর, ভূইয়া, 
ভূমিজ, কোরা। অন্থুর, তরী, বিরজিয়া প্রভাতি উপজাতি এই এলাকায় নাস 
করে। ইহার্দের মধ্যে ওরাও দিগের কুরুখ ভাষা ভ্রাবিভ গোঠীয়, অন্যান্তের 
ভাষা মৃণ্ড। গোায়। হো! উপজাতির প্রধান বাসভূমি সিংভৃূম জেলার 
কোলহানে। উড়িস্যার কয়েকটি দ্বেশীয় রাল্য ও ছোটনাগপুরের দেশীয় 
রাজ্য সেরাইকোল। ও খারসাওয়ানে ইহার্দিগকে দেখিতে পাওয়। যায়। 
মৃণ্ডাগণকে ছোটনাগপুর ব্যতীত উড়িস্তার দেশীয় রাজ্যে, বিহারের পৃণিয়া 
জেলায় ও সাঁওতাল পরগণায় সামান্য সংখ্যায় দেখা যায় । ওরাও দ্িগেব 
প্রধান বাসভৃষি র'াচি, লোহারভাগ! ও পালামৌ | উড়িয্যার দেশীয় রাজ্য, 
বিহারের চম্পারণ, সাহাবাদ, পুণিয়। ও সাঁওতাল এলাকাতেও ইহাদিগকে 
দেখ! যায়। খারিয়ার্দিগকে এই এলাকার বাঠিরে উড়িষার দেশীয় রাজো 
দেখা যায়। চেরো ও বিরহরদিগকে ছোটনাগপুর এলাকাতেই দেখা যায়। 
বিরজিয়। ও অস্থরদিগকেও এই এলাকাতে দেখ! যায়। করওয়ার্দিগকে এই 
এলাকার বাহিরে মধাপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যে দেখা যায়। তৃমিঙ্গ, কোরা 
ও তুরীদদিগকে এই এলাকার বাহিরে উড়িস্যার দেশীয় রাজ্যে দেখা যায়। 
মধ্যপ্রদেশ এলাকার প্রধান অধিবাসী গোন্বদদিগকে রাচিতে দেখা যায়। 
(৩) উডিস্তার দেশীয় রাজ্য এলাক। :₹_-এই এলাকার প্রধান উপজ্ঞাতি 
থোন্দ, গোন্দ, শবর, জুয়াং ভৃইয়| প্রভৃতি । ছোটনাগপুর এলাকার হো, 
মুণ্ডা, খারিয়া ওরাও, সাঁওতাল এলাকার স1৪তালদিগকে এই এলাকায় বন্থ 
সংখ্যায় দেখ যায়। উড়িষ্যার দেশীয় রাঙ্যগুলিতে হো-র সংখ্য। প্রায় ১ লক্ষ 
৮৪ হাজার, খোন্দের সংখ্যা প্রায় ৯৭ হাজার, শবরের সংখ্য। প্রায় ১ লক্ষ, 
মুণ্ডার সংখ্য। প্রায় ৬৪ হাজার । গোন্দদিগের প্রধান বাসভূষি মধা প্রদেশ 
এলাকা । শবরদিগকে এই এলাকার বাহিরে-_মধাগ্রদেশ, মধ্যভারত, 
মাব্রাজ, রাজপুতনায় এবং অল্প সংখ্যায় যুক্তপ্রদেশে দেখ! যায়। ভিন্ন ভিন্ন 
অঞ্চলে এই উপঙ্জাতির বিভিন্ন শাঁখা__-শোর, শাওরা, শাওর, শাহরিয়। প্রভৃতি 
নামে পরিচিত । ইহাদের মধ্যে গোন্দ ও খোন্দপিগের ভাষ। (গোন্দী ও কুই ) 
ভ্রাবিড় গোঠীয়, অন্যান্তের ভাষা মুণ্তা গোঠীয়। (৪) মধ্যপ্রর্দেশ এলাক। £-- 
প্রধান আদ্িবামী উপজাতি গোন্দ। তাহাদের মোট সংখ্যা গ্রায় ১০ লক্ষ 


পূব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদ্দিবাসী ৪৩ 


৩৬ হাজার | মারিয়া, মুরীয়া, বৈগাঁ, পরজা, কয়া, ভাতরা, পরধান প্রভৃতি 
এই এলাকার অন্যান্ধ উপজাতি | ছোটনাগপুব এলাকার ওরাও”, খারিয়া, 
করওয়া, কোল বা মুপ্ত। প্রভৃতি এবং মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারত এলাকার 
ভীলদিগকে এই এলাকায় দেখা যায়। প্রায় ৭ হাজার সাওতালকে এই 
এলাকায় দেখা যাঁয়। ইহাদের মধ্যে ভাতরা, পরধান, পরক্া, "মারিয়া, 
মুরীরা, ওবাও', করফু এবং গোন্দদিগের ভাষা দ্রাবিড় গোঠীয় | এই এলাকায় 
খারিয়া, করওয়! প্রভৃতি মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে। ভীলদিগের 
ভাষা আর্ধ গোঠীয়। (৫) মধাভারত এলাকা £--ভীল ও ভীল গোঠীয় 
ভীলালা, মীন! প্রভৃতি এই এলাকার প্রধান উপজাতি । মধ্যগ্রদেশের 
গোন্দ ও বৈগার্দিগকে এবং কোল, করফু, শোর ব। শৌরিয়া, ভূমিয়া, ভারিয়। 
প্রভৃতি উপজাতিকে এই এলাকায় দেখা যায়। ইহছাদেব সংখ্যা সামান্য । 
আম্বাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমর। আদিবাসীর্দিগের প্রধান অঞ্চলের 
প্রাস্ত সীমায় পৌছিয়াছি। গোন্দদ্বিগকে ইন্দোর, ভূপাল, বুন্দেলখণ ও 
বাছেলখণ্ডে দেখা ষায়। করফুদিগকে তৃপাল ও ইন্দোরে এবং কোল, ভূষিয়া। 
বৈগ1 ও ভারিয়াদিগকে রেওয়া অঞ্চলে দেখা যায়। এই এলাকার ভীল গোষ্ঠা 
ও অন্যান্য উপজাতির অধিকাংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । (৬) দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকা :_-দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে 
হায়দরাবাদ রাজ্যে মধ্যপ্রদেশের গোন্দ, করওয়া। কয়া, মধ্যভারতের ভ'ল 
এবং ষধ্যপ্রদ্দেশ ও ছোটনাগপুরের গাদদাবারিগকে দেখা যায়। চেফুঃদিগকে 
এখানে ও মাপ্রাজের সীমানার মধ্যে দেখা যায়। মাদ্রাজের সীমানার মধ্যে 
চে ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের গোন্দ, খোন্দ, কয়া, পরজা, শাওরা বা 
শবরদ্িগকে দেখা যায়। খোন্দদিগের সছিত সম্পকিত কোন্দ৷ ভোরাদিগকে 
মাত্রাঙ্জের এলাকায় দেখা যায়। কুদ্দিয়া উপজ্ঞাতিকে কুর্গ ও মাপ্রাজের মধ্যে 
দ্বেখা যায়। ইহার পরে আমর! দক্ষিণ ভারতের আদ্দিব!সী উপজাতির অঞ্চলে 
প্রবেশ করি। 

আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের কতকগুলি উপজাতিকে উপরে বণিত 
ছয়টি এলাকার একাধিক এলাকায় দেখিতে পাওয়] যায়। সংখ্যা হিসাবে 
সঈ/ওতাল এলাকায় সাঁওতাল, ছোটনাগপুর এলাকায় মুণ্ড বা কোল, উড়িস্তাঁর 
দেশীয় রাজা এলাকায় খোন্দ ও গোন্দ এবং মধ্যগ্রদ্ধেশ এলাকায় গোন্দ 


৪৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


প্রধান অধিবাদী। মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকায় 
_একদিকে এই তিনটি এলাকার বিভিন্ন উপজাতি ও অন্যর্দকে পশ্চিম 
ভারত অঞ্চলের 'ভীল গোষ্ঠীকে উপস্থিত দেখা যায়। 

প্রথম তিনটি এলাক[র উপক্গাতিগুলিকে সাধারণতঃ মুণ্ডা গোঠী, ওরাও 
গোগি এবং গোন্দ গোঠী__এই তিন ভাগ করা হয়। মুগ! গোষ্ঠীর ভাবা 
অষ্টোএশিয়াটিক ভাষাগোঠার একটি শাখা । ওরাও ও গোন্দ গোষ্ঠার ভাষা 
দ্রাবিড় গোষীয় বলা হয়। ওরাও, তাখিল ও কানাড়ী ভাষা এবং 'গোন্র, 
তেসেঞ্জ ভাষার সম্পক্তি। মুণ্ড গোষীর ভাষা গুলি প্রধানত: সীঁওতাল এলাকা, 
ছোটনাগপুর ও উড়িয্যার দেশীয় রাজ্য এলাকায় ব্যবহাত হয়। মধ্য প্রদেশ 
এলাকা ও অন্যান্য এলাকার কোল, করফু প্রভৃতি উপজাতির ভাষা, উড়িস্তার 
দেশীয় রাঙ্গা, যাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের শবর ও গার্দাবার্দিগের ভাষা এই 
গোঠীর। সাঁওতাল এলাকার মালের, মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া 
প্রভৃতির ভাষা ওবাণ্ড গোঠীর। মান্টো! এবং ওরাগুদিগের ভাষা কুরুথ ও 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষ। বলিয়া বণিত হইলেও ওরাণঁর। মৃণ্ডা গোষীর উপজাতি । 
খারিয়। মৃণ্ডা, কোল মুণ্ডা, ওরাও মুগ্ডা, শবর মুগ প্রভৃতি মুণ্ডা উপক্গাতির 
শাখার নাম। গোন্দ গোষ্ঠীর ভাষ। উড়িস্যার দেশীয় রাজ্য এলাকা, মধ্য প্র্দেশ, 
মধাভারত, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকা প্রচলিত। কয়া, 
মারায়, কুই, পরজি প্রভৃত্ত ইহার বিভিন্ন শাখা । 

পূর্বে বল1 হইয়াছে যে, আদ্দিবাঁসী উপদ্াতির্দিগের মোট সংখ্যার প্রায় 
অর্ধেক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতি- 
দিগকে হিন্দু সমাজের নিম্ন ভ্তরের অংশ বলিয়। গণনা! কর! হয়। বর্তমানে যে 
অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেই অঞ্চলের প্রধান উপজাতিদ্দিগের কতক অংশ 
হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়াছে । ফলে কতকগুলি নৃতন জাতির স্টটি 
হইয়াছে। যেমন করমানী হইতে কুমি, ওরাণ্ড হইতে ধাঙ্গর, মৃপাহর, গোন্দ 
হইতে ধালওয়ার, কামার, কাবার প্রভৃতি । এই সকল নৃতন জাতি উপজাতীয় 
ভাষা ত্যাগ করিয়। হিন্দী ব। উড়িয়! এবং সাঁওতাল এলাকায় বাঙ্গাল! ভাষ। 
ব্যবহার করিতেছে । সিংভূমের কোলহান অঞ্চলে বাংলা, হিন্দী ও হো ভাষা 
ব্যবহার করে এরূপ উপজাতীয় লোকের দ্বেখ। পাওয়। যায় । বাহারা নিজের 
ধর্ষ মানিয়। চলে তাহাদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইলেও 


পূর্ব মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী ৪ 


অনেকক্ষেত্রে পরিবতিত নাষে হিন্দু দেব-দেবীর পু! প্রচলিত হইয়াছে। 
অবশ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে দিজের্দের উপাশ্যগণও পূজিত হুন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে, আদিবাসী উপজাতির দেব-দেবীর উপাসন। হিন্দুদিগের মধ্যে 
গ্রচলিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে গবেষণাব বিশাল ক্ষেত্র পভিয়! রহিয়াছে 

1৮ 1797091% 1৭19১ ছোঁটনাগপুর এলাকার বিরহর, ওরাও", খারিয়।, 
মুণ্ডা, করওয়া অন্থর, সাওতাল এলাকার পাওতাল, মালের, মাল পাহাডিয়। 
প্রভৃতি উপজাতিকে দ্রাবিভ গোীয় বলয়! বর্ণনা করিয়াছেন । সাাওতাল- 
দিগের বর্ণন। করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, “076 38065152095 9 
760810160 ৪৭ 60109] 9308101016৭ 01 019 10019 10178570150 96০০]. 
তাহার্দের মত্তকের গঠন লম্বা! (80109017176 609 00110100601)%110)১ নাক 
চ্যাপ্টা, প্রায় নিগ্রোর্দের মত এবং চুল অমস্থণ ও কুর্কিত। এখানে স্মরণ রাখ! 
প্রয়োজন যে, ন;৭০১-এর দ্রাবিড় গোগির মধ্যে অন্তান্ত নৃতত্ববিজ্ঞানীর প্রাকৃ- 
ক্রীবড ও দ্রাবিভ গোী অন্তভূর্ত। ভাঃ গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, দক্ষিণ ভারত ও আদিবাদীদিগের প্রধান অঞ্চলের সকল আদিবাসী 
উপজাতি এক গোষ্ীয়। এই গো্ঠীর না প্রোটোঅষ্রালয়েড এবং যাহার। 
মৃণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষ। ম'াতালী, খারওয়ারী, হো, করমানী, জুয়াং, খারিয়া, 
মুণ্ডারী, শবর, গাদা! প্রভৃতি এবং কুরুখ, মাণ্টে! গোন্দী, কুই, কয়া, পরজি 
প্রভৃতি দ্রাবিভ গোষ্ঠীর ভাষ। ব্যবহার করে এইরপ প্রধান আদিবাসী অঞ্চলের 
সকল উপজাতি ও দক্ষিণ ভারতের নিজন্ব আদিবাসী উপজ্গাতি, যাহার। ভ্র/বিড 
ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। মস্তকের 
গঠন, নাসিক। ও মুখের গঠন ( 00165961000 01 ৮৪ 1909 ), চুলের প্রকৃতি, 
গায়ের রং ইত্যাদিতে দক্ষিণ ভারতের উপজাতি ও মধ্যভারত্রের 
উপজাতির্দিগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থকা নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
বলিতেছেন যে, দ্বক্ষিণ ভারতের আদিবাসী এবং মধ্য ও পূর্ব ভারতের 
আদিবাসীদিগের মধ্যে যে সামান্য পন্রিমাণ পার্থক্য (বিশেষ করিয়। গ্রথম 
দলের মধ্যে নাসিকার গঠনে ) দেখা ধায়, তাহা অন্তান্ত গো্ীর সহিত 
সংমিশ্রপের ফল। এই অন্যান্ত গোঠীর মধ্যে তিনি শুধু নেগ্রিটোর নাম 
করিয়াছেন । 77102990$-এর মতে এই ছুই অঞ্চলের আদিবাসীর মূল গোষ্ঠী 
বেছ্দিদ। মধ্য ও পূর্ব ভারতের আঘধিবাঁপী তাঁহার মতে বেছিদ গোঠী, গোন্দ 


৪৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


শাখাতুক্ত। 4)1,07. এই অঞ্চলের আদিবাসীর মধ্যে প্রোটো-নিগ্রোয়েড, 
7316601 অস্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ এবং 1788107. মোঙ্গলীয় লক্ষণের অস্তিত্ব 
দেখিতে পান। এই লক্ষণগুলি কি এবং কিভাবে উহ1 আসা সম্থব হইতে 
পাবে ভাঙার ব্যাখা? দেওয়া] হয় নাই । নেগ্রিটে। ও মোঙ্গলযেড টাইপের 
গোলমুণ্ডের সহিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীর লম্বা মুণ্ডের সামগ্রন্ত সাধন 
কর। কিভাবে সম্ভব তাহাও ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। ই*হার্দের অন্থসরণ করিয়া 
একজন ভাবতীয় পণ্ডিত এই অঞ্চলের আদিবাসীর মধ্যে প্যালিও-মোঙ্গলয়েড 
লক্ষণ আ'পক্দাব করিয়াছেন। সাক্ষা প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কারের দাবি 
প্রতিষ্ঠিও কবিবাব দায়িত্ব স্বীকার কর তিনি বাহুল্য মনে করিয়াছেন। 
0101(738-130680ণ এই অঞ্চলকে গুপ্তাকোল অঞ্চল নাম দিয়াছেন এবং 
তাহার মতে এই অঞ্চলের আর্দিবালীরা বেদ্দা গোঠীয়। মুগ্ডাকোল অঞ্চল 
এক সময়ে সঘগ্ন ভারতবর্ষ ব্যাপিয়। বর্তমান ছিল। আর্ধগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিবার পব যাহাদেের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার এই বেদ্দা 
গোষ্ঠীয় ও মুগ্ডা ভাষাভাষী আদিবাপী। আধগণ তাহাদের শক্রধিগের যে 
সকল বর্ণন! ধিয়াছেন তাহা নিরক্ষ অঞ্চলের অধিবাশীদ্িগের দৈহিক লক্ষণের 
সহিত মিলে (701080230701))0 00108501181 01)81%069:-)১ যথা খর্বকাঁয়, 
কৃষ্ণব্ণ, চ্যাপ্ট। নাক। 

0০91 ১০০1)-এর মতের সমর্থন করিয়া 737. [19800 বলিতেছেন যে, 
ভারতবর্ষের এই প্রোটো-আঅষ্রালয়েড গোষ্ঠী সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিক়। হইতে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । তাহার নিজের মত এই যে, ভারতবর্ষের এই 
প্রোটো-অষ্টালয়েড গোঠী পশ্চিম এশিয়! হইতে আসিয়া থাকিলেও এই 
গোঠীর বৈশিষ্ট্যস্চক যে সকল লক্ষণ বর্তষানে দেখিতে পাওয়। যায়, ভারত- 
বর্ষেই সেগুলির উৎপত্তি বা বিকাশ হইয়াছে (765 87018] 7980798 
10879 19900. (70911 09691001090 0 09170810820615  01)8790697890. 
10, [10015 168611.”) | ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে কৃষ্ণবণণ ও চ্যাপ্টা 
নাক দ্বেখ! যায় তাহা এই গোষঠীর সহিঙ সংমিশ্রণের ফল। কাশ্মীর হইতে 
কুমারিকা ও কালাত হইতে কারেণী পর্যস্ত সর্বত্র, বিশেষতঃ সমাজের 
নিয় ত্তরের মধ্যে এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে এই সংমিশ্রণ 
অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে। (375110108-088:/-এ অভিমতের উল্লেখ 


»নং প্লেট 
ননশ্ড্িটে। টাইপ 
১-__ আন্দামানের একজন স্ত্রীলোক 
২, ৩--কোচিন পাবধত্য অঞ্চলের কাদার 
৪-__ বাজমহল পাহাড়ের আদিবাসী 
€্রাটো-অগ্ভ্রীলয্মেডভ টাইপ 
৫-_হায়দারাবাদের চেঞ্চু 
৬--কোচিনেব মলয় উপজাতিব স্ত্রীলোক 


মোঙ্গলস্মেড টাইপ 
৭-__উত্তর-পুর্ব তিববতের মোঙ্গল 
৮ শ।গা পাহাড়ের সেমা নাগা 


স্থল জন্দামুণ্ড গোঞ্ঠী 
৯, ১০-_মাহরার তামিল ব্রাহ্মণ 
১১--কোচিন ইল্লুভ মহিল। 
১২-_ ভিজাগাপটমের (তলেগু ব্রাহ্ধণ 


সিন্ধু বা ০মডিটারেনীকআ্ান টাইপ 
১৩-_কোচিনের নঙ্কুব্ড্রি ক্রাহ্মণ 
১৪-_কোচিনের নায়ার মহিলা 
১৫__পাটনার বিহারী ব্রাহ্মণ 

৬-_কপিকাতার কণয়স্থ মহিলা 


২নং প্লেট 


ওরিক্সেপ্টাল বা প্রাচ্য টাইপ 


১_ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খো 
২ --রাজস্থানের বেনিয়। 
৩--পাঞ্জাবের ছত্রী 
ও মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ মভিল। 


আনলেপা-দিনান্সিক টাইপ 


৫__-কাথিয়াবাড়ের কাঠি 
৬-_-গুজরাটের বেনিয়। 
৭__আহমেদাবাদের পাশ মহিল। 
৮-_মহীশুরের কানাড়ী ব্রাক্ষণ 
৯__রেওয়ার বাঘেল রাজপুত 
১০-_-কলিকাতার ব্রাহ্গণ মহিলা 
১১--কলিকাতার বৈদ্য মহিল। 
১২-_-কলিকাতার বাভালী কায়স্থ 


০প্রাটো-নভ্ডিক টাইপ 


১৩-_প্লান্থুরের (উঃ পঃ সামাস্ত এদেশ ) কাফিএ 
১৪-_রাস্থুরের (উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ) খালাস 

১৫-__চিত্রলের (উঃপঃ সীমাস্ত প্রদেশ ) খে! 
১৬_ _রাজউরের € উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ) পাঠান 

নং প্লেটের ১০ ২ ৫৯ ৭১ দা? ৯5 ১০ এবং নং 
প্লেটের ৪, ৫, ১১, ১৩ ও ১৬ চিত্রগুজি ১৯৩৫ 
প্রীষ্টাব্দের (0218509 1₹61০91:6 0£ 27701. হ. 76. 3 
হইতে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অস্থুমতি- 
ক্রমে ভারতায় সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন 
কর্তৃক প্রকাশিত ডাঃ বি. এস. গুহের 428 0৮৫- 
12782 0 1725 220£201 226751801059) ০0 178725 
(১৯৩৭) নামক প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে । এই 
চিত্রগুলি এবং অন্ত চিক্রগুলি এই প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত। 





১নং প্লেট 





পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিষ ভারতের আদিবাসী ৪৯ 


কর। হইয়াছে। তিনি বমাপগ্রসার্দ চন্দের মত গ্রহণ করিয়াছেন । যাস্কের 
ব্যাখ্যা গ্রহণ কবিয়৷ চন্দ এই মত প্রকাশ করিষাছেন যে, খথেদে যে 
পঞ্চজনের উল্লেখ পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়1 যায় তাহার অর্থচারি বণ ও নিষাদ। 
মহাভাবতেব শান্তিপর্বেব ৫৯ অধায হইতে দেখা ষায় বেপ রাজার উরুদেশ 
হইতে নিষাদ জাতিব উৎপত্তিব কাহিনী ধণি* হইয়াছে । নিষাদগণ অরণ্য ও 
পবতে (ক্দ্ধ্য পর্বতের উল্লেখ আছে) বাস কৰে। তাহার! খবকায় ও অঙ্গারের 
মত কষ্ণবর্ণ | চন্দ, মহাগাব-ত ও বিভিন্ন পুবাণেব নিষাদগণের বর্ণনার উল্লেখ 
কবিধাছেন। বিষুণ পুবাণে নিষাদগণকে দগ্ধ স্ততের মত খর্বমুখ, অতি ত্রশ্বকায় 
ও বিদ্ধযশৈল নিবাসী বল] হইযাছে €১1১৩/৩৪-৩৬ )। চন্দের মত এই যে, 
উত্তর ভাবতেব সমতল ভূমিতে বৈদ্দিক আর্ষগণ এই নিষাদর্দিগের সাক্ষাৎ 
পান, তাহাবাই বৈদিক আর্গশেব অনার্য শক্র। প্রাচীন সাহিত্যে 
নষাদ্বর্দগেব ষে সকল বর্ণন। পাওয়। যায়, তাহ] হইতে তিনি এই নিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন হে, নিষাদগণ মধ্য প্রদেশ ও মধ্যভাবতের গোন্দ ও ভীল, উড়িস্তা 
ও ছোটনাগপুরের আদর্দিবাপী উপজাতি ও অন্যর্দিকে দক্ষিণ ভারতের 
পানিয়ান, কাদির, শোলগা, ইকুলা, মাল, বেধার প্রভৃতি আদ্দিবাশী 
উপঙগাতিগুলির সহিত সম্পকিত। অর্থাৎ আর্দিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের 
ও দক্ষিণ ভারতে আদিবাসী উপজাতিগুলি এক গোষ্ঠীর এবং আরগণ এই 
গোষীর নাম দিয়াছেন নিষাদ। তাহার অভিমত এই যে, আর্য ভাষাভাষী 
ভীল গোষ্ঠী, জরাঝিড গোষ্ঠীব ভাষাভাষী গোন্দ, খোন্দ, ওরাও' প্রভৃতি ও 
দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলি এবং উীঁড়ন্তাব দেশীয় রাজ্য+ ছোটনাগপুর ও 
সাওতাল এলাকার মুগ্ড1 ভাষাভাষী উপভাতিগুলি সকলেই, অর্থাৎ নিষাদ 
গোষ্ঠীর সকল শাখাই গোড়ায় মুণ্ড। ভাষ। ব্যবহার করিত। ডাঃ বিরঙ্জাশঙ্কর 
গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নেগ্রিটে! সংযিশ্রণ ধাহাদের মধ্যে 
নাই, ভারতবর্ষের সেই সকল আদিবাসী উপজাতিগুলিকে নিষাদ গোরঠীভূক্ত 
বলিয়া বর্ণনা কর! যাইতে পারে। (“1206 ঠ00 21850)05005010 
17006081016) 109 0591] 60 2941810469 009 70070-19£77601017007817 
£1৮0208906- ), অর্থাৎ প্রোটে-অষ্রালয়েড, প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয়, বেদ্দাইক 
প্রভৃতির নামের পরিবর্তে চন্দের ব্যাখ্যা মতে নিষাদ গোষী এই নাম 
বাবহার করা যাইতে পারে। ০০ প্রোটো-অষ্রালয়েডে গোষীর 
৪ 


৫০ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


বৈ শঙ্টাক্ষচক দৈহিক লক্ষণের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এবং বেদ্দা ও 
অষ্ট্রেলিয়ানদিগেব দৈহিক লক্ষণ হইতে দক্ষিণ 'ভাবতীয় আদিবাসী! উপক্জাতি- 
গুলির দৈহিক পক্ষণের পার্থকা সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ ষে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাব পরে ডাঃ গুহের :পবামর্শ সকলে গ্রহণ করা উঁচত। 

রমাপ্রসাদ চন্দেব মত এই ঘষে, নিষার্দ গো্ঠীব সকল শাখা গোভায় মৃধা 
ভাষা বাবহাব করিত। এ বিষয়ে নৃতত্বশিজ্ঞানীদিগেব মধো বিশেষ মতছৈধ 
নাই। এই ভাষা সম্বন্ধে পপ্ডিতগণ কি বলেন সংক্ষেপে তাহার আলোচন! 
কবা যাইতে পারে। উত্তব-পূব সীমান্ঘব উপলাণলগুলিব কণা বলিশার 
সময় এই প্রসঙ্গ পুনবায় উঠিবে। 

মুণ্ড গোষ্ঠীর ভাষাগুলিব উল্লেখ কবা ভঈশাছে। মুগ্ডা উপচ্গাতিব নাম 
হইতে এই সকল ভাষাকে মুণ্া গোঠীম 'দাষা বলা হম । মৃণ্ডা ভাষা আঙ্টো- 
এশিষাটিক ভাম্বা! গোঠীব একটি খাগ। এইরূপ বলা হইযাছে। ইহাব অন্যান্ত 
শাখা ৫১) নিকোবর দ্বীপপ্লিব অধিবাসীপিগেব ভাবা, (২) আসামের 
খাশী 'ভাষা, (৩) উত্তব রক্ধেব শ্যালউইঈম আববাহিকাব পালং, ওষাং, রিযাং 
প্রভৃতিব "ভাষা, ৫) মালয় উপদ্বীপের শকাই ও “সম়াংদিগেব ভাষা এব* (৫) 
বহিভারতের মন-ন্দ্বের €(1107-10)716৮ ) ভাষা। এই মকল 'ভাষার কল্পিত 
যূলগোষ্ঠীর অষ্ট্রোএশিয়াটিক নাম দিযাছিলেন প্র“সদ্ধ নৃতত্ব ও ভাষাতত্ব 
বিজ্ঞানী 7১491 ৭0121710111 পণ্ডিত ৭17 130 গবেষণা করিষ। 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন__ পূর্ব হিমালয়ের যে সকল "ভাষাকে তিব্বত-ত্রদ্ম গোঠীয় 
বলব তয়ু তাহাব কতকগুলির মধ্যে (০০1-এর 1)1)2011017105]1-9101 
1৮০৫১) মৃণ্ড। ভাষার প্রভাবের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া ঘায়। এরূপ 
বল] তঈয়াছে যে ভৌগোলিক ব্যাপ্তি বিচার করিলে অষ্টো-এশিয়ার্টিক ভাষার 
মত বিস্তাব আর কোন ভাষার নাই। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে 
নিউজিল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে মাভাগাস্কাব হইতে পূর্বে ইষ্টার হ্বীপ পর্যন্ত এই 
ভাষার বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত শুধু দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চসগুলিতে নহে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
স্থমেরীয় ভাষার সহিত মৃণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন। 

মে যাহ হউক, অষ্রোঁএশিয়াটিক ভাষার ব্যাপ্চি সন্বদ্ধে উপরে ষাহ। 
বল। হইল, তাহা পূর্বে উল্লিখিত তৃতত্ববিজ্ঞানীদ্দের কল্পিত বিশাল দক্ষিণ 


পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী €১ 


মঙ্গাদেশের কথা স্মরণ কবাইয়া দেষ। এবপ বলা যাইতে পাবে যে, 
[১৮৮90100010 এই অনুমানের পবোক্ষ প্রমাণ হিপাবে ভাষা- 
স্ঠাত্বিক্ সাক্ষা উপস্থিত করিয়াছেন। ভাষা! যখন চিলি তখন সেই 
ভাঁষ! বাবঙ্ারকারী জাতিও ছিল, এই যুক্তি লোকে নিবাপত্তিতে গ্রহণ 
কবিতে প্রস্বত। অবশ্ট কতগুলি কথার উপবে এই অর্ধ-পখিবীব্যাপ্ত ভাষা 
দাড কবান হইযাছে, সে বিচাবের ভাব তাহার] বিশেষজ্ঞদিগের উপর দিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকে । যাহা হউক, এইভাবে একটি আষ্টো-এশিয়াটিক ক্গাতির 
উৎপন্ন্ত হইযাছে । ভারতবর্ষের আর্দিবাসী উপজাতিগুলি, বৃহত্তর ভাবতের 
কতকগুলি উপজাতি, মালয়, ইন্দোনেশিয়া], অষ্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া, 
পলিনেশিযা ও মাইক্কোনেশিয়াব এবং মাডাগাস্কার হইতে পূর্বদিকে 
প্রপাবি- ভূতত্ববিজ্ঞানীদদের কল্লিত লুগ্ধ যোঙ্গকের রেখার মধে; অবস্থিত 
অঞ্চসগ্ু'ণব রুষ্ণকায় অরিবাসী অগ্ত্রিক ভাষাভাষী । সম্ভবতঃ ভাষাত ত্বিক 
প্রমাণ অমিল বলিয়। দক্ষিণ আষেবিকাব প্রাসীন লম্বামুণ্ড, চ্যাপ্ট। নাক এবং 
সম্ভবতঃ $ষ কায লা'গোয়। স্যাণ্টা টাইপসকে শ্স্ত্রিক জাতিব মধো গণন। 
কব] হয় নাই এবং গ্রাফ্রিকাব প্রধান ভূঁঙাগ বা পড়িয়াছে। 118100]। 
পশ্চিম প্রশাপ্ত মহাসাগধ অঞ্চলের গ্রাচীন মনুষ্য গোঠীর সহিত লাগোয়। 
স্যাণ্ট! টাইপেব সম্পর্ক নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক। 

ারতপধের কৃষ্ণকায় অধিবাপীপিগের জাতিতত্ব নির্ণয়ের এয়াস সম্বন্ধে 
যাহ! বল। হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহ] ম্মবণ করিলে ঘুরিয়া ফিবিয়া একবার 
ভৃতাত্বিক, পুনধায় শাষাতানত্বক্ক সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে কেন যে ভারতবর্ষের 
আদ্দিবাসীপ্িগকে এ'্মাব ধক্ষিণে অবান্থত কতকগুণি কৃষ্চকায় মহন্ত 
গোঠীর অঞ্চশের, বিশেষ করিয়। হুর অস্ট্রেলিয়ার সাত যুক্ত করিবার উদ্চম 
দ্েখ। যায়, তাহ] ধুঝিতে পারা যাবে । 1১797 90107011৮এর মত এখন 
প্রবল। ভারতবর্ষে আধিবাপী নিষাদ গোষ্ঠী যে নৃতত্ববিজ্ঞানের দিক 
দিয়া একট পৃথক মনুষ্য গোঠী, কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী তাহা স্বীকাব 
করিগ্াছেন। ভাষার ধিক দিয়! মৃ্ড। ভাষার একটি পথক গোষ্ঠীব ভাষা 
হওয়া সম্ভব কিনা, ভাবাতত্ববিজ্ঞানী বলিতে পারিবেন । 'হাবতবধের 
নিষাদ গোষ্ঠী গোড়ায় বাহির হইতে আমিয়াছিল কিন। এবং আসিয়! থাকিলে 
কোন্‌ পথে আসিয়াছিল তাহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে এবং এই প্রশ্ন 


৫২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


অীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে । আলোচনার চলে এই তথ্য মিলিতেছে ষে, 
ভারতবর্ষের আদিবাী উপজাতিগ্ুণি গোড়ায় এক গোঠী তৃক্ত, এক ভাষাভাষী 
একটি জাতি ছিল। 

মধ্যারত এলাকায় ও সমগ্র পশ্চিম ভারতে ভীলগোষ্ঠী প্রধান আদি- 
বাসী উপজাতি । আজমীর মাড়বার, পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমৃহ, 
রা পুতান।, মধ্য ভারত, বোম্বাই, বরো] ও হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রায় ২৯ 
লক্ষ ২৫ হাঞ্জার ভীলগোষ্ঠাকস উপজাতি ছড়াইয়া আছে। মধ্যভারতে 
ভীল্লি ভাষা ব।বহার করে প্রায় ৬ লক্ষ লোক, রাজপুতান। প্রায় ৫ লক্ষ 
৮৪ হাজার । রাজপুতানায় ছুঙ্গারপুর, কোটা, ঞুশলগভ ও মেবার 
ভীলদ্দিগের প্রধান আড্ডা । বরোদায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫৪ হাজার । 
মধ্যভারত দেশীয় রাজোর এলাকার দক্ষিণ অ"শে প্রায় ২ লক্ষ ভীলাল। 
উপজাতির বাস। মধ্যপ্রদেশে ইহাদের সংখ্যা ১৫ হাজার। বরোদ। 
রাঙ্্ে প্রায় ৩৮ হাক্গার তদবী ও বাসওয়া বাল করে। ইহারা ভীল- 
গোষ্ঠীর শাখা । মিবোহী, মেবার ও মাড়বারের প্রায় ৩* হাজার 
গ্রাসিয়া বা গিরসিয়াকে ভীল গোঠীর শাখা বলাহয়। ভীলগোষ্ঠীর 
ভাষার অন্তান্ত শাখার মধ্যে ওয়াগদী বা! বাগদী প্রায় আড়াই লক্ষ ও ভীলোধ) 
প্রায় ৬* হাজার লোক ব্যবহার করে। মীনা ও মিপ্দিগকে ভীল গোঠ্রীয় 
বল হয়। মধ্যগারতের দেশীয় রাজা, আজমীঢ, মাড়বার ও রাজপুতানায় 
মীনাদিগকে দেখ] যায়। রাজপুতানায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ, 
গোয়ালিয়রে প্রায় ৬৭ হাজার। রাজপুতানার জয়পুরঃ মেবার, কোটা, টন্ক 
ও আলোয়ারে ইহার্দিগকে বেশী সংখ্যায় দেখ। যায়। মিওদিগের সংখ্যা প্রায় 
১ লক্ষ ৬৭ হাজার । আলোয়ার ও ভরতপুর অঞ্চলে ইহার্দিগকে বেশ সংখ্যায় 
দেখা যায়। ইহার! ছাড়। ববেলা+ ধাক্কা, মাঙ্কর, সবটা, পথিয়া, বার্থয়া গ্রভৃতি 
উপদ্ঞাতিকে ভীলগোষ্ঠীর মধ্যে গণনা কর] হয়। সকল শাখা লইয়া! ভীলগোষীর 
মোট সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ধর1 হয়। ধাঙ্কার্দিগকে বরোদা ও 
রাজপুতনায় দেখা যায়। সবটা, তদভী প্রভৃতিকে প্রধানতঃ বরোদা রাজের 
এলাকায় দেখা যায়| রাজপুতানা ও আজমীঢ়-মাড়বারের মেড় ও 
মেয়াটদ্রিগকে ভীল গোষ্ঠীর মধ্যে ধর হয়, কিন্তু ভীল গোঠীর অস্ততূ'ত কর! 
চলেকি না সন্দেহের বিষয়। ইহারা সম্ভবতঃ ষেড় জাতির শাখা এবং 


পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী ৫৩ 


এতিহাসিক যুগে, খুব সম্ভব ৩য় হইতে ৫ম থুষ্টাবে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। 
বাজপুতান৷ ও আজ্মীঢ-মাডবাবের অধিকাংশ মেড মুসলমান । রাজপুতানার 
বাহিরে পাঞ্জাবের গুরুগাঁও জেল। ও পার্শ্ববর্তী স্থানসযুহ মিগধিগেব একটি 
প্রধান অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম মেওযাট। মেওয়াটেব 
প্রাচীন যছুবংশীয় রাজপুত রাজৰংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এবং খানজাদ1 নামে 
পবিচিত হয়। বর্তমানে মিওগণ এই অঞ্চলে লোক সংখ্যাব উ অংশ। 
আরাবল্ী পর্বতুমালার মীনা উপজাতির সহিত ইহার! সম্পকিত। মিওগণ 


মৃসলমান। 


ভীলগোষীর এই সকল উপঞ্চাতি ব্যতীত আব ষে সকল উপজাতিকে 
পশ্চিম ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যাষ, তাহাব1 ধর্মে ও ভাষায় হিন্দু 
সমাজের অঙ্গীতৃত হইয়া গিয়াছে । চোধ, ধোদিযা, দ্বব্রা, গামিতঃ কোকন।, 
বলন্দ প্রভৃতি কোন প্রধান আদিবাসী উপজাতির সহিত সম্পকিত কিনা 
তাহা বলা কঠিন। সীাওতাল ও ছোটনাগপুব এলাকাব তুবীদিগকে অল্ল 
সংখ্যাফ পশ্চিম ভারতে দেখা যায়। মুগ্ডাগোষ্ঠীব নাইয়াদের সম্ভবতঃ নাই 
নামে মধ্য প্রদেশে ও মধাভারতীয় দেশীয় বাজ ও বাজপুতানা অঞ্চলে দেখা 
ষায়। যধাাঁত ও আঙমীঢ-মাড়বারেব লোখা সম্ভবতঃ মধাপ্রদেশ এলাকার 
লোধিব সহিত সম্পকিত। পশ্চিম ভারতের বৃহৎ কোলি গোষীকে কেহ কেহ 
মুণ্ডাগোর্ঠীব সগিত সম্পকিত বলিয়া মনে করেন। আজমীঢ-মাড়বার, 
বাজপুতান।, বোশ্বাই, ববোদ।, যধ্যভারত ও মধ্য প্রদেশে কোলি গোঠীর প্রায় 
৩৪ লক্ষ লোক বাস করে। 708711) ও ু33-এর মতে কোলি আদিবাসী 
উপজাতি, কিন্তু 00:0107081)910 ও [11106 প্রভৃতির মতে কোলি ও মেড় এক 
গোঠীয় এবং শ্বেত ছুনর্দিগের দলে তাহার! ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উত্তর 
গুক্জরাট ও কাথিয়াবাড় ইহাদের প্রধান বাসভূষি 


15163 ভীলদ্দিগকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্ত অন্তান্ত 
বৃতত্ববিজ্ঞানী ভীল গোষ্ঠীকে মধ্য ও পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী 
উপজ্জাতিগুলির একগোীয় অর্থাৎ নিষাদ গোচীয় বলিয়া মনে করেন পূর্বে 
একথ। বলা হইয়াছে । প্রাচীন সাহিত্যে ভীল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অরণ্য 
এবং পর্বতনিবাসী উপজাতিকে পুনঃপুন: একসঙ্গে উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 


৫৪ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


সাতপুবা পৰতমালার গীলদিগেব কোন কোন অংশ ব্যতীত ভীলগণ সবন্র 
হিন্দুধিগের ভাষ' ও ধ গ্রহণ কবিয়াছে। 

আমরা দেখিতে পাউতেছি যে দক্ষিণ, মধা, পূর্ব এব" পশ্চিম ভারতের 
আধিবাশী উপক্ষা-*গুলি বৃতত্ববিজ্ঞানীদেৰ মতে এক গোষ্িয়। এখন উত্তর- 
পূর্ব সীমান্তে উপদাতিগ্রলিব এই নিষাদগোষ্ঠীর সহিত কোনবপ সম্পর্ক আছে 
কিন। তাহা দেখ। যান্তে পারে । 


আঙসাম-ত্রঙ্গ সীমান্তের উপজাতি 

আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে 
ফষে আসাম হইতে উত্তব ও পূর্ব দিকে যত অগ্রসর হওয়া! যাইবে, অধিবাসী- 
ধিগের মধো মোজলীয লগগণ ততই পবিষ্ফুউ দেখ] যাইবে । আসাম সীমাস্তেব 
এই লঙ্বা মৃণ্ড, মোঙ্গশীক্ন লক্ষণযুক্ত উপঙ্গাতিগুদিকে উত্তর পশ্চিমের লাভাক 
ও পূর্ব হিযালয়ের ভূট*ন, সিকিম, দ্বা্রিলিং ও নেপালের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত 
উপগ্রাঁতগুলি হইতে একটি পৃথক গোষীর বলিয়া মনে করা হয়। ডাঃ গুহ্েব 
ব্যাখা এই ঘে লাভাকী, লালুলী, লিম্বুঃ লেপ.চা, র্গপা, ভোট ও নেপালের 
উপজ্ছাতিগুলির মধ্যে অন্য একটি টাইপের সঙ্গে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত ব ন্চিববতী 
ট"ইপের সংষিশ্রণ হইয়াছে । আসাম-ত্রঙ্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির মধ্যে 
যে যোজলীয় লক্ষণ দেখা যায় উহা দক্ষিণ পশ্চিম চীন হইতে আগত ইন্দো- 
চাইনীজ গোষ্ীয় বিভিন্ন উপজাতির নিকট হুইতে প্রাপ্ত । এই গোঠী ব্রহ্ম ও 
মালয়ের মধা দরিয়া ইন্দোনেশিয়ান আইল্যাগুস্‌ বা স্বীপময় ভারতে প্রস্থান 
করে। এই জাতির কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়1 আসামে রাহয়' যায়। মিরি, 
বোদেো।, নাগা এই গোষঠীত্ৃক্ত । লুসাই পর্বতমালার পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই 
ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীর পৃথক একটি শাখ। দেখিতে পাওয়। ঘায়। এই শাখার 
লোক গোলমুণ্ড, অপেক্ষাকৃত ময়লা! রঙের এবং আপাম লীমাস্তের উপজাতি গুলি 
অপেক্ষা মালয়ের অধিবাসীদ্দিগের স্কিত ইহাদের সম্পর্ক অধিক বলিয়। যনে 
হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকৃষ1, আরাকান-ইয়োম1 পর্বতমালার মগ এই 
শাখাতৃজ | সে যাহা তউক, শানগোষ্ঠীয় উপজাতিদ্দিগের আসাম অধিকার 
এবং বম ও আরাকানীদের যুদ্ধবিগ্রহ এতিহাসিক আমলের ব্যাপার । এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, যোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজ্াতিসমূহ অতি প্রাচীন 


আসাচঠেব উপজ্তাতি ৫৫ 


কাল হইতে আসামেব সীমান্ত অঞ্চলে বাস কবিতেছে। ইহারা ছাড! 
আসামেব কোন আদিবাসী উপভাতি ছিল কিনা এই প্রশ্ন উঠিবে। 


আসামের উপজাতি 


0৮. [14095 আসামেব অধিবাসীদ্দিগেব মধ্যে ১। জগ্কামুণ্ড, চাপ্টা 
নাক, ২। লম্বামুণ্ড, মধ্যমাকৃতি নাক ৩। মধ্যমাকৃতি মৃণ্ড, চাপটা নাক 
ইত্যাদি বিভিন্ন গোঠীব লোক দেখিতে পান। প্রথম গোষ্ঠীকে তিনি 
নিষাদগোষ্ঠীব (016-1)19%10147 বা (7০৮০- (71010) সহিত সম্পরিত 
মনে কবেন। খাশী, কুকী, মণিপুবী ও কাছাবী তাহাধ মতে এই গোঠীতুক্ত | 
দ্বিতীম গোঠীকে তান নেসিয়ট নাম দিখাছেন। নেসিযট নাম দিবা 
তাৎপর্য এই যে তশাহাব মতে এই গোঠীব লোক দ্বীপাঞ্চল হইতে আসিয়াছে বা 
দ্বীপাঞ্চলেব অধিবাশীদেব সপ্ত ই বর্দেব সম্পর্ক আছে। দ্বীপাঞ্চল বলিতে 
এখানে দ্বীপময ভাবত বুঝাইতেছে। তাশাব মতে নাগা ও অন্যান্য উপজাতি 
এই [গাঠীতৃক্ত। স্মামাদেব পক্ষা কবিতে হইবে যে, নাগার্দিগের মধ্যে 
তহাব মতে ছুই প্রকাবেব স*মিশ্রণ দেখা যাষ। তৃতীয় গোষীব লক্ষণযুক্ত 
লোক তিনি খাশীদেব মধো পাইযাছেন এবং তাহার মতে বর্মী, পালাউং, 
দক্ষিণ চিন ও কাচিনদ্দিগেব মধো ও ছোটনাগপুব এলাকায় এই 
টাইপ প্রবল। চতুর্থ একটি গোঠীব লক্ষণ তিনি লেপচা স্থুমাঁ, বজদেশের 
কতকগুলি জাতি (নাম দওয়। নাই ) ও বিহাবের দোসাদ, কুমখ প্রভৃতি 
জাতির মধ্যে পাইয়াছেন। পঞ্চম আরেকটি গোষ্ঠীর লক্ষণ তিনি বর্গ 
হইতে আগত উপজাতির মধ্যে পাইয়াছেন । এই গোষীর নাম দেওয়া 
হইয়াছে ঢ5700980, অর্থাং দক্ষিণ মোঙগলগোঠী। পীতকায মনুস্তগোষীর 
গ্রসঙ্গে ইহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । ন*৫৫০-এব অভিমতের 
এই সক্ষিপ্ধ বিববণ হইতে আমবা দেখিতেছি প্রাক-ভ্রাবিড়ীয় আরধিবাসী- 
দিগের ভুইটি দৈহিক লক্ষণ__লম্ব। মুণ্ড ও চ্যাপ্টা নাক তিনি খাশী, কুকী, 
মণিপুবী ও কাছারী উপজাতিগুলির মধ্যে পাইতেছেন। নাগাদিগের মধো 
ইন্দোনেশিযান টাইপের লক্ষণ পাইতেছেন। মধ্যমাকৃতি মুণ্ড ও চ্যাপ্ট। নাক 
তিনি খাশীদিগের ও ছোটনাগপুর এলাকার আর্দিবাসীদিগের মধ্যে 
পাইতেছেন। ইহার অর্থ খাশীদিগের €এবং নাগার্দিগের মধ্যে) ও 


৫৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসী্দিগের মধ্যে তিনি ছুই প্রকার টাইপ 
দেখিতে পান। তাঙ্ঠা হইলে দীড়াইতেছে যে, মাত্র ছুইটি লক্ষণ-__সম্তক 
ও নাসিকাবৰ আকৃতি হইতে 1781805. খাশী, কুকী, মনিপুরী, কাছারা, 
ব্রন্মেব কািন, চিন, পালাউং প্রভৃতির লনহিত ছোটনাগপুর এলাকার 
আদিবাপীব! সম্পকিত এইরূপ মনে করেন। 70. 1[016া-এর মত 
এই যে, আসাম ও ব্রদ্ষের মধ্যের পার্বত্য অঞ্চলে মেলানেশিয়ান টাইপ 
বিশেষ প্রবল দেখা যাম। মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহার 
মত এই যে, উহা মিশ্রিত নেগ্রিটে! ও প্রোটো-অগ্টালয়েড স'মিশ্রণের 
ফল। (10 01018109৭19) 1900189616৭ % 8601011৭90 6509 
971500  [1)। 11)15000 [96710 1৮70 7১"06০-4051)৯1010 
916710171৯৮ | এখানে নেগ্রিটো। কথাটির আগে 87107 বিশেষণ ব্যবহার 
কবিয়া 7106৮) তাহাব বক্তব্যকে অস্পষ্ট রাখিতে চাহিস্বাছেন কিনা 
বুঝা যায় না। হয় আমাদের মানিয়া লঈতে হইবে যে, মেলানেশিষান 
টাইপ নেগ্রিটে। ও প্রোটো-অষ্রালঘধেড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে উৎপর 
অথব! তাহার বক্তব্য এই হইতে পারে যে, আসাম সীমান্তের পার্বত্য 
অঞ্চলে ষে মেলানেশ্য়ান টাইপ (তাহার মতে ) দেখ। যায়, তাহ। ঘেগ্রিটে। 
ও প্রোটো-মষ্ট্যালয়েড সংমিশ্রণের ফল। যেলানেশ্য়ান টাইপের উৎপতি 
সম্ন্ধে বল হয় যে, মেলানেশিয়া নামে পরিচিত নিদ্দিই ভৌগোলিক অঞ্চলের 
কৃষ্ণকাষ, পশমের মত চুপ, চ্যাপ্টা নাক পাপুয়ান গোষ্ঠীর সহিত অপেক্ষাকৃত 
ফরসা রং, লম্বামৃণ্ড, মধ্যমাকৃতির নাপিকা ও সরল বা ঢেউ-খেলান চুলের 
ইন্দোনেশিয়ান গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এই টাইপের উৎপত্তি। 111101- 
এর মতে ইন্দোনেশিয়ান টাইপের সহিত নেগ্রিটো। গোষ্ঠীর পাপুয়ানের 
সংমিশ্রণের ফলে মেলানেশিয়ান টাইপের উতৎ্পত্তি। 179৮০০-এর মতে 
প্রোটো-অষ্টালয়েডের সহিত নেগ্রিটোর সংমিশ্রণে ইছার উৎপতি। 
আমরা দেখিতে পাই ঘষে, এই টাইপের উৎপত্তির কারণ যেরূপ অনিষ্টিষ্ট, 
ইহার দৈহিক লক্ষণও সেইরূপ অনির্দিষ্ট । চুল উলোটি.কাস বা কিমোটি,কাস, 
দেহের দর্ধা অনির্ধিষ্ট, গাত্রবর্ণ কাল, তামাটে বা চকোলেট, যস্তকের 
গঠন লম্বা অথবা! গোল, নাক চ্যাপ্টা, কিন্তু কখনও কখনও খাড়। 
ইত্যার্ি। স্ৃতরাং দেখ। যাইতেছে যে, কৃষ্কায় মাহুযমাজরকেই ইচ্ছামত 
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মেলানেশিয়ান টাইপের বলিয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতে পাবে, যদি 
এই টাইপের নিদিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানকে স্বীকার কবিবার প্রয়োজন 
না থাকে। 

নেগ্রিটোবাদেক আলোচনা প্রসঙ্গে আমর? দেঁখিযাছি, অঙ্গমী 
নাগাদদিগকে (ইহাদেব গাত্রবর্ণ কালো) [78160 একবাঁব নেগ্রিটো ও 
একবাব মেলানেশিযান বলিযা নিদেশি কবিযাছেন । দক্ষিণ ভাবতে কাদার, 
পাঁনিযান প্রভৃতি উপক্জাতিব মধো নেগ্রিটো, মেলানেশিয়ান ও অষ্টেলিযার 
আদ্িবাীব সহিত সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইযাচে। ঢা88০) নাগা, কৃকী, 
মণিপুবী, খাশী, কাছারীকে নিষাদগোচীর সহিত জম্পক্চিত মনে কবেন। 
1[751100 মেলানেশিয়ান টাইপ আপাকড়াইযা গাঁকিলেও এই টাউপেব যে 
নতন সংজ্ঞা নিদেশি করিতেছেন তাহাতে নিষাদগোষ্ীকে এড়ান যাইতেছে 
না। (সধাহা হউক, আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন 
গগান্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ষে ইহাউ শেষ কথা নহে। 77000 বলিতেছেন যে, 
এই অঞ্চলে ও নিকোবকীদিগের মধ মেলানেশিয়ান টাইপ প্রবল এবং 
এই উত্তয় অঞ্চলে মেলানেশিয়ানেব সহিত যোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ আছে। 
আমবা ম্মরণ করিতে পারি যে, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের নিষাদগোষ্ঠীর 
মধোও অস্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ছ০//০ আরও কিছু 
অগ্রসর হইয়। ব্রদ্ষদেশেব মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ দেখিতে পাইহাছেন। 
এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পাবে যে, মেলানেশিয়ান বা 7618 19৮০- 
দিগের মিশ্র টাইপের উৎপতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে 
অনুমান কর! সঙ্গত যে, ইন্দোনেশিয়া হইতে পূর্ব মুখে মেলানেশিয়া নামে 
পরিচিত পশ্চিম গ্রশাস্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে অভিধান অগ্রসব 
হইয়াছিল। মেলানেশিয়া হইতে পশ্চিম মুখে ভারতের অভ্যস্তর ভাগ 
পর্যন্ত কোন অভিযান হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা হয় না। মধ্যস্বলে 
অবস্থিত ইন্দোনেশিয়1 পার হইয়া পশ্চিম গ্রশাস্ত মহাসাগরীয় মেলানেশিয়ান 
টাইপের পক্ষে কিভাবে আসাম ও ব্রদ্ধের সীমাস্ত অঞ্চলে প্রবেশ কর] সব, 
তাচার সন্ভোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া ধায় না। 

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত আসাম-ত্রন্ম সীমান্ত 
অঞ্চলের উপক্ষাতিগণকে কেহ কেহ নিবাদগোষীর সহিত দূরসম্পকিত মনে 
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করেন। এই অভিমত মানিয়! লইলে এনপ অনুমান করা যাইতে পাবে ঘষে, 
গোড়ায় নিষা?গোষ্ীর কতকগুলি উপজাতি এই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িশাছিল, 
তাহাদের সহিত মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন গোঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে । 

ভাষাতত্ববর্দেব অভিমত এই অন্থমান সমর্থন করে কিনা দেখা যাউক। 
অগ্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,মৃণ্ডা, খাশী এনং 
ব্রন্মের পালাউং, ওয়া, রিয়াং উপজাতিদের ভাষা ও মন-খেন্ধর (1০0. 107091) 
'ভাষ। অস্থিক গোীর ভাষ! বলিয়া মনে করা হয় । 0097০ ব্যাখ্যা? করিয। 
বলিয়াছেন যে, মুণ্ডা ও মন-খেক্গর ভাষার ভিত্তি এক। শানরাজাগুলির 
পশ্চিম অঞ্চলের ওয়া, রিয়াং ও পাঁলাউংদ্দিগের ভাষাকে মন-খেঙ্ষোর এবং 
ইহার্দিগকে মন খেদ্ধর জাতি বলা হয়। ইহার অর্থ উনাদের মধ্যে পেগুর 
11508 বামন এবং ক্যাম্থোডিয়ার খেন্ধরর্দিগের সংমিশ্রণ আছে। কেহ 
কেহ বলেন মন-খেশ্ধর জাতি কল্পনার বস্ত, কারণ খেন্গরজাতি কু, হিন্দু 
প্রভৃতির সংমিশ্রণে উত্পন্ন । যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি ষে, ]1য01,100- 
এর মতে খাশী, কুকী, খণিপুরী, কাছারী নিষাদগোষ্ঠীর সমলক্ষণ যুক্ত 
(13107 মাত্র ছুইটি দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে বিচার করিয়াছেন ) এবং 
খাশী, পালাউং ও ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসী সমলক্ষণযুক্ত ( কোন 
আদিবাসী উপজাতির নাম করা হয় নাই )। এই অভিমত মানিয়া লইলে 
দাড়ায় ঘে, আপাম সীমান্তের প্রধান উপদ্রাতিগুলি মুগ্ডা ভাষাভাষী নিষাদ- 
গোষ্ঠীর সহিত সম্পকিত। হৃতরাং ভাষার দিক দ্বিয়াও মৃণ্ডা ভাষাভাষীদের 
সহিত মন-খেঙ্গর ভাষাভাষী থাশী ও শান সীম্নাস্তের পালাউং, রিয়াং 
প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইতেছে । 969০ [07০দা-এর মুণ্ডা ভাষ। সম্বন্ধে 
গবেষণার কথ পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহার অভিমত গ্রহণ করিলে 
সমগ্র পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উপজাতির্দিগের সহিত মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদ- 
গোঠীর সম্পর্ক ছিল স্বীকার করিতে হইবে। 

ভারতবর্ষের আদ্িবাসীর্দিগের সম্বন্ধে আলোচনা! শেষ কর! হইল। 
প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধো আলোচ্যবিষয়ের সকল অঙ্গ ও বহু 
প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানীর অভিমতের উল্লেখ কর] সম্ভব হয় নাই। ইহার 
একটি কারণ নৃতত্ববিজ্ঞানীদদের সকল প্রকার অভিমতের পরিচয় দেওয়! 
অপেক্ষ। ভারতবর্ষের আদিবাসীদ্দিগের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেত্য। 
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এই উদ্দেশ্ত হইতে আদিবাসীদ্িগেব বাসভূমি ও সখা সম্বন্ধে কিছু বিভ্ভৃত 
আলোচন] কব হইয়াছে | এই উদ্দেশ্া "হইতে ননত্ববিজ্ঞাশীদেব বিদিন্প 
ও কোন কোন ক্ষেত্রে পবস্পব বিবোধী আর্পিঃল 2 নুতন নুন 
নামকবণেব ফাল য কুজ্টিকাচ্গাপ সি হইঘাচে, তাহা দ্দে কবিয। 
াঁবতবর্ষেষ আদিবাসীদিগেবক মধো জাতিস*মিশ্রণ ঙ্ছন্ধে একটা 
মোটানুটি সন্তোষচনক ব্যাখ্য। দিনার চেষ্টা কবা হইযাছে। 


আলোচনাব ফলে দেখা গিযাছে যে, দর্ষিণ, মধ্য ও পূর্বভাবতের 
আদিবাসী উপজাতিগুলিকে দৈহিক লক্ষণ বিচাব কবিয় নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীবা এক গোঠীতূক্ত মনে ববেন। তীাদেব মধ্যে আতাগডর 
দেখা যায এই গোষ্ঠীব উতপভি, ইশ্াব ভাবতে প্রবেশ পথ, ইভাব 
মধ্যে অন্তান্ত গোঠীব স*মিশ্রণ এব* অন্যান্য গোঠীব সহিত ইহাঁব সম্পর্ক 
নির্ণযেব প্রশ্নে । এই সক্ঠল প্রশ্নেব আলোচনায় মত বিবোধ ও ব্যক্তিগণ 
অন্পমাণকে প্রাধান্য দিবাব প্রযাসেব প্রচব অবকাশ বহিযাছে। এই সকল 
প্রশ্নেব যে উত্তব পাওয়া যায, সংক্ষেপে তাহাব উল্লেখ কবা হইযাছে। 
ভাষাতত্ববিদেবাও ভাবতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলিব ভাষাগত এক 
গোঠীত স্বীকাব কবেন। কিন্তু তাহাবা আবও অগ্রসব হইয়া ভাষাগত 
এক্যেব একট! অতি বৃহৎ পবিধি বচনা করিয়া উহ্বাব তিন্তিতে একটি 
বহু বিস্তৃত মন্থষ্যগোষ্ঠীব অস্তিত্ব কল্পনা কবিধাছেন। আমাদের আলোচ্য 
বিষষেব পক্ষে এই মতবাদ অগ্রাসাঙ্গক। দাঁক্ষণ, মধ্য ও পুধ-ভারতেব 
আদিবাসী গোষ্ঠীব সহিত উত্তব-্পুব সীমাস্তেব উপজাতিগুলিব সম্পর্কের 
আলোচনাব ফলে দেখা গিয়াছে, নৃতত্ববিজ্ঞানী ও ভাবাতত্বর্বদ উভয়েই 
সম্পর্কেব অন্যিত্ব ্বীকাব কবেন। এই অঞ্চলেব আদিবাসী উপজাতি বাহিবের 
মোঙলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিব হ্বাব! বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। 
ক্ষেপে সমগ্র াবতবধের আদিবাসী উপজাতিগুলি এক গোঠীভূক্ত, এই 
তথ্য আমবা! পাইতেছি। এই এঁক্য ভারতের উত্তব-পূর্ব সীমান্তে খণ্ডিত 
হইয়াছে ব্রহ্ম, শানদেশ ও আবাকানেব পথে আগত বিশ্ক্িগোঠীয় উপজাতি- 
সযূহেব সহিত সম্ভবতঃ সংখ্যালঘি ভারতীয় আঁদবাসীদিগেব সংমিশ্রণে 
ফলে। ভারতবর্ষেব দক্ষিণপ্রান্তেব উপকূল অঞ্চলে সভবতঃ অল্প পবিমাণে 
বহির্তাবতীয় গোঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে । কেহ এই গোঠীকে ওশেনিক টাইপ 


৬৩ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


বলেন, কেহ মেলানেশিয়ান বলেন, আবার কাহারও মতে উহা 
ইন্দোনেশিয়ান । 

ভারতবর্ষের নিষাদগো্ঠীব সহিত দক্ষিণ মালয়ের শকাই, সিংহলের বেদ্দা, 
স্বমাজ্রার উপকৃলভাগের অধিবাসী, সেলিবিসের তোয়ালা ও অষ্টরেলিয়ার 
আদ্দিবাসীব দৈহ্নিক লক্ষণের সাদৃশ্য সম্বন্ধে যণ্ে আলোচনা কর! হইয়াছে । 
এই সাদুশ্তের প্রকৃত পরিমাণ সন্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীরা একমত নহেন। 
ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ীর সংখ্যা, বিস্তার, ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে 
তাহার্দের কোন কোন গোষ্ঠী যেরূপ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহার সহিত 
মালয়, স্বমান্্া, সেলিবিসের যে সকল উপজাতিকে তাহার্দের গোষ্ঠীভৃক্ত বলা 
হয় তাহার্দের বর্তমান সংখ], অবস্থা এবং বেদ্দাদিগের অবস্থা ও সংখ্যার সহিত 
তুলন। করিয়া এরূপ অভিমত গ্রহণ করা যায় ন। যে, ভারতবর্ষের নিষাদগোঠী 
বছির্ভারতের এই সকল অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। বরং ইহাই সম্ভবপর, 
যদ্দি দৈহিক লক্ষণের এঁক্য স্বীকার কর] যায় ষে, এই গোঠীর কোন কোন দল 
ভারত হইতে বহির্ভারতের এই সকল অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছিল । অবশ্থ ইহা 
অশ্নমান মান্। ইই্রান্ন ভ্বীপ হইতে পশ্চিমে' মাডাগাস্কার পর্যস্ত ুষ্ণকায় 
মহুষ্যগোষ্ঠীর অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে একট! পৃথক অঞ্চল 
বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন কোন সমন্যার সস্তোধজনক সমাধান হয়। 
ভাষাতাত্বিক প্রমাণ বা অনুমানের সাহাষো জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নের মীমাংস! 
করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অন্রমানের ব্যাপার হইয়] দাড়াইবার সম্ভাবনা । এ 
সম্বন্ধে (107108-000£8971-এর মত সমীচীন বলিয়া মনে করা যায়। 
9$1)1010/-এর মতবাদের আলোচন। প্রসঙ্গে (মন-খেন্ধর জাতির সন্বদ্ধে ) মুণ্ডা, 
রিয়াং, ওয়া, শকাই. সেমাং প্রভৃতির মধ্যে ভাষার এক্যের কথ তুলিয়া! তিনি 
বলিতেছেন, “হু ঘ্যা 02990. 6০ 00610096109 07999 7১:060020001916 
£910010ন 11850. & 01060525616 00155 0101) ৪৪ 105 60920 60012 
85017719616 00655 100৮ 1010) 10086 20956 10982 80001190 99000081119, 
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মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী ৬১ 


অর্থাৎ তাহাব মতে ভাষাব এঁক্যেব (উহ্বাব কারণ যাহাই হউক ) সঙ্গে 
দৈহিক লক্ষণের এক্যের কোন সম্পর্ক নাই। রুষ্টিগত সাদৃশ্টে ষে সকল 
দৃষ্াপ্ত দেও! হয় জাতি সংমিশ্রণেব প্রমাণ হিসাবে তাহা অবাস্তব। 

শাবতবর্ষেব সকল আর্দিবাীকে এক গোষঠীতৃক্ত বল। যাইতে পাবে_ এই 
তখ্য পাই'বাব পৰে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইযা তাহাদের ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, 
অন্থান ও হিন্দসমাজেব সঙ্গে তাহাদেব সম্পর্কে আলোচন। কবা যাইতে 
পাবে। এই গোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও বহু সহশ্র বখসবেব অন'খা বাজনৈতিক, 
সামাজিক ও ধর্ম বিপ্লব ও প্রাকৃতিক বিপর্যষেব মধ্যে আপনাদিগেব পৃথক 
অস্তিত্ব ও কৃষ্টি বজায় বাখিযাছে। কোন শক্তিব বলে ও ঘটন। পবম্পবায় ইহ? 
সম্ভবপব হইযাছে তাহ! উৎসাহী গবেষকেব অনুসন্ধানের বিষয় । 


মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী 


পূর্ব ভাবতেব অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ কবিধা বাঙ্গালী জাতিব মধ্যে 
মোজলযেড স"মিশ্রণ সথদ্ধে স্তব হাববাট ॥বিকুলেব মত বযাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ 
নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ বিস্তাবিত যুক্তি প্রমাণেব সাহ্াধ্যে খগুন কবিয়াছেন। এই 
মত এখন পবিত্যক্ত হইয়।ছে। 

বিজলেব অস্কসদ্ধান প্রণালী ছিল কতকটা প্রাখমিক অন্কদন্ধান বা 87899 
০৫৮-এব মত। তীহাব মাপজোখের প্রণালীব ক্রটি বাহিব হইয়াছে, 
সিদ্ধান্তেও ক্রটি বাহির হইয়াছে ।॥ মোঙ্গলযেড গোরষ্ঠীব অধ্যুষিত অঞ্চল পূর্ব 
ভারতেব উত্তব-পূৰ সীমানায় অবস্থিত। এ জন্য পূর্ব ভাবতে গোলমুণ্ড টাইপেব 
অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কবিতে গিয। তাহাব দৃহি স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের উপন্ধে 
পড়িয়াছিল। 

মোঙশলয়েড লক্ষণ গোল, যধামাকূণত ও লম্বামু” লোকেব মধ্যে দেখা যায়। 
ধু মন্তকের আকৃতি হইতে এই টাইপ নির্ধ কব চলে না| কিন্ত রিলে 
বাঙ্গালী জাতিব মধ্যে সংমিশ্রণ নির্ণয কবিতে গিয়া শুধু মস্তকের আকৃতি হইতে 
টাইপ নির্ণয় করিয়াছেন । 

পামীরের পূর্বে তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে জুঙ্গেবীয়। ও মোজলীয? 
মোজল গোঠীর বাসভূমি । যোঙ্গল গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্তান্ত গোষীব সংমিশ্রণে তুর্ক 
গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইযাছে। কেহ কেহ বলেন সম্ভবতঃ আর্য বা ইরাণীয়ান 


৬২ শারতধধের অধিবাপার পবিচয় 


গোগির সঙ্গে এই সংমশ্রণ হইয়াছিল । (গা, ॥. 7০569) সে যাহ! হউক, 
মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ যাহাদের মধ্যে আছে এইবপ বিএন গোষ্ঠী কাম্পিয়ান 
সাগরেব পূব হইতে বেরিং প্রণালী পর্ষস্ত ছডাউয়া আছে। 

ভারত বধের স্মগ্র উত্তব-পব সীঘান। ব্যাপিয। মোজলয়েভ-»ংঁম শ্রিত বিভিন্ন 
উপন্ছ।তি বাস করে। কি ইহাদের মধো কেহই বিশুদ্ধ মোঙগল "গাঠীঘ নহে। 
সিংকিয়াংষে “শ্র তুক গোষ্ঠীর বাপ। সিংকিয়াংষের দক্ষিণে তিব্বতের মালভূমি । 
তিব্বতের দক্ষণে নেপাল ও ভূটান ও ইহাদের মধো সিকিম। ভুটানের 
দক্ষিণে মাসাম | আসামের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্ম ও আরাকান ইয়োম]। 
পশ্চি্ব তিব্বতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে লাভাক ওবািস্বান | তিব্বত 
ওব্রন্ম মোঙ্গলযেড সম্পকিত গোঠীর দুইটি প্রধান ঘাটি এব* এই ছুই খাঁটি 
হইতে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের শ্োত 'ভারতবর্ষেব মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে । 
এই প্রবাহ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে রুদ্ধগতি হইয়াছে । 

মোঙ্গলীপ্ন গোষ্ঠীর বিশিষ্ট দৈহিক লক্ষণসমূহ ধাঁরয়। বিচার করিলে দেখা যায় 
তুর্ক গোষ্ঠী গোলমুণ্ড কিন্তু তুর্ক গোষ্ঠীর ভাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে 
মোঙ্গলীয় লক্ষণগুলির তারতম্য ঘটিয়াছে। মাধ, তু্ুঙ্দ, জুর্সেবীয়া ও 
মোঙলীশার কালষখ, তোরগুত প্রভৃতি জাণি প্রকৃত মোঙ্গল। কোরীয়ানধের 
নাসিকার গঠন মযোঙ্গলীষ নহ্কে, কিন্তু চোখেব গঠন মুখের গঠন মোলীয়। 
আইন্থ জাতি বার্দে জাপানীবা মোটামুটি কোবীয়ান টাইপেব। চীনা জাতির 
মন্তকেব গঠন প্রকৃত যোঙনা॥গেব এত গোল নে, মধামাকৃতি | 

ভাবতবর্ষের মধিবাসদেব প্রতিবেশী জ্ঞাতিগু“লর মধ্যে তিব্বত ও ক্রদ্ধের 
অধিবাসীবা মোঙ্গপয়েড ব৷ যোঙ্গল লক্ষণযুক্ত। কিন্তু এই ছুই দেশের 
অধিবাসাদের যধ্যে বিশ্চিন্ন গোষ্ঠীর স"'মশ্রণ আছে। 

তিব্বতের মধবাপাদের মধ্য গোল, মধ্যমারতি ও তস্বামুণ্ড টাইপ আছে। 
উত্তরের মালভূমি অঞ্চলেব দ্রপা (0107৯) গা গোলমুস্ত (92016050078 
1৪০০7৮, 1১97) | কিস্ত ইচাদের চুল চোখ ও নাক মোঙ্গলীয় নহে। দক্ষিণ 
অঞ্চলের বোধ পা ছেডনেব মতে গোলমুড 9091190 11071801010 টাইপের 
পূর্ব তিব্বতের অধিবাপীদের মধো লম্বা ও মধ্যমাককতি মুণ্ডের প্রাধান্ত দেখ! 
যায়। ইহার্ধিগকে 1১:০৪৫-1৯০৩০ ও 215881৩ বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে। 
হেভনের মতে পূর্ব তিব্বতেব খাম্ন হইতে প্রাপ্ত করোটি হইতে অন্্মান কর] 


মোঙ্গলযেড গোঠি ৬ঙ 


যাগ যে এই টাইপ অতি প্রাচীন এবং এই জাতি সম্ভবতঃ তিববতেব আদি 
অধিরাণী ছিল । ক্গযেস মত প্রকাশ করিয়াছেন ষে, সম্ভবতঃ তারঁরম অববা*হকা 
হইতে পামীরী বা ইরাণী গোষ্ঠীর লোক উত্তর তিব্বতে গ্রবেশ ক'বযাছিল । 


ব্রন্মেব অধিবাসীর্দিগকে হেডন 13049) 11017801010 গোঠীভুক্ত 
কবিশাছেন। তাহার মতে ব্মী উপঙ্গাতিগুলির মধো গোলমুণ্ড ও লম্বা মুগ 
এই ছুই টাইপের লোক দেখ। যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়াছে 
ব্রন্মেব ক্ষেত্রেও সেইবপ ভাষা অগ্সাবে জাতি বা মন্স্য গোষ্ঠী বিভাগ কবা 
হইয়াছে । ফলে, সঠিক জাতি স'মিশ্রণ নির্ণয়ের ব্যাপাবে অস্পষ্টতা দেখা 
দিয়াছে। ব্রন্মের অধিবাসীর্দিগকে যন-দ্ষের, শান বা তাই, ইন্দো-চাইনীজ ব। 
তিব্বতী-বম ইতাদ্দি গোঠীতে ভাগ কর। হইয়াছে । এই কয়েকটি গোঠীর 
জাতি ভারতবর্ষের সীমাস্ত অতিক্রম করিয়া আসামেব যধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 
ইন্দো-চাইনীজ গোচীর জ্ম্বন্ধে বলা হয় যেব্রক্ম ও মালযের মধ্যে দিয়! এই 
গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার ছ্বীপগ্ডলিতে প্রস্থান করে। এই গোঠীতূক্ত কতকগুলি 
উপজাতি আসামে রহিয়া যায়। উহাদের মধ্যে মিরি, বোদে', নাগ। প্রভৃতির 
মায় করা যায়। এই গোষীর একটি পুথক শাখাকে লুশাই পর্বতশ্রেণীব দক্ষিণে 
ও পশ্চিযে, আরাকান ও চট্টগ্রামের পাবতা অঞ্চলে দেখা যায়। 


খ্যাম। আসাম ও কোচিন-চীন জাকিগুলিব যধ্যে 3০007001160 
টাইপ, তাই-শান টাইপ, বমী মালয়ী ও “হিন্দু” টাইপ্বে স"মিশ্রণের কথা 
বল' হইয়াছে । দক্ষিণ আসাম, ফোচন-চীন ও কান্বোডিয়াব চিয়াম জাতির 
মধো যোঙ্ষলীয় লক্ষণের অভাব । ইন্দোনেশিয়ায় ্রীষ্টীয় অবেব প্রথম শতক 
£ইতে উপনিবেশিকর্মের অভিযান আর হহয়াছিল। এই সংযোগের ফলে 
ধ্রষ্টীয় ৭ম *ইতে ১ম শতাব্দীব মধ্যে ইন্দে -চ্গাভানীজ সভাতার চরম বিকাশ 
হয়। নতত্ববিজ্ঞানীদের মতে এই সংঘোগের ফলে যে জাতিসংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছিল, জঞাডা ও বোণিওর বর্তমান অধিপাসীদের মধ্যে তাহার কোন 
প্রভাব দেখ যায় না। 

ব্র্ম ও তিব্বত হইতে আগত মোঙলয়েড সংমিশ্রণের প্রবাহ সম্বন্ধে 
সাধারণ ঠাবে বলা যায় যে, ব্রন্ধম হইতে আগত প্রবাহ আমা ও বজগ-আসাম 
সীমাস্তের কয়েকটি অঞ্চলে দেখ! যায় এবং তিবৃত হইতে আগত প্রবাহ 


৬3 ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


হিমালয়ের ভূটান হইতে কাশ্মীর পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কতকগুলি অংশে 
দেখ। মঘায়। 

আসামে ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির প্রবেশের কথা বল! 
হইয়াছে । খাশীর্দিগের মধ্যে মন-ন্ষের ভাষার প্রভাবের কথা বল! হয় । অষ্টম 
শ ঠাব্ধী হইতে দক্ষিণ শান গোষ্ঠীর একটি উপজাতি আসাষে প্রবেশ করিয়া 
কামরূপ অধিকার করে। এই গোষ্ঠীর অন্তভূতি আহোম জাতিব নাম উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বমাঁর। আসামের বৃহৎ 
অংশ আঁধকার করে এবং শান বা তাই গোঠীর বিঙিন্ন উপজাতি আনামে 
প্রবেশ করে। 

উত্তর ও উত্তর-সুব আসামের দাফ.ল1, আরব প্রভৃতি জাতি পূর্ব তিব্বতের 
অধিবাসীদের পঠিত সম্পকিত। সিংপো।, নাগ! প্রভৃতি উপজাতিকে আসাম 
ও ব্রন্মের সীমানার ম'ধো দেখা যায়। ইচার্দের এবং আসাষের অন্যান্য 
উপজাতি দগ্বন্ধে বলা যায় যে তাহাদের মধ্যে নিষাদ গোষ্ঠীর সঠিত মোঙ্গলয়েড 
জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে । খাশী, কুকি, মিথেই বা] মণিপুরী, মিকিব, কাছাডী 
এবং কিছু পরিমাণে নাগাদের মধো নিষাদ গোষ্ীর লক্ষণের সঙ্গে মোঙ্গলয়েড 
লক্ষণ দেখা যায়। 

বাংলা দেশের সীমানার মধ্যে উত্তর-পূব ও দৃক্ষিণ-পুব সীষ্বান্তে মোঙ্গলয়েড 
সংমিশ্রণ রহিয়াছে। উত্তর সীমান্তে দাজিলিং জেলায়, নেপাল, ভূটান ও 
মিকিমে যে মোলপয়েড সংষিশ্রণযুক্ত অধিবাসীর্দিগকে দেখা যায় সেই সংমিশ্রণ 
তিব্বত হইতে আগত। সিকিমের রোংপা ও লেপ] মধ্যমাকৃতি মুণ্ডেব | 
ইহাদের সকলের মধো অব্লবিস্তর মোঙ্গলয়েড লক্ষণ দেখা যায়। নেপালের 
নেওয়ারদ্িগের মধ্যে এই লক্ষণ পরিষ্ফুট নগে। বাংলাদেশের পূর্ব শীমানায় 
মৈমনসিংহ জেলার মধ্যে স্থসং অঞ্চলের গারে] ও হাজংদিগের মধ্যে ও দক্ষিণ- 
পূর্বে চট্টগ্রামের পাবত্ায অঞ্চলে চাকৃমাদিগের মধ্যে যে মোঙগলয়েড সংমিশ্রণ 
দেখা যায় তাহ। তিব্বত হইতে আগত সংমিশ্রণের অন্গরূপ নহে। চট্টগ্রামের 
চাকৃমা ও যগদিগের সহিত আরাকানের মগদ্দিগের সম্পর্কের কথা বল। 
হইয়াছে । পার্বত্য-ত্রিপুরাব অধিবানীদের মধ্যে যে ধোজলয়েড লক্ষণ দেখা 
যায় তাহ! আসামের উপজাতিদের যধ্যে বর্ম হইতে আগত যোঙ্গলয়েড 
সংমিশ্রণের অন্ধ্রূপ । 


মোঙ্লয়েত গোঠী ৬৫ 


নেপাপ হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়! পাঞ্জাব হিমালিয়ে উপস্থিত হইলে 
কাঙ্ডা জেলাব উত্তব সীমানায় লাহুল ও শ্পিটির অধিবাসীর্দিগের মধ্যে তিব্বত 
হইতে আগত মোজলযেড সংমিশ্রণের পরিচয পাওয়া যায়। একদিকে মধ্য 
এশিয়া ও লাভাক ও অন্যদিকে কুলু ও পাঞ্জাবের মধ্যে ব্যবসায়ের আদান 
প্রান লাহুলীদেব মারফৎ চলে । স্পিটি পূর্ব লাভাক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
পরে লাভাকের সঙ্গে শ্পিটিও কাশ্ীরের অন্ততৃ-ক্ত হয়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের 
পরে ব্রিটিশেব1 উহ] বিচ্ছিন্ন করিয়। নিঙ্গেদেব দখলে আনিয়াছিল। 

আবও অগ্রসব হইলে বালটিস্থান বা ছোট তিব্তে ও লাভাকে তিব্বত্তী 
প্রভাব প্রবল । লাভাকেব অধিবাসীর1 ভোট নামে পরিচিত। মধ্য লাডাকের 
হান উপত্যকার অধিবাসী ও বাল্টিস্থানের ক্রক-প। জাতি আলাদা গোঠীর। 
এই গোঠী দবদ নামে পবিচিত। পশ্চিমে কাফিরীস্থান হইতে পূর্বে কাগান 
পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চলকে দরদিষ্তান নাম দেওয়া হয়। দরদজাতি, ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাসে পরিচিত। তাহাদিগকে ইন্দো-এরিয়ান ব৷ আর্য গোঠীভূক্ত 
বল। হয়। 

বাংলাদেশেব সীমানার মধ্যে চট্টগ্রামের পার্তত্য অঞ্চলের চাকৃম। জাতি 
(১,৩৫,৫*৩) আরাকানের মগদিগের সঙ্গে সম্পকিত বল। হইয়াছে । আসামের 
খাশী, খিয়াং, লুশাই, কুকি ও ত্রিপুরার তিপারার্দিগকেও এই অঞ্চলে দেখা 
যায়। পার্বত্য-ত্রিপুরায় লুশাই, কুকি ও তিপার' প্রধান উপজাতি । মৈষন- 
সিংহের গারোপাহাড় অঞ্চলে প্রায় ৬৮ হাজার গারে। বাস করে। খাশী- 
জয়স্তিয়! পার্বত্য অঞ্চলে, খাশীরাজে; গোয়াঁলপাডা ও কামরূপে প্রাক ৩, 
হাজার গারো! বাস করে। মৈমনসিংহে প্রায় ২* হাজার হাজং বাস করে। 
গারে] পাহাড় অঞ্চলে আসামের রাভাদিগকেও দেখা যায়। দাজিলিং জেলায় 
ও সিকিমে মূ্মী, খাস্বু, খশ, দাজিনিং ও জলপাইগুড়ির মধ্যে মেচ ও মছুর- 
ধিগকে দেখ] যায় । ধিমল, থারু, কামী, খাবাস ও থক উপন্গাতিকে দাঁজিলিং 
জেলার মধ্যে দেখ] ধায়। আসামের মোট প্রায় ১* লক্ষ উপজাতির মধ্যে 
হুরম। উপত্যকায় প্রায় ও লক্ষ ও আসাম.উপত্যকায় প্রায় ৪ লক্ষ উপজাতি 
বাস করে। সংখ্যা হিসাবে নাগা, কুকি, মিথেই বা মণিপুরী, খাশী, ও আবর 
প্রবল। নাগাদিগের মধ্যে আবার ২১টি ও কুকিদ্বিগের মধ্যে ১৮টি ভাগ 
(01558) আছে। 

€ রি 


৬৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে মোজলয়েভ সংমিশ্রণ সম্বন্ধে উপরের 
আলোচন! হইতে দেখা যাইতেছে ব্রদ্ধের পথে যে সংমিশ্রণ আসিয়াছে তাহ! 
আস'ম ও হাসাণমব সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চলে (মৈমনসিংহ, পার্বত্য চট্টগ্রায ) 
প্রবল। এই সংমিশ্রণ ছুই বা ততোধিক গোঠী হইতে হইয়াছে। ব্রিপুরা, 
বাংল! ও আসামের মধ্যবর্তী অঞ্চল। উত্তর বঙ্গে দাজিলিং, নেপাল, সিকিম 
ও তৃটান হইতে আগত উপজাতিদিগের মিলনভূমি। এই অঞ্চলে তিব্বতী 
প্রভাব প্রবল। পশ্চিম হিযালয়ে ঘে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়! 
যায় তাহাতেও তিব্বতী প্রভাব প্রবল । 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে মোঙ্গলয়েড গ্রভাব দেখা ধায় তাহাকে 
তিনটি ধারাতে বা টাইপে ভাগ কর! হইয়াছে । ছুইটি টাইপের নাম দেওয়। 
হয় প্যালি-মোঙ্গলয়েড ও একটির নাম মোঙ্গলয়েড। 

প্রথম প্যালি-মোঙ্গলয়েভ টাইপ লঙ্ব! বা মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের, গাত্রবর্ণ কাল 
বা শ্তাম, অক্ষিকোটর তির্যক (91576108) | হিমালয়ের পাদধেশের অঞ্চল- 
গুলিতে এই টাইপের সহিত অস্থান্ত গোঠীর ।সংমিশ্রণ হইয়াছে, আসামের 
উপজাতিদের মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্ত দেখা ঘায়। দ্বিতীয় প্যালিমোজলীয় 
টাইপের মুণ্ড গোল, গাত্রবর্ণ কাল, মুখ গোল এবং চোখের গঠনে মোঙ্গলয়েড 
লক্ষণ প্রবল। পার্বত্য চট্টগ্রাষের চাকৃমা, মগ প্রভৃতির মধ্যে এই টাইপের 
প্রাধান্য দেখ! যায় । যে টাইপের মধ্যে ভিব্বতী সংস্রিশ্রণ প্রবল সেই টাইপের 
নাম দেওয়। হইয়াছে মোঙগলয়েডভ। এই টাইপ ন্ৃতত্ববিজ্ঞানীর্দের মতে 
অপেক্ষা়ৃত আধুনিক । প্যালি-মোঙ্গলয়েড জাতি প্রাগৈতিহাসিক আমলে 
ইন্দো-চীন হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । 

ভাষাবিজ্ঞানীর। যাহাকে মন-দ্ষের জাতি বলিয়াছেন কোন কোন নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীর মতে তাহারা এই প্যানি-মোঙগলয়েড শ্রেণীভৃক্ত। ভারতবর্ষে এই 
গোঠীই প্রাচীনতম মোঙগলয়েড লক্ষণযুক্ত জাতি, অনেকের মত এইরূপ । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! :যায় থে মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত করোটিগুলির 
মধ্যে একটিকে নৃতত্ববিজ্ঞানীর। মোঙগলয়েড বলিকস। মনে করেন। এই করোটি 
ও কতকগুলি পোড়ামাটি ও প্রত্তরের মৃতির টেরছ] (০১11659) চোখ দেখিয়া 
কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন তাত্রযুগের সিস্কুজাতির সঙ্গে মোগল জাতির 
কোন না কোনরূপ আদান-প্রদান ছিল। অন্মান করা হয় যে, এই মোগল 
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হাতি সম্ভবতঃ মোঙ্গলগোষ্ঠীব আদি বাসভূমি, অর্থাৎ পামীরের পূর্ব অঞ্চল 
হইতে আপিয়াছিল। মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর জাতি ভারতবর্ষের প্রতিবেশী ও 
প্রাগৈতিহাসিক আমল হইতে তাহাদেব সঙ্গে ভাবতবর্ষের অধিবাসীদের 
সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলেও সীমাস্ত অঞ্চলগুলি অতিক্রম করিয়া মোললয়েড 
সংামশ্রণেব প্রবাহ ভাবতবর্ষেব অভ্যন্তরভাগে কখনও প্রবেশ করিতে পারে 
নাই। নৃতত্ববিজ্ঞানের এই সাক্ষোব সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্য যোগ করিলে 
দেখা যায ভারতবর্ষ হইতে কুষ্টির প্রবাহ এশিয়ার সমঘ্য মোঙ্গল ও থোঙ্গলয়েড 
অর্থাৎ মোঙ্গলীম লক্ষণযুক্ত জাতিকে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রভাবিত 
কাঁবধাছে। 


মেডিটারেনীয়ান গোম্ঠী 


'|রতবর্ষের অধিবাদীদের মধ্যে পরবর্তী স্তর মেডিটারেনীয়ান গোষঠী সন্বদ্ধে 
ডাঃ গুহের মত এইরূপ £ 


এই মেডিটারেনীয়ান গোঠীর মধ্যে তিনটি পৃথক টাইপের অস্তিত্বের গ্রমাঁণ 
পাওয়া যায়। প্রথম ও সর্বপ্রাচীন টাইপ প্যালি-মেডিটারেনীয়ান। প্রোটো- 
ঈজিপ্পীয়ান টাইপেব সঙ্গে এই উপগোষ্ঠীর দৈহিক লক্ষণের সাৃশ্ক আছে, 
নিগ্রোয়েড গোষ্ীর কয়েকটি লক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। আদিতানালুরে 
এবং দ্াক্ষিণাত্যের এন্তত্র ইহাদের করোটি প্রভৃতি দেহের নিদর্শন পাওয়। 
গিয়াছে । সম্ভবতঃ ইহার! মেগালিথিক কালচারের প্রবর্তন করিয়াছিল। 
ভ্রাবিড় ভাষাগোষীর ভাষাভাষীঙের মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্ত দেখা যায়। 

ইহাদের পরে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। দৈহিক 
লক্ষণে ইহার! “মুরোগীয়ান” টাইপের সদৃশ (০1০4515 8100) 6০ 05৪ 100৮০ 
9980 ৮০9") সিস্কু উপত্যকায় এবং আরও পূর্বে ইহাদের অনেক করোটি, 
কঙ্কাল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে । এই গোঠী সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
এবং আর্য ভাষাভাষী বৈদিক আক্রমণকারীদের দ্বার] গাঙ্গেয় উপতাকা অঞ্চলে 
এবং অয্ন সংখ্যায় বিদ্ধ্য পর্বতের দৃক্ষিণে বিভাড়িত হুইয়াছিল। (৫[ট 1৪ 
010051019 608৮ 61015 99 6109 1509 £981001291019 10: 6118 065910100767 
91 606 170058 015111996100 8৪00 80880060815 01909189010 6196 
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:4056177809500106 109010৭5 00 0129 (380£910 1785105 2010. 00 8 ৭70081197 
9590১ 1১8020. 6179 ড1001)5%৭৮। উত্তর ভাবতের অধিবাসীদের মধ্যে 
এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে এই টাইপের 
প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

তৃতীয় এবং শেষ যেভিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর আগন্তক প্রাচ্যঙ্গাতি (07192091 
2808)। এই উপগোষ্ঠীর প্রধান বাসভৃমি এশিয়া মাইনর ও আরব দেশ। 
এই দ্বহই অঞ্চল হইতে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
রাজপুতান! ও যুক্ত প্রর্দেশের পশ্চিম অংশে এই টাইপের প্রাধান্য দেখিতে 
পাওয়। যায় । (390191 17101297065 17) 20100186100) 1944) | 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে মেডিটারেনীয়ান গোঠীব শুর সম্বন্ধে ডাঃ 
গুহ যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন অনেক খ্যাতনাম। নৃতত্ববিজ্ঞানী তাহ! 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার অন্ত কোন কোন রচনায় প্রকাশিত মতের সঙ্গে 
এই সকল মতের সঙ্গতি লক্ষিত হয় না । 

মেডিটারেনীয়ান বলিয়। বণিত গোষ্ঠীর এই প্রকার নামকরণ করিয়াছেন 
বিখ্যাত নৃতত্ববিজ্ঞানী 99:81| এইরূপ বল! হইয়াছে যে, উত্তর-আফ্রিকার 
দক্ষিণ অঞ্চল এবং নিকটবর্তী এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেডিটারেনীয়ান 
গোঠীর উৎপত্তি কেন্ত্র এবং এই গোষ্ঠীর যে সকল শাখা দেখা যায় সেই সকল 
শাখার উদ্ভব হইয়াছিল এই অঞ্চলে । এই অঞ্চল হইতে মেভিটারেনীয়ান গোষ্ঠী 
পূর্ব ও পশ্চিমমূখে ছড়াইয়। পড়ে। 

বৃতত্ববিজ্ঞানী ঈলিয়ট শ্মিথ এই গোষ্ঠীর মেডিটারেনীয়ান নামকরণ অনুমোদন 
করেন না। তাহার মতে ব্রিটিশ স্বীপগুলি ও ফ্রান্দের নৃতন প্রস্তরযুগের 
অধিবাসী, মিশরের অধিবাসী, ঈথিওপিয়ার কতকগুলি উপজাতি, আরব ও 
পারশ্ত উপসাগরের উপকূলের অধিবাসী, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, এশিয়া 
মাইনরের উপকূল অঞ্চলের অধিবাপীকে এক ্রেণীতৃক্ত বল! যাইতে পারে। 
তিনি এই গোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন ব্রাউন রেস। এই গোঠীর মধ্যে 
মেডিটারেনীয়ান, সেমিটিক ও হেমিটিক গোঠীর জাতি খাছে। 

মেডিটায়েনীয়ান গোঠীর ষে শাখাকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান নাম দেওয়া 
হইয়াছে, অনেক নৃতত্ববিজ্ঞানীর মতে তাহারাই জ্রাবিড় বা 1):8510197 জাতি। 
এই শাখার উৎপতি সন্বদ্ধে মতভেদ ্বাছে। একদল পণ্ডিত বলেন ইহারা) 
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বিদ্বেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল । অন্য দল বলেন দাক্ষিণাত্যের তৃণময় 
অঞ্চলে (09290. 81859157545 01 6009 1099০87) প্রাচীন নিষাদ গোঠী হইতে এই 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল । যাহার বলেন এই জাতি বিদেশ হইতে 
আপিয়াছিল তাহাদের মত এই যে, উত্তর মিশরের 'প্রি-ডাইনাষ্টিক' আমলের 
সমাধিক্ষেত্রে ষে টাইপের লম্বামুণ্ড জাতির কবোটি পাওয়া গিয়াছে তাহার 
সহিত দক্ষিণ ভারতের এই প্রাচীন মেভিটারেনীযান টাইপের সাদৃশ্ত এত বেশী 
যে, অনুমান কর] যাইতে পারে যে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্যস্ত এই জাতি 
ছড়াইয়া ছিল। 

লঙ্বামুণ্ড নিষাদ গোঠী হইতে প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান, প্রাচীন মেডি- 
টারেনীয়ান হইতে ফ্ুরোপীয় মেভিটারেনীয়ান ও মুরোপীয় মেভিটারেনীয়ান 
হইতে প্রাচ্য জাতি, এইভাবে ল্বামৃণগোষীর শ্রেণীবিভাগ কর। হইলেও দেখা 
যায় যে, কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী অন্যান্য দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য বিচার না 
করিয়া সকল লম্বামুণ্ড জাতিকে এক গোঠীতুক্ত করিতে ইচ্ছুক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
ঈলিয়ট স্মিথের ব্রাউন রেসের উল্লেখ কর] যায়। প্রাচীন মিশরী ও আধুনিক 
মিশরী তাহার মতে ব্রাউন রেস (9707 28508)। নৃতত্ববিজ্ঞানী বাকৃসটনের 
মতেব উল্লেখ করা যাইতে পারে । তিনি বলেন, উত্তর হইতে মেডিটারেনীয়ান 
গোষ্ঠীর ছুইটি অভিযান ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের 
আদিম অধিবাসী (5:9-7028519188) প্রথম ওপনিবেশিক দলে ছিল, দ্বিতীয় 
দলে যাহার! ছিল তাহারা 10185101911 এই ছুই দলেব মধ্যে পার্থক্য 
নাসিকার গঠনে এবং এই পার্থক্য জলবায়ুর প্রভাবে ঘটিয়াছিল। 

বাকৃসটনের মত হেডেন প্রমুখ নৃতত্ববিজ্ঞানী অগ্রাহা করিয়াছেন । 
এই মতের উল্লেখ করা হইল 70:85101%1. কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে 
নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের বিরোধ এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের 
মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নে যে কল বিভিন্ন মত প্রচার কর] হইয়াছে তাহার 
মধ্যে সামঞজন্ত বিধান করা কিরূপ কঠিন তাহ দেখাইবার জন্ত । এই প্রসঙ্গে 
আর একটি কথার উল্লেখ কর! প্রয়োজন | ভারতবর্ষের অধিবাসীর্দিগের মধ্যে 
মেডিটারেনীয়ান গোষঠীয় তিনটি টাইপের সম্বন্ধে উপরে যাহা বল! হইয়াছে সেই 
তিনটি টাইপের পার্থক্য অনেকে স্বীকার করেন ন।। কিন্তু দেখা যায় যে, 
তাহার] ষেডিটার়েনীয়ান গোঠীর এইরপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার না করিলেও 
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দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর বৈশিষ্টা বুঝাইবার জন্য 77%519197, নামটি 
ব্যবহার করিয়া! থাকেন। 

আসল প্রশ্ন, দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ড অধিৰাসী ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ 
অধিবাসীদিগের মধ্যে ষে দৈহিক লক্ষণে কিছু বিভিন্নত। দেখ] যায়, কি 
ভাবে তাহার ব্যাখ্যা কর] সম্ভব। রিজলে এই প্রশ্নের উত্তব দিয়াছেন, 
দক্ষিণ ভারতেব লম্বামৃণ্ড আধবাসী দ্রাবিভ জাতি ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড 
অধিবাসী আর্ধ জাতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া। এই উত্তর পরবর্তাঁ নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীর নানা কারণে অসস্তোষজনক মনে করিয়াছেন । 

বর্তমান আলোচনাষ নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের নির্দিষ্ট পথই বরাবর অন্থসরণ 
কর। হইয়াছে । কিন্তু কোন সন্দেহ উঠিলে তা] প্রকাশ ন। করিয়া! চাপিয়া 
যাইবার কোন কারণ নাই। এখানে একটি সন্দেহের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। নৃতত্ববিজ্ঞানীর৷ মানব সমাজকে উন্নতিশীল ও আদিম অবস্থায় অবস্থিত, 
এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। সকল উন্নতিশীল, ল্বামূণ্ড, মাঝারি দৈর্ঘ্যের, 
সরল নাসা জাতিকে ভৃমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করিবার, ভৃমধ্য- 
সাগরীয় অঞ্চলকে সকল লঙ্বামুণ্ড গোঠীর জাতিব আদি বাসভৃমি বলিয়া মনে 
করিবার কি বিচারসহ প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে? ঈলিয়ট স্মিথ সেমাইট, 
কোন কোন হেমাইট উপজাতি ও যাহার্দিগকে প্রকৃত মেডিটারেনীয়ান 
গোঠীতৃক্ত বল হয় তাহাদের সকলকে একদলে ফেলিয়াছেন। সেমাইটগণ 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আরবে গিয়াছিল, ইতিহাস এ কথা বলে না। 
মেডিটারেনীয়ান নাঞটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও তাহার পাশ্ব'ব্তাঁ অঞ্চলে যে 
মন্ুষ্যগোষ্ীর বাস ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নাম। 

এই বৈশিষ্টা কি, তাহা মোটামুটি বর্ণনা! কর! হইয়াছে, কিন্তু সকলে 
একমত নহেন। ইহার ফলে অবস্থা কতকট! এইরূপ ফ্রাড়াইয়াছে £ ভূমধ্- 
সাগরীয় অঞ্চলের সহিত ব1 ভূমধ্যসাগরীয় টাইপের সহিত সম্পর্ক প্রমাণ করা 
সম্ভব হউক বা না হউক, লগামুণ্ড, মধ্যম দৈর্ঘ্য, সরল নালা! অথবা লম্বামুণ্ড, 
হাক্ষা গড়নের জাতিমাঙ্ধ মেডিটারেনীয়ান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
বাকৃসটনের মত ইহার প্র্থাণ। 

ডাঃ হাটন এই মত প্রকাশ করিষ্বাছেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের 
শারীরিক গঠনে মেভিটারেনীয়ান প্রভাবে সর্বাপেক্ষা! অধিক । তাহার মতে 
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ভারতবর্ষে যে মেডিটারেনীয়।ন জাতি আসিয়াছিল তাহার। ছিল দ্রাবিড় ভাষা- 
'ভাষী। স্তরাং দেখা যাইতেছে যে, মেডিটারেনীয়ান নামটি বাবহার করিলেও 
তিনি গ্ররুত প্রস্তাবে আগের যুগের 107%517180 মতবাদে বিশ্বাসী | 

দক্ষিণ ভারতের লম্বামুগ্ডুগো্ঠীকে প্যালি-যেডিটারেনীয়ান ও মেডিটারে- 
নীয়ান নাম ছাড়া আরও কয়েকটি নাম দেওয়া] হইয়াছে । একটি নাম 98810 
901101)00001,8110 বা! আদি লম্বামুণ্ডগোষ্ঠী ৷ ইহাদের দ্রাবিড নামটি সকলের 
পরিচিত। জার্মাণ নৃতত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেড ইহাদের এক অংশকে মেলানিড 
(91016) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যান্য অংশের নাম দিয়াছেন ইপ্ডিভ 
([7919)। 

আগোচনার স্থবিধার জন্য এই গোষীকে দক্ষিণ ভারতীয় জাতি নাষে 
অভিহিত করা যাইতে পারে। 

দক্ষিণ ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান জাতির উৎপতি সম্বন্ধে যে সকল মত 
প্রচলিত, তাহাব কয়েকটি উল্লেখ কর! হইয়াছে । উত্তর ম্লিশরের প্রিডাই- 
স্তাটিক আমলের বাদধারিয়ান বা! প্রোটো-ইজিপ.সিয়ান টাইপের সহিত ইভাদের 
সম্পর্কের কথা বল! হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে মিশব ভইতে ভারতবর্ষ পর্যস্ত এই 
জাতির বিস্ৃতির কথা উঠিয়াছে। নৃতত্ববিজ্ঞানী রিপলের মতে ইহ] 0119768] 
82080910001 6109 24901661757)9810 1869 প্রমাণ করে । পঞ্চানন যিত্র এই 
জাতির নামকরণ করিয়াছেন ইন্দো-ইরিথি,য়ান জাতি। 

কোন কোন পণ্ডিতের মতে মেসোপটেমিয়), এলাম, আনাউ-তে যে 
জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহারা মেডিটারেনীয়ান গোঠীতৃক্ত । 
কিন্ত এই গোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পরে নিষাদ গোষ্ীর সহিত 
রক্তের মিশ্রণের ফলে পরিবতিত হুইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত মনে 
করেন দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠী আদে বাহির হইতে আসে নাই, অন্যান 
গোঠ্ীর সহিত সংমিশ্রণের ফলে এবং প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে নিষাদ গোষ্ঠীর 
কতক অংশ পরিবতিত হইয়াছে । শেষোক্ত দলের প্ডিতগণের যত গ্রহণ 
করিলে যেডিটারেনীয়ান নামটির ব্যবহার অর্থশৃন্ত হইয়া ধ্রাড়ায়। এই মতের 
সহিত 71075518190 8৪00-র সম্পর্কে কথ] পরে বলা হইবে। 

ইটালীয়ান নৃতত্ববিজ্ঞানী 010148-758897-র মত অন্তবূপ। তিনিও 
1025510180 05৪0-তে বিশ্বাসী । তাহার মতে দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠীর 
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সম্পর্ক দেখ! ধায় ঈঘিওপিয়ার অধিবাসীর্দিগের সহিত। তিনি ইহার নাম 
দিয়াছেন [70000 1000-4১0095009 10295111081 জার্জাণ বৃতত্ববিজ্ঞানী 
আইকষ্টেডের মতে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীর বুহৎ অংশ মেলানিড গোঠীতুক্ত। 
মেলানিভ শব্ব আইকষ্টেডের তৈয়ারী, ইহার অর্থ মেলানেশিয়ান-নেগ্রিভ, 
অর্থাৎ উভয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতি । তাহার মতে এই মেলানিভগোষঠী 
নিগ্রোগোষ্ঠীর পূর্বশাখা 000০-90 ০৮98৭610280) 01 01১6 865৮ 
6870 70৫) | তামিল জাতি এই গোঠীতুক্, দাক্ষিণাত্যের “কোলারীয়ান* 
জাতিগুলিও এই গোষঠীভূক্ত। তামিলগণ দ্রাবিড় জাতি বলিয়৷ ভাবতীয় 
ইতিহাসে পরিচিত কিন্তু আউকষ্টেডের মতে তামিল জাতি অন্তান্ত দ্রাবিভ 
ভাষাভাষী হইতে পৃথক গোঠীভৃত্ত। এই মত কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী 
অগ্রাহহ করিয়াছেন। হেডন ও রিচার্ডসের মতে দক্ষিণ ভারতের এই জাতি 
ও আদি মেডিটারেনীয়ান জাতি এক গোঠীয়। আর্দি মেভিটারেনীয়ান ও 
প্যালি-যেডিটারেনীয়ান একই কথা । 

দক্ষিণ ভারতের খোঁভটারেনীয়ান জাতির উৎপত্তির প্রশ্নে নৃতত্ববিজ্ঞানি- 
গণের অভিমত ইহার অধিক আলোকপাত করে না। 

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর সহিত এই দক্ষিণ ভারতীয় জা'তর সম্পর্ক প্রমাণ 
করিবার জন্য ভাঃ ওহ মেগালিখিক মন্ুমেণ্টের প্রশ্থ তুলিঘাছেন। তিনি বলেন, 
প্যালি-মেডিটারেনীয়ান জাতি কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহ। 
জান! যায় না৷ । সম্ভবতঃ ইহার! নিওলিখিক যুগের শেষের দিকে মেগালিথিক 
কৃষ্টি বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনেভেলী জেলার 
আদিতানালুবে প্রাপ্ত মনুষ্যদেহের নিদর্শনের উল্লেথ করিয়া তিনি বলিতেছেন 
যে, এই টাইপ প্যালি-মেভিটারেনীয়ান টাইপ বটে। তাঁহার মতে উত্তর- 
পশ্চিম ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে মেগালিথিক মন্ুমেন্ট দেখ! যায়, সেখানে 
কোন মন্ুষ্যদেহের নিদর্শন পাওয়। যায় নাই বটে, কিন্তু ৫9 1:01 দেখাইয়াছেন 
ঘে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই সকল মহুমেন্ট নিগওলিখিক আমলের । হথতরাং 
করোটি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বার তাহার মত্ত সমধিত ন। হইলেও তিমি অন্থমান 
করিয়াছেন এগুলি প্যালি-মেডিটারেনীয়ানদিগের কীতি। এই সকল যুক্তি 
সাহায্যে ভাঃ গুহ সম্ভবতঃ বলিভেচাহেন যে, এই গোঠী নিওলিথিক যুগের শেষের 
দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্ত জান! যায় ঘে, মূরোপে মেগালিখিক 
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কগ্ির প্রভাব ম্েডিটারেনীয়ান ও আর্মেনীয়ান টাইপের সংমিশ্রণে উদ্ভূত 
আর্মেনয়েড ব৷ প্রসপেক্টর (250829৫০:) জাতির কীতি বলিয়! মনে কর] হয়। 
আর আদিতানালুরের যে জাতিকে তিনি প্যালি-মেভিটারেনীয়ান বলিতে 
চাহেন, তাহা! কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী আর্মেনয়েড বলিয়! মনে করেন। 
হুতরাং মেগালিখিক কৃষ্টির কথ] তুলিয়া! এই দক্ষিণ ভারতীয় জাতির কৃষ্টির 
সাহত কোন সম্পর্ক প্রমাণ কর! যায় না, তাহাদের বাহির হইতে আগমনের 
সময় সন্বদ্ধেও কোন ধারণ। কর] সম্ভব হয় না। একজন দৃক্ষিণ ভারতীয় নৃততব- 
বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই জাতি (তাহার প্রত নাম [2910 আট 
হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়। হইতে দ্রাবিড় ভাষ। বহন করিয়া 
এদেশে আসিয়াছিল। বল। বাহুল্য ইহা! সর্বপ্রকার প্রমাণ নরপেক্ষ অস্্যান 
মাত্র। 

উপরে নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের অভিমতের আলোচন। হইতে দৃক্ষিণ ভারতের 
যে গোঠীকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান ব। 7)5%)01%7 বলা হইয়াছে, তাহাদের 
প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পার! গেল না। এখন এই দক্ষিণ 
ভারতীয় জাতির বিভিন্ন অংশের কথাখ আসা ধাউক। 

প্রথমে ভাষার কথা বল। হইতেছে। 

পূর্বে বল] হইয়াছে যে, বিশপ ক্যান্ডওয়েল প্রথমে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা- 
গুলিকে এক গোঠীতৃক্ত ভাষ। বাঁলয়। প্রচার করেন এবং এই গোঠীর নাম দেন 
দ্রাবিড় । এখন এই ভাষাগোর্ঠীর বিভিন্ন শাখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭ কোটির কিছু বেশী। এই ভাষা- 
গোঠীর মধ্যে কয়েকটি আদিবাসী উপজাতির ভাষ। ধর! হয়। কুরুখ, মাণ্টো। 
গোি, কুই বা কাধি, কোলামি প্রভৃতি আদিবাসীর্দিগের ব্যবহৃত ভাষ। 
পগ্ডিতগণের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষা গোষীতুক্ত, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা! মুণ্ডা ভাষা 
গোষ্ীতৃক্ত নহে। ওরাওদগের ভাষার নাম কুরুথ। হহাঁদগের প্রধান বাসভুাষ 
বিছার ও উড়্িস্তার দেশীয় রাজ্যগুলি। ও'রাওদিগের মধ্যে হিন্দু ও খ্রষ্টানের 
সংখ্য। প্রায় একলক্ষ। ইহার! অনেকে হিন্দী ব! উড়িয়! ভাষ! ব্যবহার করে। 
মাণ্টো! বা মালের ভাষা প্রায় ৭* হাজার আদিবাসী 'ব্যবহার করে। ইহাদের 
প্রধান আড্ড! সাওতাল পরগণ1। কাধি বা কুই ভাষ। প্রায় & লক্ষ ৮€ হাজার 
আদিবাসী ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান বাসতূর্ব মাদ্রাজ গ্রেসিডেন্দী। 


৭৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


মধ্যগ্রদেশের প্রায় ২৯ হাজার আদিবাসী কোলামি ভাষ! ব্যবহার করে। 
মধ্যপ্রছেশ, মান্রাজ ও মধ্যভারতের এজেন্সী এলাকা! ও হায়দরাবাদ রাজোর 
প্রাক ১৮ লক্ষ আদিবাসী গৌদি ভাষা ব্যবহার করে। গোৌঁদি ভাষার অনেক 
গুলি শাখা আছে। এই ভাঁষাগুলির মধ্যে কুরুখ ভাষার কানাড়ী ভাষার 
সঙ্গে ও মৃণ্ড গোষ্ঠীব ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং গৌর্দি ভাষার তেলেগুর 
সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলা হয়। 

আদিবাসীর্দিগের ব্যবহৃত এই সকল ভাষা ছাড অল্প সংখাক টোডা ও 
কোট উপজাতির ভাষাকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে ধরা হয। অঙ্ক 
দেশের তেলেগ্ড ও উহার শাখ৷ ভাষাগুলিকে দ্রাবিভ ভাষাগোষ্ীর মধ্যে 
[76670190189 বা মধ্যব্তী গ্রুপ বলিষ। পথকভাবে উল্লেখ কর হয়। প্রায় 
২ কোটি ৬৪ লক্ষ লোক অন্জ ভাষ। ব্যবহার করে। সাক্ষাৎ ভাবে ভ্রাবিড 
ভাষ! গোষ্ঠীর মধ্যে ধর হয় তামিল, মলয়ালী, কানাড়ী, কোদাণড বা কু ও 
তুলু। তামিল ভাষ! প্রায় ২ কোটি, মলয়ালী প্রায় ৯১ লক্ষ ২ হাজার, 
কানাড়ী ১ কোটি, কাদা প্রায় ৪৫ হাজার ও তুলু প্রায় ৬ লক্ষ লোক ব্যবহার 
করে। ইহার মধ্যে কানাড়ী ও কুগর্ণ এবং মলয়ালী ও তুলু সম্পকিত। তুলু 
দক্ষিণ ও উত্তর কানাড় জেলায় ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ কানাডাব প্রাচীন নাম 
তুলব ও উত্তর কানাড়ার নাম অহিক্ষেত্র। তুলব, হবিগ (উত্তর কানাড়ার 
কানাভী নাম ) ও কেরলের ভাষা ও সামাজিক আচার-ব্াবহারের মধ্যে যথেষ্ট 
সাদৃশ্য আছে। 

উপরে দেখ। গিয়াছে যে দ্রাবিডগোঠীতূক্ত ভাষা যে সকল আদিবাসী 
উপজাতি ব্যবহার করে, তাহার] প্লাওতাল পরগণা হইতে ছোট নাগপুরের 
মালভূমি ও তাহার সহিত সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতের পার্বতা অঞ্চল 
হইয়] দক্ষিণে হায়দরাবাদ ও মান্রাজের পার্বত্য অঞ্চল পর্যস্ত বিস্তৃত। ইহাই 
আদিবাসীর্দিগের প্রধান এলাক!। দ্রাবিড় গোঠীর অন্যান্ত ভাষাধাহার] ব্যবহার 
করে তাহাদের বাসভৃমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় পশ্চিম উপকূলের 
কাতিয়াবাড়ের দক্ষিণে দক্ষিণ মারাঠ। দেশ | তাহার দক্ষিণে উত্তর ও দৃক্ষিণ 
কানাড়া। এই ছুই জেলার পূর্ব সীমানায় মহীশ্র। কানাড়ার দক্ষিণে 
কেরল ও মহীশৃরের উত্তরে বেলারী জেলায় কানাড়ী ও তেলেগ্ড ভাষাভাষীর 
সংখ্য। প্রায় সমান । গ্লবেলারী হইতে পূর্ব উপকূল ধরিয়া গঞ্জাম পর্যস্ত অক 
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ভাঁবাভাষীর অঞ্চল। দক্ষিণে তিনেভলী হইতে আবস্ভ করিয়। উত্ত/ব চিঙলীপুট 
পর্যস্ত তামিল ভাষাভাষার অঞ্চল । যেমন বেলা'বী জেলাম ক।নাড়ী ও 5লেও 
মিশিয়াছে সেইরূপ উত্তর আর্কট জেলায় তামিল ৪ তেলেগু 
মিশিয়াছে। 


এইগুলি ব্যতীত ২ লক্ষ ৭ হাজাব ব্র/হুই জাতি ( বেলুচীস্বানেব ) দ্রাবিড় 
গোষ্ীব ভাষা ব্যবাৰব কবে কোন কোন »পাণ্ডতত এইবপ বলিষা 
থাকেন। 


এখন নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ উপবেব এই দ্রাবিভ গোঠীব ভাষ।ভাষী বিভিন্ন 
জাতিব সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিযাছেন দেখ! যাউক। এই ম্মালোচনার 
প্রধান বিষয় ভ্রাঝিড় ভাষাভাষীর। নৃতত্ববিঞ্ঞানমতে এক গোঠীভূক্ত কি না 
তাহা অবগত হওয়া । দ্রাবিড় ভাষাভাষী আর্দিবাপীব কথা আগে বল! 
হইযাছে। 


ভাষা হিমাবে পশ্চিম উপকৃলেব তুলু ও মলযালী, মালভূমিব দক্ষিণ 
ভাগেব কানাড়ী ও কুর্গা, উপদ্ধীপ ভাগে ও পূর্ব উপকূলে দক্ষিণ অঞ্চজেব 
তামিল ও উত্তর অঞ্চলেব তেলেগু ভাত্িভাষীদিগকে চাবিটি ভাগে ভাগ কবিষা 
প্রত্যেক দলেব সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীদ্দিগের মতেব উল্লেখ কবা যাইতে পারে। 
প্যালি-মেডিটাবেনীয়ান নাম দক্ষিণ ভাবতের আদিবাসী বাদে এই চারিটি 
দ্বলেব লোকেব সন্বদ্ধে প্রয়োগ কব' হইয়াছে (4৮16 70100779776 0506 812100% 
]075570150-৭0৩91276 090192) | 


প্যালি-মেভিটারেনীয়ান টাইপেব 'য সকল লক্ষণেব কথা বলা হইয়াছে 
তাহ। বিবেচন করিলে দেখ। ষায় যে, বিজ্লেব পবের দ্রাবিভিয়ান খিওরীতে 
বিশ্বাসী নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ ভ্রাবিভ গোষীব যে সকল লক্ষণ নির্দেশ কবিযাছেন 
তাহার সহিত পালি-মেভিটাবেনীধান টাইপের লক্ষণেব বিশেষ পার্থকা নাই । 
এই টাইপের লক্ষণের মধ্যে কযেকটিব উল্লেখ কর! হইতেছে ; লম্বা মুগ, 
মাঝারি দৈর্ঘা, কৃষ্ণবর্ণ, হাল্কা গড়ন, ছোট, যাংসল, চওড়া নাক, যুখে ও দেহে 
চুন অয্প। 

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীঘিগের সঙ্গে যাহাদের চাস 
পরিচয় আছে তাহারা বিবেচন। কারয়। দেখিতে পারেন এই বর্ণন। মিলে কি 


৭৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


না। মলয়ালীভাষী নম্থত্রি ব্রা্ষণের মত লোমশ মানুষ এদেশে আর আছে 
কি না সন্দেহ ; তাং মুখ ও দেহে অল্প চুল এই লক্ষণ এক কথায় উড়াইয়া 
দেওয়! যায়। অবশ্ঠ নঘুব্রিরা উত্তর ভারতীয় একথা অনেকে বলেন। কিন্ত 
দেখ। যাইবে যে, ঠক বাছিতে গঁ। উজাড় হইয়। যায়। সে যাহ] হউক, প্যালি- 
মেভিটারেনীদ'ন টাইপের মন্তকের ও নাসিকার মাপ ৫০০178110 ও 71858] 
1090%) দেওয়া হয় নাই। সাধারণ ভ্রাবিড় জাতির বৈশিষ্ট্য লম্বা! মুণ্ড ও 
মধ্যমাকৃতি (710-০21716) নাসিক! এইরূপ বল! হয়। উপরে প্যালি-মেভি- 
টারেনীয়ান গোষ্ঠীর লক্ষণের বর্ণনা হইতে মনে কর] যাইতে পারে, এই ছুইটি 
লক্ষণ এই গোষ্ঠীরও শৈশিষ্ট্য বটে । 


এই দুইটি লক্ষণ ধরিয়। বিচার করিলে কানাড়ী, কুগর্ণ বা কোর্দাগ্ড তামিল, 
তেলেও, মলয়ালী ও তুলু ভাষাভাষীদের সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়। যায় দেখা 
যাউক। 


প্রথমেই প্যালি-মেভিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর তালিকা হইতে দ্রাবিড় গোীর 
কোদাওড ভাষাভাষীর্দিগকে বাদ দিতে হইবে, কারণ ইহার] গোলমুণ্ড টাইপের । 
তারপর বাদ দিতে হইবে কানাড়ী ভাঁাক্ঞ্ষষীকে, কারণ ইহারাও সাধারণতঃ 
গোলমুণ্ড টাইপের । তামিলর্দিগের মধ্যে এক অংশকে বাদ দিতে হইবে, এই 
অংশ গোঁলমুণ্ড। তেলেগুরদিগের এক অংশের মন্তকের আকুতি মধাব্তাঁ 
শ্রেণীর (216৭0091)188110) 1 মলয়ালীদল সাধারণতঃ লম্বামুণ্ড। নাপসিকার 
আকুতি ধরিলে বলা যায় ষে মলয়ালী গ্রপের নায়ার ও নম্বত্তি 
ব্রাহ্মণ, কানাড়ী ব্রার্ণ ও আরও কেহ কেহ তালিকা হইতে 
বা পড়িবে । 11/-6000 প্রর্ত্ত তথ্য পরীক্ষা করিয়া এই ফল 
পাওয়! যায়। ডাঃ গু তাহার সংগৃহীত তথ্য হইতে বন্ধ 
পরিশ্রম করিয়া 0০-9160019776 01 15618] 51110161959 অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশের জাতিগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণার ফল 
প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩১ সনের সেন্দাস রিপোর্টের ১ খণ্ড ওয় ভাগে ইহা 
প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার গবেষণার ফল হইতে দেখ! যায়, মলয়া্লী 
গ্রপের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা বেশী তেলেগু গ্রপের সঙ্গে, তারপর যুক্তপ্রদ্দেশের 
ব্রাহ্মণ ও মধাপ্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে । তামিল ব্রান্মণদিগের বাজালী 
কায়স্থ ও পোদদ্দিগের সঙ্গেও সম্পর্ক দেখ! যায়। কানাড়ীদিগের গুজরাটি, 


মেডিটাবেশীয়ান গোষ্ঠী ণ৭ 


বাঙ্গালী, তামিল, মাবাঠিদিগেব সঙ্গে সম্পর্কে দেখা যায । তেলেগু গ্রপেব 
মলয়ালী, মধাপ্রদ্দেশের অধিবাসী, তামিল, মাবাঠি এবং যুক্তপ্রর্দেশ ও উভিন্যাব 
ব্রাহ্মণর্দিগেব সঙ্গে সম্পর্ক দেখ! ঘায়। 


বল। বাহুল্য, এই বৈজ্ঞানিক গবেষণাব কোন মূল্য আছে স্বীকাব কবিলে 
উপবেব প্যালি-মেডিটারেনীয়ান বা ড্রাবিডিয়ান থিওবী মূল্যহীন হইযা' 
দাড়ায়। হেতু াহাই হউক ও যেভাবে ঘটিযা থাকুক ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন 
প্রদেশেব অধিবাসীর্দিগেব মধ্যে 009] জিব প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে। 

এখনে গ্রতিপাগ্ বিষয় এই যে, দ্রাবিড ভাষাভাষী দৃক্ষিণ ভাবতেব জাতি- 
গুলিকে এক গোঠীতৃক্ত বলিষা যে মত প্রকাশ কব হইয়াছে এবং এই গোগীব 
নাম দেওয়া! হইযাছে প্যালি-মেভিটাবেনীয্বান তা! কিবপ ভিত্তির উপব 
প্রতিগিত তাহা দেখা । নৃতত্ববিজ্ঞানেব মতে একগোঠীঘত্ব প্রমাণ ভাষার 
সাহায্যে হয় ন1১ জাতি-লক্ষণের সাহায্যে হয়। দেখ যাইতেছে যে, জাতি- 
লক্ষণ হইতে দ্রাবিভ ভাষাভাষীদ্দিগকে এক গোঠীভুক্ত বলিয়া প্রমাণ কব যায় 
না। 

তাহাদিগকে যর্দি এক গোঠীতভুক্ত বলিষ গ্রমাণ কব] ন] যায়, তবে কিসেব 
ভিতিতে তাহার্দিগকে উত্তব ভারতের লম্বামুণ্ড জাতিসমূহ হইতে পৃথক বল! 
হইয়াছে পরে বিস্তাবিত দেখা যাইবে । এখানে এই একগোতীয়ত অপ্রমাণ 
করে এইরূপ আরও ছুই একটি মতের উল্লেখ করা যাইতেছে। 

[ু])019600-এর সংগৃহীত তথ্যের উল্লেখ কর! হুইয়্াছে। তাছার মত এই 
ষে, দাক্ষিণাত্যের উতরাংশে কানাড়ী, তুলু ও তেলেগ্ড ভাষাভাবীদিগের মধ্যে 
লগ্বামূণ্ডের প্রাধান্য দেখা যায় না, এই প্রাধান্ত দেখা যায় দবাক্ষিণাংশে তাষিল ও 
যলয়ালীদিগের মধ্যে । নৃতত্ববিজানী হাটনের মতে তেলেগ্ড বা অন ভাষা- 
ভাষী অঞ্চলে প্রকৃত ষেডিটারেনীয়ান টাইপ দেখা যায় (4179 61980. 38 
2905৪ 800৪ 0059৮ 11901692290980. 86908 10 17038.” )। লম্বামুণ্ 
মেডিটারেনীয়ান ও গোলমুণ্ড আর্মেনয্েড টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায় তামিল- 
দিগের মধ্যে। তামিল অঞ্চলের তিনেভেলী জেলায় শানার ও পরব এবং 
উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেলী পর্যস্ত বিস্তৃত এলাকায় পারিয়ান নামে পরিচিত 


৭৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীব পরিচয় 


যে জাতিগুলিকে দেখা যায় তাহাব। ডাঃ হেডন প্রমূখ নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবিয়াছে। ইহারা গোলমুণ্ড। হেভন ইহার্দিগকে দক্ষিণী গোলমুণ্ড 
(১০041), 1010105000781৭) বলিয়াছেন, ইহছার্দিগেব উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই। 


দ'ক্ষণ ভাবতেব জাতিগুলিকে মণ্তকের আরুতি হইতে এক গোষ্ঠীতুক্ত 
করিবার পক্ষে এসণাবে বন্ত অস্থবিধা দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানিগণেব মত অবশেষে এইবপ দাভাইয়াছে যে, নামিকার ইনডেক্সই 
তাাদেল একগোঠীয়তার প্রমাণ | [ু/.55600-এর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ 
কবিলে মলয়ালী, তেলেগু, কানাডী গ্র,পের কতকগুলি জাতি বাদ পড়িবে। 
আরও দেখ! যায ষে নাসিক্ডার ইনডেক্স উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিয়বর্ণের মধ্যে বেশী । 
এই নিম্নবর্ণের জ্জাতিগুলির অনেকে নিষাদ গোঠীর, অর্থাৎ যাহাদদিগকে প্রোটো- 
অষ্রাসয়েড বল। হইয়াছে। 


দক্ষিণ ভারতের ভ্রাবিভ ভাষাভাষীদ্দিগকে প্যালি-মেভিটারেনীয়ান বা 
দ্রাবিড নাম দ্বিয়া একগোঠীতূক্ত করিবার পক্ষে আর একটি বাধার উল্লেখ কর! 
হইতেছে । নৃতত্ববিজ্ঞানী ও নৃতত্ববিজ্ঞানী নহেন এরূপ অনেক পণ্ডিত 
বলিয়াছেন যে, উত্তর ভারতীয়গণ, বিশেষতঃ উত্তর ভাবতীয় ব্রাহ্মণ ইেহা'দিগকে 
ভ্রাধিড় জাতি হইতে পৃথক করিবার জন্য “আর্য” নাম দেওয়] হইয়া থাকে) 
্রঞ্ষিণ ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন এবং তাহাদের ও দ্রাবিড় জাতির 
মধ্যে রক্তেব মিশ্রণ হইয়াছে । প্রাচীন ইতিহাস ও কিন্বদস্তী একথ| অনেকটা 
সমর্থন করে। 

প্রাচীন কেরলী কিন্বত্তী মতে কেরল, ভূলব ও ঠৈগো বা হুবিক অর্থাৎ 
পশ্চিমঘাট ও সমূদ্রের মধ্যবতাঁ অপ্রশস্ত অঞ্চল পরশুরাম সমৃত্রগর্ত হইতে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। উত্তরে হবিকের প্রাচীন নাম কন্না্দ ব। কর্ণাট | অহিক্ষেত্র 
নামেও ইহা পরিচিত। ইহার দক্ষিণে তুলব, তুলবের দক্ষিণে কেরল। 
তুলবের শিবাণী, কোটা প্রভৃতি ব্রাঙ্গণ জাতিকে বদম্ববংশের মমুকরবর্য 
উত্তর অঞ্চল হইতে আনিয়াছিলেন প্রবাদ আছে। কোষ্বানী ও 
সারম্বত ব্রাহ্মণ জিত হহতে আসিক়াছিলেম এইন্ধপ বিশ্বাস প্রচলিত। অহি- 
ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন পরশুরাম । হিরদৃগল্পী ও অন্তান্ত পল্লব অহশাসন 
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হইতে উত্তর অঞ্চল হইতে ত্রাহ্ণ আনয়নের কথা জানিতে পার! যায়। 
মালাবারের নম্ত্রিগণ উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন এইরূপ বিশ্বাস 
প্রচলিত । মালাবারের প্রচলিত সম্বন্ধনম প্রথা, শিবান্লী, নাগর, মচী ও মতি 
্রাহ্মণর্দিগের উৎপত্তির প্রাচীন কিন্বদস্তী হইতে রক্-মিশ্রণের প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়। যায় । নায়ারদদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত আছে 
তাহাতেও এই মিশ্রণের কথা সমধিত হয় । : 


কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী সোক্রাম্থজি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
লদ্বামুণ্ড নিষাদ গোষ্ঠী ও পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানার লম্থামূণড জাতিগুনি 
বাদে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সকল লম্বামুণ্ড জাতি একগোঠীয়। মেডিটারে- 
নীয়ান নাষটি বাবহার না করিয়া তাহারা এই গোষ্ঠীকে 9:০0 199 বা 
[019 2&০৪ নাম ছিতে চাহেন । 


ইহার পরে উত্তর ভারতীয় লম্বামৃণ্ড গোীর জাতিগুলিকে দক্ষিণ ভারতের 
মেভিটারেনীয়ান গোষ্ঠী হইতে কি কারণে কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী পৃথক 
মনে করেন তাহার আলোচন। কর। হইবে । 

দ্রাবিভিয়ান খিওরী বা স্বতন্ত্র দ্রাবিড় জাতির অন্তিত্ব সম্বন্ধে 
প্রচলিত মতবাদ কি প্রকার প্রমাণের উপর শ্রতিষ্ঠিত তাহার বিশদ 
আলোচনা! প্রয়োজন । পরে এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচন কর! 
হইবে। 

আলোচনার ফলে ঘতদুর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে তা! হইতে 
দ্বেখা যাইতেছে যে ডাঁঃ গুহের বগিত দক্ষিণ ভারতের প্যালি-মেডিটারেনীয়ান 
গোষ্ঠীকে শেষ পর্যস্ত দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাভাষী ড্রাবিভিগান 
জাতিতে দাড় করান হইপ্লাছে। তাহার বণিত মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী 
প্রধানত: উত্তর ভারতের অধিবাসী | ইারা ছাড় উত্তর ভারতে আর একটি 
লশ্বামৃণ্ড গোষ্ঠীর জাতিকে দেখা যায়। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রাচ্য 
জাতি। 

উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান গোঠীর প্রথম জাতির কথা৷ বল। 
হইতেছে । ডাঃ গুছের মতে এই জাতির লক্ষণগুলি উত্তর ভারতের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে প্রবল এবং ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের অধিবাসীদ্দিগের উচচশ্রেণী- 
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গুলিব মধোও এই জাতিব লক্ষণণ্জলি দেখিতে পাওয়া যাশ। এই অবশিষ্ট 
অ*শেব যধ্যে বিদ্ধ্যপর্তেব দক্ষিণের অঞ্চলও ধবা হইয়াছে | দ্বিতীগ বা প্রাচা 
জাতিব লক্ষণগুলি পাণ্রাবে প্রবল, দিদ্ধু, রাজপুতানা! এবং যুক্ত প্রদেশেব পশ্চিম 
অংশে অধিবাসীধিগেব ষযধ্যে এই লক্ষণগ্লি দেখা যাষ। অন্যত্রও যে এই- 
গুলি একেবাবে দেখ। যায় না তাহা নশে। 

দেখা যাইতেছে যে উত্তর ভাবতীঘ লম্বামুণ্ড গোঠীর বিস্তৃতি পাঞ্জাব হইতে 
দাক্ষিণাত্য পর্যস্থ। এই গোঠীকে ছুইটি টাইপে বা জাতিতে পৃথক কর! 
হইয়াছে কেন, দেখা যাউক | 

প্রথম টাউপ ব! জাতিকে পবে সিন্ধু টাইপ নাম দিয়াছেন ভাঃ গুহ। 
ইছাব কাবণ ব্যাখ্যায় বল! হইযাছে, সিন্ধু উপত্যকাব মোহেঞোদাবোতে ও 
আবও পূর্বে ষে সকল মনুষ্যকবোটি পাঁওয] গিযাছে, তাহাব অধিকাংশ এই 
টাইপের | দ্বিতীয় টাইপেব অন্তিত্বেব পবিচষও মোহেঞোদাবো ও 
হরাপ্লাষ পাও 1গিয়াছে। এই টাইপ প্রথম টাইপ হইতে কিছু ভিন্ন কিন্ত একই 
গোষ্ঠাব। প্রথষে এই টাইপকে বলা হইয়াছে 1%69-0781790 1000৭  $91)9, 
পবে 715297-এব প্রদত্ত “ওরিয়েপ্টাল” নাম ডাঃ গুহ গ্রহণ কবিয়াছেন। 
কিস্ধ টাইসেব বেণেনত দন্বদ্ধ বল! হইয়াছে, ইহা! অনেকটা ফুরোপীয়ান 
মেণ্িটাবেনীযান টাই”পব মত | 05291 %৪০1॥ নীচু, গান্রচর্ম উজ্জল শ্যাম, 
কাল নহে। দৈর্ধ্য মাঝাবি, গভন পাতলা, নামিক। উচ্চ ও জরু, মাংসল 
নছে। মুখে ও গাক্ষে প্রচুব কেশ। প্রা টাইপ প্রথম টাইপের অঙ্ক্রপ, 
পার্থক্য শুধু নাপিকাব গভনে। এই জাতির নাক লম্বা! (010090811 1076 
800. 900৯) | 

প্যালি-মেভিটাবেনীয়ান বা দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামূণ্ড গোী হইতে এই 
উত্তর ভারতীয় গোষ্ঠীর পার্থক্য মন্তকের আকৃতিতে, গান্্রবর্পে, নামিকার 
আরুতিতে এবং মুখ ও গাত্রে কেশের প্রাচুর্যে। দক্ষিণ ভারতীয় লস্বামুণ্ড গোঠী 
সম্বন্ধে পূর্বেব আলোচনার ফলে দেখ! গিয়াছে যে তেলেগু, কানাড়ী ও তাষিস, 
ইহাদের মধ্যে জাতি হিসাবে কোনটিকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান শ্রেণীতে 
ফেলা কঠিন। উত্তর ভারতীয় মেভিটারেনীয়ান গোীর যে সকল লক্ষণ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীফিগের, 
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বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীগুলির মধ্যে, এই সকল লক্ষণ মিলাইয়। পার্থকা নির্দেশ কর! 
কঠিন। এ-কথা নৃতত্ববিজ্ঞানীরা কেহ স্পষ্ট, কেহ অস্পষ্ট ভাবে স্বীকার 
করিয়াছেন । 

নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মতে উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান জাতি কোন্‌ 
সময়ে ও কোণ হইতে আসিয়াছিল দেখ। ধাউক। 

উত্তর ভারতীয় লক্বামুণ্ড গোঠীর প্রথম টাইপকে সিন্ধু টাইপ বল] হইয়াছে। 
অর্থাৎ সিন্কুযুগে এই জাতিকে ভারতবর্ষে দেখা যায়। সিন্ধুযুগ তাত্রযুগ এবং 
অন্রমান খ্রীঃ পৃঃ ৪০*০ হইতে ২৫০০ এই যুগের আমল । পণ্ডিতগণের মতে 
সিন্ধু সভ্যতার পত্তন হইবার অনেক আগে এই জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়। 
সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এই জাতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এবং 
মেশোপটেমিয়া এলাম, আনাউ ও বেলুচিষ্কানের নাল ও ম্বাক্রাণে 
ষে লম্বামুণ্ড জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়] যায়, তাহারা ও এই গিঙ্ধু 
জাতি অভিন্ন। | 

কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী এই সিন্ধুজাতির পরিচয় সম্পর্কে অনেকখানি 
জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়। যে, সিন্ধু উপত্যকার 
এই জাতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী ছিল। তাহাদ্দের মতে আর্ধজাতির আক্রমণের 
ফলে এই জাতি সিন্ধু উপত্যক। ও উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়। দক্ষিণ 
ভারতে চলিয়। যায়। প্রমাণের অভাব বশতঃ অনেকে সিন্ধুঙ্জাতিকে ভ্রাবিড়- 
জাতি বলিতে অনিচ্ছুক । বাস্তবিক পক্ষে এই ধরণের অঞ্গমান নৃতত্ববিজ্ঞানের 
এলাকার মধ্যে পড়ে না। 

উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোঠীর দ্বিতীয় জাতি অর্থাৎ ডাঃ গুহের মতে 
প্রাচ্জাতি, সিন্ধুজাতির পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এই জাতির আদি 
বাসভূমি আরব ও এসিয়। মাইনর। ভাঃ গুহ বলিয়াছেন যে, সেমিটিক 
অধুুষিত অঞ্চলে ইহার্দিগকে দেখ! গেলেও ইহার! সেমিটিক নহে। কেন 
ইহা্দিগকে সেমিটিক বল] হইবে ন! এবং ষেমিটিক হইতে ইছাদ্দের বাশুবিক 
পার্থক্য কি তাহার স্পষ্ট উদ্লেখ নাই। তারপর ইহার্দিগকে 63: ৪০৫ 
18996 109036672%0981) 810 বলিয়া একস্থানে বর্ণম। কর] হইলেও ভাঃ গুহ - 
অন্ত ইহাদিগকে 19:80-0151250 0১8190118510 6০6 বলিয়। বর্ণনা 

তু 


৮২ ভারতবর্ষের অধিবানীর পরিচয় 


করিম্াছেন এবং বলিয়াছেন ষে মাক্কাণ, হরাপ। ও মোহেঞোদারোর নিয়ত্তর 
গুলিতে এই জাতির অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে এবং উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের বর্তমান অধিবালীদিগের মধ্যে এই জাতির লক্ষণগ্ডলি দেখিতে পাওয়া 
ধায় (কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, পাঠান এলাকায় ইত্যাদি )। 

স্থৃতরাং মনে করিতে হয় যে, এই জাতি সিন্ধু জাতি হইতে পরে আসিয়া- 
ছিল এই মত ঠিক নহে। মোহেঞ্জোদারোর নিয়স্তরগুলিতে এই জাতির 
করোটি প্রভৃতি পাওয়াতে অন্ছমান করিতে হয় যাহাদিগকে ভাঃ গুহ সি্ধু- 
জাতি নাম দিয়াছেন, ইহার তাহাদের পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। আরব 
ও এশিয়! মাইনর হইতে এই জাতির আসিবাঁর কথ! অনুমান মান্র। 

মোহেঞোর্দারোর এই 19789101700 জাতি সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে। 
১৯৩১ থুষ্াবের সেন্সাস রিপোর্টের ১ম ভাগ ৩য় খণ্ডে ভাঃ গুহ ও কর্ণেল 
সেওয়েল এবং 18:6-078190 জাতিকে প্রোটো-অগ্রালয়েড বলিয়। মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। পরে ডা: গুহ এই সিদ্ধান্তে আমিয়াছেন থে ইহার1ককে শিয়ান। 
ইহার পরে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহ1 বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য | তিনি 
বলিতেছেন যে, যে-নডিক সম্পকিত জাতির ভারতবর্ষে আগমন আর্ধগাতির 
ভারত আক্রমণের সমসাময়িক ব্যাপার মনে হয়ঃ এই জাতির সহিত তাহার 
সম্পর্ক আছে (0. 9. 1931 ৬০1. ] 98:৮8 0. 1,ছে)। ডাঃ গুহ বিভিন্ন স্থানে এ 
সম্পর্কে ঘে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একঞ্জ করিলে এইরূপ দাড়ায় 
যে, মোহেঞ্জোধারোর এই দ্বিতীয় জাতি, তক্ষশীলার ধরাঁজিক বিহারে যাহাদের 
কয়েকজনের করোটি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হুইয়াছে সেই “18789415109 
জাতির সহিত সম্পকিত এবং ধর্মাজিক বিহারের এই জাতির লক্ষণগুলি 
দেখ। যায় উত্তর-পশ্চিষ্ব ভারতের যে সকল জাতিকে তিনি ফিসারের অন্গুনরণ 
করিয়া! “প্রাচাজাতি” না দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে। 

সিন্ধু উপত্যকার এই জাতির পরিচয় ধাহাই হউক, যে-সিন্ধুজাতিকে ভাঃ 
গুহ ও অন্তান্ত পণ্ডিত সিন্ধু সভ্যতার শর্ট! বলিয়াছেন ইহার] তাহাদের পূর্ব 
হইতে ব] তাছাদের সময়ে সিদ্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। মোহেঞ্োদারো 
ও হুরাগ্পা এই উভয় স্থানে এই জাতির উপস্থিতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহ। হইতে অন্ধুমান কর! চলে যে, সিন্ধু সভ্যতার স্ক্টিতে এই জাতিরও হাত 
ছিল। 


মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী ৮৩ 


আরেকট1 কথা এই প্রসঙ্গে লক্ষা করা আবশ্তক। সিস্কু জাতি ও এই 
দ্বিতীয় জাতির বংশধর ভারতবর্ষে বর্তমান অধিবাসীদিগের মধো রহিয়াছে 
স্বীকার করা হইতেছে । উহার মধো মাত্র একটি জাতির প্রতিনিধিদ্দিগকে 
উত্তর-পশ্চিম হিমালয় হইতে বিদ্ধয পবতেব দক্ষিণের অঞ্চল পর্যস্ত দেখা যায় 
বল! হ্টতেছে। যাহার! সিন্ধু উপত্যকায় আগে আসিয়াছিল, প্রমাণ হইতে 
এই কথা বল। যায় তাহাদের বংশধরদ্দিগকে উত্তর ভারতের একটি সীমাবদ্ধ 
"অঞ্চলে মাত্র দেখা যায় এইরূপ বলিবার কোন সন্তোষজনক কারণ ব্যাখ্যা কর] 
হয় নাই। 

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ কর! যাইতে পারে ষে, প্রাচ্যজাতির (01160081156) 
ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। ফিশারের ষে প্রাচ্য জাতিব সংজ্ঞ। ডাঃ গুহ গ্রহণ 
করিষাছ্েন, উহ] লম্বামুণ্ড গোীর সম্বদ্ধে প্রযুক্ত হুইয়াছে। ভেনিকাব প্রাচ্য 
জাতিব যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা গোলমৃণ্ড গোঠীর সম্বন্ধে গুযুক্ত। প্রাচ্য 
জাতি নৃতত্ববিজ্ঞানের নাম নহে, আলঙ্কারিক নাম। 

উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোর্ঠীকে আর কি কি নাম দেওয়! হইয়াছে দেখা 
যাউক। 

রিজলে ভারতবর্ষের লম্বামুণ্ড গোঠীভূক্ত অধিবাসীর্দিগকে সোজান্থজি ছুই 
ভাগে ভাগ করিয়াছেন, দ্রাবিড় ও আর্ঘ। এই আর্ষের একটি বিশেষণ আছে, 
ইন্দোআরিয়ান বা ভারতীয় আর্য । ভারতীয় আর্ধ নাম তিনি প্রয়োগ 
করিয়াছেন উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানার, 
অন্বামূণ্ড জাতিগুলির সম্বদ্ধে। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম 
ভ্রাবিড়। এই ছুইটি প্রধান গোষীর সঙ্গে বিভিন্ধ অঞ্চলে মোজল ও সিথিয়ান- 
দ্বিগের সহিত এবং এই ছুইটি গোষ্ঠীর পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ হইয়াছে। 
উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবানী তাহার মতে ছুইটি শাখায় বিভক্ত, অমিশ্র 
ইন্দো-আরিয়ান ও মিশ্র আর্ধভ্রাবিড় (যুজপ্রদেশ )। উত্তর ভারতের 
একাংশের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে ইন্দো-আরিয়ান নাম দিবার কারণ 
এই জাতিগুলিকে ভারতবর্ষে যে আর্জাতি আনিয়াছিল তাহাদের বংশধর 
বলিক্কা। বিশ্বাস কর] হয়। অবশ্ত ইহ! বিশ্বাস ব! অনুমান মাত্রঃ আর্ধজাতি যে 
বাস্তবিক লম্বামুণ্ড গোঠীয় ছিল ভাহ। প্রমাণ হয় নাই এবং প্রাণ করিবার 
উপায় নাই। 


৮৪ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


এখানে উদ্লেখ করা আবশ্বক যে, রিজলের মতে গোট1 ভারতবর্ষের 
অধিবাসী দ্রাবিড় জাতীয় ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমাবদ্ধ অঞ্চলে 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া আর্জজাতি আপনাদিগকে প্রিষ্ঠিত 
করিয়াছে । গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর ভাগে তাহার! ভ্রাবিড়দিগের সহিত 
মিশিয়াছে। পশ্চিম ভারতে ও গাঙে উপত্যকার পূর্বভাগে ভ্রাব্ড়্দিগের 
সহিত সিথিয়ান বা শক ও ভ্রাবিড়দিগের সহিত মোঙ্গলীয় জাতি মিশিয়াছে। 

রিজলের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর নাম হইয়াছে । 
ইন্দো-আফগান। আফগানিস্থান, উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, রাজপুতান। 
ও কাশ্বীরের অধিবাসী ইন্দো-আফগান টাইপের । গাঙ্গের উপত্যকার 
অধিবাসীর্দিগের মধ্যে উচ্চ বর্ণগুলি ইন্দো-আফগান টাইপের | ইন্দো-আফগান 
জাতির বাসভূমি আফগানিস্থান। সুতরাং এই মতান্সারে দাড়ায় যে 
আফগানিস্থান হইতে গাঙ্গেয় উপত্যক। পর্যস্ত অঞ্চলের, কাশ্মীর ও রাওপুতানার 
অধিবাসী ষোটামুটি এক টাইপের । ইংরেজ নৃতত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেন এই 
মতের সমর্থক। 

জার্ধাণ নৃতত্ববিজ্ঞানী আইকষ্ট্েডের মতে ভারতবর্ষের অধিবাসীদ্দিগের মধ্যে 
জাতি সংমিশ্রণের তৃতীয় শুর গঠিত হইয়াছে দক্ষিণ মুরোপের জাঁতিগলির 
সঙ্গে সম্পকিত ইণ্ডিভ 08198) গোষ্ঠীর ভ্বারা। ইহাদের পরে আসিয়াছে 
যাষাবর, পণ্ুপালক আর্য জাতি। আর্য জাতির পরে আসিয়াছে তুরিনিদ 
(ঢ0007708) ও গুরিয়েশ্টীলিভ (0:190519) | তুরিনিদ অর্থাৎ তুরানীয় 
গোষী (মোঙ্গলতুর্ক) সম্পকিত এবং ওরিয়েপ্টালিভ ব৷ প্রাচ্য জাতি 
আদিয়াছে ইসলাম ধর্মী আক্রমণকারীর্দিগের সঙ্গে বা আক্রমণকারীরূপে । 

ইতালীয় নৃতত্ববিজ্ঞানী জিউফ্রিদ। রুগ.গেয়ী ভ্রাবিড়জাতির পরে ধে সকল 
গোঠী ভারতবর্ষে আসিয়াছে মনে করেন ভাহাদিগকে মোটামুটি লম্বামূণ্ড আর্ধ 
জাতি ও গোলমূণ্ড শ্বেতকায়গোঠীভুক্ত (19000590010) জাতি নাম দিয়াছেন ॥ 
ভাঃ হাটনের মতে উত্তর ভারত হইতে মেডিটারেনীয়ান জাতি দক্ষিণ ভারতে 
চলিয়া গিয়াছিল বৈদিক আর্য জাতির আক্রমণের ফলে । উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
এই আর্য জাতির প্রতিনিধিদিগকে দেখা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে 
গোলমূণ্ড জাতিগুলি পাধীরী ব। আলপাইন জাতির প্রতিনিধি । 

দ্বেখা যাইতেছে যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের লদ্বামুণ্ড অধিবানীর্দিগকে 


মেডিটারেনীয়ান গোঠী ৮৫ 


মেডিটারেনীয়ান গোষীতৃক্ত বলিয়। ডাঃ গুহ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন সে 
মত আইকষ্টেড বাদে আর বিশেষ কেহ গ্রহণ করিতেছেন না। আইকষ্টেডের 
ইপ্ডিড জাতি ফুরোগীয় মেভিটারেনীয়ান গোঠীব সহিত সম্পকিত বটে, কিন্ত 
এই জাতির ষধ্যে ষাতৃকুলগত সমাজব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল ইত্যাদি যে সকল 
ষত তিনি প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা হইতে অন্মান হয় তিনি ইলিয়ট শ্মিথের 
ব্রাউন জাতি মম্পকিত মত খানিকটা গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু ভ্রাবিড় নামের 
বদলে ইত্ডিড নাম ব্যবহার কবিয়াছেন। 

উপরে দেখা গিয়াছে যে, উত্তব ভারতের মেডিটারেনীয়ান গোঠীতূক্ত ছুই 
জাতিকেই সিন্ধু সভ্যতার যুগ হইতে ভারতবর্ষে দেখ! যায়। স্তর বিন্তাসের 
হিসাবে ডাঃ গুহের বণিত 157£০-751097 জাতি আগে আসিয়াছিল প্রমাণ 
হয়। এই জাতিকে ডাঃ গুহ অন্যত্র নিক বা প্রোটো-নভিক সম্পকিত 
বলিয়াছেন। প্রোটো-নভিক কথাটির গুরুত্ব আসিয়াছে উহার আর্ধ সম্পর্ক 
হুইতে। স্থতরাং আরব ও এশিয়া মাইনব হইতে আগত যে সেমিটিক-ঘে'ষা 
প্রাচ্য জাতির কথা ভাঃ গুহ বলিয়াছেন প্রকারাস্তরে তাহার আর্য সম্পর্ক 
বাহির হইতেছে । এই জাতিই রিজলের ইন্দো-আরিয়ান এবং হেডন ও 
অন্তান্তের ইন্দো-আঁফগান। কাশ্ীরী, পাঞ্জাবী, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঠান 
এবং বাজপুতানার (অংশের ) অধিবাসীকে ডাঃ গুহ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী, 
হেডন, রিজলে প্রমূখ নৃতত্ববিজ্ঞানী ইন্দো-আফগান বা ইন্দোআরিয়ান 
বলিতেছেন। ভাঃ গুহের সিন্ধুজাতি আইকষ্টেডের ইপ্ডথিড, ইলিয়ট স্মিথের 
ব্রাউন জাতি। 

উপরে বল। হইয়াছে যে দক্ষিণ ভারতীয় বা প্যালি-মেডিটারেনীয়ান গোঠী 
ও উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত পার্থকা কি হিসাবে 
তাহ। বাহির করা কঠিন। যে আলোচন। এ পর্যস্ত কর। হইয়াছে তাহ হইতে 
একথ] আরও স্পষ্ট ছইতেছে। 

নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত [95007 কথাটির 
আমদানী করিয়াছেন। কথাটি ব্যবহার করিতে গিয়া উহাকে কিছু 
পরিষাণ অন্ুগ্রহরসমিজ কর] হইয়াছে। এজন্স ইহার ব্যবহার আঁপততি- 
জমক। তারপর সিদ্ধু যুগ হইতে যে জাতিকে ভারতবর্ষে দ্বেখা যাইতেছে 
তাহার সম্বন্ধে এই কথাটির ব্যবহার ভ্রাস্তিমূলক। 


৮৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


প্যালি-মেডিটারেনীয়ানের ঘে সকল লক্ষণ নিি্ করিয়। দক্ষিণ ভারতের 
অধিবাসীর্দিগকে এই 'গোঠীর অস্তভূত করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে, সেই সকল 
লক্ষণ তামিল, তেলেগু, মলয়ালী, কানাড়ী, কোদাও্ড ও তুলু ভাষাভাষীদ্দিগের 
মধ্যে শতকর! কত্ক্গনেব যধ্যে দেখ! যায় তাহার হিসাব কর] প্রয়োজন । 
মোটামুটি হিসাবে তেলেগু, তুলু, কানাড়ী, কোদ্দাগ্ড ভাষাভাষীর! বাদ যাইবে 
এবং তাষিল ও মলয়ালী ভাষাভাষীদিগের মধ্যে সমাজের নিয়ন্তরের লোকের 
মধ্যে শতকর। অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে এই সকল লক্ষণের কোন কোনটি 
মিলিতে পারে । এইকপ একট] হিসাব অন্তত্র কর! হইয়াছে । তাহাতে দেখা 
যায় শতকরা ১* জন লোকের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় (1)715150% 
777601% 0 ব. ধু. 00050010105 19087006070 02416? 6, 1019070855 
1943)। ইহাতে বড়জোর দুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ প্রমাণ 
হইতে পারে, আলাদ। একট গোষ্ঠীর অন্তিত্ব কোনক্রমে প্রমাণ হয় না। 

এই সংমিশ্রণের পরিমাণ ও বিস্তৃতি অনুযায়ী লোকসংখ্যা! ঘাদ দিলে 
সাধাবণ ভাবে বলা যায় ষে, উচ্চবর্ণের দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোঠী ও উত্তর 
ভারতীয় লম্বামণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখ! যায়, তাছ৷ উপেক্ষার যোগ্য । 
উত্বর-পশ্চিম ভারত ও হিন্দস্বানের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে সকল পার্থক্যের 
কথা বলা হইয়াছে তাহাও উপেক্ষার যোগ্য । (417070050162068] 150151 
90717 11) ঠ]19 5%1]959 01 0109 11700৭ 01301 61)9 (3810899 8 68 98209, 
£1১901)19 01 619 [৯0018 100000291700৭ 8101 &11190. 60 (139 [১9610908820 
0.01101)00991)708110 78099 01 6159 বু. ভা. 1921005%-8, 3. (000%. ) 

সিন্ধু জাতিকে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলিয়। যে মত প্রকাশ কর! হইধাছে, 
সেই মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বল? গ্রয়োজন। 

সিন্ধু জাতিকে ধাহার] মেডিটারেনীয়ান গোঠীভূক্ত ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী 
বা 70:8511190 বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের মতের আলোচনা পরে 
করা হইবে। ইহাদের পিষ্ধাস্তের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্রটির উল্লেখ কর! 
হইত্যছে। সিন্ধু ভাষায় যথেষ্ট নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীল ও সীলিং- 
গুলিতে রহিয়াছে । এ পর্যস্ত এই সকল লেখনের পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত পাঠো- 
হবার হয় নাই। কিন্তু এই বাধ! সত্তেও তাহারা ঘোষণ! করিয়াছেন যে, এই 
স্রাবিড় ভাষাভাষী জাতি মেনোপটেহিয়া হইতে সিদ্ধু উপত্যকায় আসিয়াছিল। 


মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী ৮৭ 


তাণাদদের আদি বাসস্থান হইল পূর্ব মেভিটাবেনীয়ান অঞ্চল । এই অঞ্চলে 
প্রচলিত ধর্ম, আচাঁব প্রভৃতি বন করিয়া! আনিয়া! তাহারা মেসোপটেমিয়ায় 
উপনিবিষ্ট হম ও পবে তাম্রধূগেব সিন্ধু সভাতা৷ গভিয়া তুলে । আর্য জাতির 
আক্রমণে তাহার! উত্তর ভাবত হইতে ক্রমে দক্ষিণে সরিতে সরিতে বিদ্ধা 
অতিক্রম করিয়া! চলিয়া ধায়। দ্রাবিভ থিওরীর প্রচারকগণ কেহ আরও 
অগ্রসব হইয। দক্ষিণ ভারতে বর্তমানে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত আচার 
অনুষ্ঠান গ্রভৃতির কোন্‌ কোন্টি পূর্ব মেডিটারেনীয়ান অঞ্চল হইতে আসিয়াছে 
তাহা বলিয়। দিতে ইতস্তত: কবেন নাই । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
অন্থাত্র কর! হইয়াছে, এখানে 'নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ পথ ছাডিয়া কতদূর বিপথে 
গিয়াছেন তাহার সামান্ত একটু আভাস দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গে আরও 
উল্লেখ করা যায় যে, কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
ষে, বৈদিক ধর্ম ভ্রাবিড় জাতির স্যগ্ি।* 


দক্ষিণ ভারতীয় মেভিটারেনীয়ান গোষী হইতে উত্তর ভারতীয় মেডি- 
টারেনীয়ান গোষঠীর পার্থক্য নির্দেশ করিয়! একজন নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত এই 


মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোঠীতৃক্ত দুইটি 
টাইপ পিন্ধু যুগ হইতে এ দেশে আছে। উত্তর ভারতের অধিবালী যদ্দি সিন্ধু 


যুগ হইতে এ পর্বস্ত প্রধানতঃ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর রহিয়। গিয়া থাকে এবং 
সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী যদ্দি আরেকটি প্রাচীনতর মেডিটারেনীয়ান 
গোঠীতৃক্ত জাতি হয় তাহ! হইলে অস্থমান করিতে হয়, ভারতবর্ষে আর্ধ জাতির 
বিন! অন্তত্বে আর্ধ ভাষা! ও আর্য সভ্যতার প্রচার হইয়াছে । সিন্ধু যুগের 
পরে ভারতবর্ষে আর্য জাতির আক্রমণ হইয়াছিল ইহাই সাধারণ মত। 
মোহেঞজোদারো ও হরাপ্পার কষ্টি যাহার! ধ্বংস করিয়াছিল বল! হইয়াছে, সেই 
আর্য জাতি কোথায়? ভাঃ গুহের মত গ্রহণ ক;রলে বলিতে হয় সিন্ধু সভ্যতা 
ধবংদ করিয়। আর্য জাতি পশ্চাপসরণ করিয়। সফেদ কোহ, স্থলেমান ও হিন্ু- 
কুণ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও এই নকল অঞ্চলই তাহাদের 
প্রধান কেন্দ্র। আশ্চর্যের বিষয় তাত যুগের ৭19:88-0:51090” (5009 অন্বন্ধে 


*(8221)15885 15608-7%6 $)) 41705575£ 75055 ও 07 82627152556 
19781559415 176950% 0514879 দ্রষ্টব্য )। 


৮৮ ভারভবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


সেন্সাস রিপোর্টে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন পরবর্তাঁ রচনায় তাহ] তিনি সম্পূর্ণ 
বিশ্বত হইয়াছেন। 

মেডিটারেনীয়ান জাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতের যে আলোচনা! কর! 
হইল, তাহ। হইতে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে। এখানে এই প্রশ্নগুলির উল্লেখ করা 
হইতেছে, ইহার পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক হুইবে। 

প্রোটো-আষ্রালয়েড বা নিষাদদ গোঠী বাদে ভারতবর্ষের অন্যান্য লম্বামুণ্ড 
গোগীয় জাতিগুলিকে মেডিটারেনীয়ান নাম দেওয়৷ হইয়াছে। পূর্বের দ্রাবিড় 
নাম যেমন অবৈজ্ঞানিক হালের মেডিটারেনীয়ান নাম তাহা অপেক্ষা কম 
অবৈজ্ঞানিক নহে । 1১০7-র উল্ভাবিত মেডিটারেনীয়ান নামের ব্যবহারে 
অন্পষ্টতা বাড়িয়াছে কতকগুলি কারণে । প্রথমতঃ মেডিটারেনীয়ান নাম 
দিবার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুমান করা হয় যে, এই গোষ্ঠী তৃষধ্যসাগরীয় উপকূল 
অঞ্চল হুইতে আসিয়াছিল$ কারণ, তাহা ন। হই'লে মেভিটারেনীয়ান নাম 
দিবার কোন অর্থ হয় না। এই অনুমান প্রমাণ করিবার চেষ্টায় অযথা 
মনযোগ বিভ্রান্ত ও সময় নষ্ট কর! হয়। প্ররুতপক্ষে ইহা! সম্পূর্ণ অনুমান । 
মাত্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষাঁর ব্যবহার দ্বারা অন্ুমানকে বৈজ্ঞানিক তথ্যে 
রূপাস্তরিত কর। সম্ভব নয়। 

মেডিটারেনীয়ান থিওরী পরীক্ষা করিতে গেলে গোঠী-লক্ষণ, আদি বাস- 
ভূমি, সম্প্রসারণ, অন্তান্ত গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ ইত্যাদি নান! ব্যাপারে 
পণ্ডিতগণের মতের মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পডে। দ্রাবিড় থিওরীর সঙ্গে যুক্ত 
হওয়াতে মেডিটারেনীয়ান থিওরীর অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি আরও বাডিয়াছে। 

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রোটো-ইজিপসীয়ান বা প্রি- 
ডাইনাঠিক মিশরীয় জাতিৰ সহিত সম্পর্ক, মেসোপটেমিয়া ও এনাউ-য়ের 
সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্যালি-মেডিটারেনীয়ান, সিম্ধু টাইপ, ওরিয়েপ্টাল জাতি 
প্রভৃতি নায় কয়েক মুহূর্তের জন্ত ভুলিয়া! গিয়! তথ্যের হারা প্রমাণিত যে সকল 
বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখা যাইবে ঘে, তথাকথিত প্রাচ্য (0290651) ও (10058) টাইপের মধ্যে 
সামান্য পার্থক্য (ভাঃ গহের মতে নাঁসিকাঁর গঠন ) উপেক্ষা করিলে উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোঁঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থকা নাই। দক্ষিণ 
ভারতের অধিবাসীদের কতকগুলি নিষ্ন বর্ণের মধ্যে খানিকট! পার্থকা (কৃষ্ঃ 
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গান্রবর্ণ, নাসিকার ও যস্তকের গঠনের বৈশিষ্ট্য ) দুষ্টি আকর্ষণ করে। এই 
পার্থক্য প্রোটো-অষ্ট্রীলয়েড ব নিষাদদ গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল বলিয়া 
অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

স্মবণ রাখিতে হইবে যে যেমন উত্তর ভারতে তেমনি দক্ষিণ ভারতে এই 
লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী বাদে অধিবাসীদের বৃহৎ অংশ গোলমুণ্ড গোচীর (১:৯৫৮- 
(91)7)8110) এবং কতক অংশ মধ্যমাকৃতি মুণ্ড (2765861061)178170) পর্যায়ভূক্ত | 
ভারতবধের সম্পর্কে মেভিটারেনীয়ান নামটির ব্যবহ্থার পরিত্যাগ করিয়৷ উত্তর 
ও দক্ষিণ ভাবতের লম্বামুণ্ড গোঠীর জাতিগুলিকে ভারতীয় লঙ্বামুণ্ড গোঠী নাম 
দেওয়! সমীচীন। এই হিসাবে আইকষ্টেডের “ইন্দিদ” নামটি অনেকখানি 
সঙ্গতিপূর্ণ । 
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ডাঃ গুহের মতে তিনটি পৃথক টাইপের পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষঠীর 
সংমিশ্রণ দেখ] যায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে, আর্লিনয়েড, দিনারিক, 
আর্মেনয়েড | যুরোপ্রে আল্পস পর্বতমালার অধিবাসী দিনারিক আল্লসের 
অঞ্চলের (ডালমাশিয়া হইতে ক্রোয়েশিয়] ) অধিবাসী ও আর্মেনিয়ার অধি- 
বাসীদেের টাইপ হইতে এই নামগুলি আসিয়াছে। টাইপ তিনটির মধ্যে 
সম্তকের গঠনের কিছু পার্থক্য আছে। দ্রিনারিক ও আর্মেনয়েড টাইপের নাক 
লম্বা, বতুলাকার (00053) 

তাহার মতে সিদ্ধু উপত্যকার এবং তিনেভেলী ও হায়দরাবাদের লৌহ 
যুগের নিদর্শনগুলিতে আঙল্লেনিয়েড ও দিনারিক টাইপের করোটি পাওয়া 
গিয়াছে । বাংলা, উড়িস্যা, কাখিয়াঁবাড়ঃ কল্নাদ, তামিল অঞ্চল ও কৃুর্গে 
দিনারিক টাইপের, গুজরাটে আক্লিনয়েড টাইপের এবং পাশা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আর্মেনয়েড টাইপের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য গোলমৃণ্ড গোষ্ঠীর জাতি- 
গুলি সম্ভবতঃ দক্ষিণ আরব হইতে বেলুচীস্তানের মাক্রাণ উপকূলের পথ ধরিয়া 
এদেশে গ্রবেশ করিয়াছিল। 

এই গোগীর পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড নামকরণ করা হইয়াছে এ্রশিয়ার 
মোজলয়েড জক্ষণযুক্ত গোলমৃণ্ড গোঠীগুলি (তৃকী গোঠী, মোজল ব। তুগুজ- 
গোষ্ঠী, হক্ষিণী মোষলয়েড গোঠী, পলিনেশিয়াম ব! “নেসিক্লট? গোঠী ) হইতে 
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পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য | যুরোপের গোলমুণ্ড গোীব জ্গাতিগুলির বাঁস- 
ভূমি, মধ্য ফ্রান্স, সোয়াবিয়ান জুবা, আল্লস, জেকো1ল্লোভাকিয়া, কার্পেথিয়া, 
বলকান, গ্রীন ও রুশিয়ায (জ্াভ)। বণ্টিক সাগরের পূবে ও দক্ষিণে, 
পোলাণ্ডে, প্রুশিয়াৰ কোন কোন অঞ্চলে, সাইলেশিয়৷ ও শ্যাকসনি অঞ্চলের 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অধিবাপীদের ডেনিকার ওরিয়েন্টাল রেস (প্রাচ্য জাতি) 
নাম দিষাছেন। 

ভাবতবর্ষে পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোঠীব তিনটি টাইপের ভাঃ গুহ যে নাম- 
করণ করিয়াছেন অনেকে তাহ। গ্রহণ কবেন নাই । তীহ্াব অন্ত রচনায় 
তিনটি টাইপের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ! হয় নাই। 

পাশ্চাতা গোলমৃণ্ড গোঠীর সংহরিশ্রণের কথ। উঠিবার আগে স্যর হারবাট 
রিজলে এদেশেব গোলমুণ্ডের (050075091)1)519 &20. 17990. 991)1)91) জাতি- 
গুলির মধো মোঙ্গলয়েড ও সিখিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছিলেন। 

রিজলের মতে পশ্চিম ভারতের (মহাবাষ্ট্র, গুজবাট, কন্রার্দ) গোলমৃণ্ড 
সিথিয়ান টাইপের, পূর্ব ভারতের গোলমুণ্ড মোঙ্গলযেভ টাইপের । তাহার 
মতে এই ছুই অঞ্চলেই ছুই টাইপের গোলমৃণ্ডের সঙ্গে লম্বামুণ্ড দ্রাবিড টাইপের 
স*মিশ্রণ হইয়াছে । প্রথযে সিথিয়ান টাইপের কথা বল! হইতেছে। 

সিথিয়ান নামে পরিচিত মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি যাযাবর জাতি এক 
সময়ে ভারতবর্ষে আমিধাছিল। ইহাদের যধ্যে প্রথমে আসিয়াছিল শক, 
তারপর য্িযুচী, কুশান বা তোখারী এবং শেফে আসিয়াছিল হুন নামে 
পরিচিত জাতি। এই তিনটি জাতি ভিন্ন গোঠীতূক্ত হইলেও তাহাদের নাম 
দেওয়। হইয়াছে সিথিয়ান। ভারতবর্ষে সিথিয়ান আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে পরে 
বিস্তারিত আলোন! কব! হইবে, এখানে রিজলের মতের আলোচনা প্রসঙ্গে 
সিথিয়ান জাতির কথ! কিছু বল। হইতেছে । দ্বেখা যায় কেহ কেহ মনে করেন 
ঘষে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিচিত শক জাতিই সিথিয়ান । ইহার! চীনা 
ইতিহাসে 35০, ইবাণের ইতিহাসে 88৮৪; ও গ্রীক লেখকদিগের বিবরণে 
১৫৪০ নামে পরিচিত। শ্রীঃ পূঃ ১৫ হইতে ১৪%* সনর মধ্যে তাহারা ভারভ- 
বর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল । প্রাচীন গ্রীক ও রোমান এঁতিহাসিকগণের নিকট 
সিদ্ধুদেশ ইন্দো-সিথিয়া নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষের 
রাজপুত, জাঠ, গজর প্রভৃতি জাতি সিথিয়ান। এখানে উল্লেখ কর। আবশ্তক 
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যে» রিজলের মতে সিথিয়ান টাইপ গোঁলমুণ্ড টাইপ। কিন্তু সিখিয্ান 
সংমিশ্রণের কথা বলিবার সময় তিনি শক, গ্রিঘুচী, হন, ইহাদের কোন একটির 
বা সকলের সঙ্গেই সংমিশ্রণের কখ। বলিতে চাহেন কিন] তাহ! পরিষ্কার নহে। 
ধাহার| রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতির মধ্যে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথ 
বলেন, সিথিয়ান টাইপ কি প্রকাবের সে সম্বদ্ধে তাহাদের ধারণ! স্পষ্ট নহে। 
রমাপ্রসাদ চন্দ তাহার 1767 41167 7866৭ গ্রন্থে সিথিয়ান টাইপ ষে গোলমুণ্ড 
ছিল এই মত মানিয়! লইয়াছেন। হেডনের মতে শকের] ছিল মধ্যমাকৃতি 
মুণ্ডের (0690৫91811০) মিশ্র জাতি । তিনি ইহাদ্দের শাসক বা অভিজাভ 
সম্প্রদায়কে প্রোটো-নভিক গোষ্ঠাতূক্ত বলিয়াছেন। রাজপুত, জাঠ, গুজর 
প্রভৃতি জাতি লম্বামুণ্ড। তাহার] সিথিয়ান হইলে, অনুমান করিতে হয় ষে 
সিথিয়ানরা ছিল লহ্বামুণ্ড। কেহ কেহ যিষুচী ও হুণদিগকে তুকা গোঠীর 
বলিয়। মনে করেন। ইহা ঠিক হইলে তাহার। গোলমৃণ্ড গোঠীতুক্ত ছিল 
বলিতে হয়। 

শক, য়িযুচী ও হুন জাতির বাংলাদেশে আিবার কোন প্রমাণ পাওয়। যায় 
না। এই জন্য রিজলে বাংলাদেশে গোলমুণ্ডের উৎপত্তি মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রপ 
হইতে আসিয়াছে বলিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্ব 
সীমানার মোঙ্গলয়েড জাতির উপস্থিতির কথ। উঠাইয়াছেন। 

পূর্বভারতের অধিবাসীদের মধো, বিশেষ করিয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে গোল- 
মুণ্ডের উৎপত্তি মোঙ্গলীয়ান, রিজলের এই মত খণ্ডন করিতে গিয়। রমাপ্রসাদ 
চন্দ ইতিগামে মোঙ্গলয়েড জাতিৰ ভারতবর্ষের অভ্যন্তবভাগে প্রবেশ করিবার 
উল্লেখ নাই এই যুক্তির উপর অনাবশ্তক জোর দিয়াছেন । রিজলে পূর্বভারতে 
গোলমূণ্ডের প্রাধান্য দেখিয়! মোজলয়েড গোঠীর অন্য কোন লক্ষণ এই অঞ্চলের 
অধিবাসীদিগের মধো আছে কিনা এ £শ্ উপেক্ষা করিয়। তাহার সিদ্ধান্তে 
আসিয়াছেন। তাহার মত নৃতত্ববিজ্ঞানের তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, 
ইতিহাসের কথা ন] ভূলিয়। শুধু এই কারণেই মে মত অগ্রাহা কর] চলে। 
যোঙলয়েড সংমিশ্রণ পূর্বভারতের সীমাস্ত অঞ্চলগুদ্লতে যথেষ্ট রহিয়াছে এবং 
পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে এই সংমিশ্রণ রহিয়াছে । 

ইহার পর ডাঃ গুহ আর্মেনয়েড টাইপের গোলমুণ্ডের গোষ্ঠীগুলিকে ছুইটি 
প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। হিন্দুকুশ ও হিমালয় হইতে পশ্চিমদদিকে 


৯২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


প্রসারিত মালভূমিগুলিতে যে গোলমুণ্ড গোঠী বাস করে, তাহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে স্বুরেশিয়াটিক ব1 পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী । পামীরের উপত্যকাগুলি, 
ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়াঁর মালভূমি এই যুরেশিয়াটিক গোলমুও্ড 
গোষ্ঠীর অঞ্চল। পামীর হইতে পশ্চিমে পার্বত্য অক্ষরেখ| আনাতোলিয়। 
অতিক্রম করিয। তৃমধ্যসাঁগরের মধ্য দিয়া চলিয়া! গিয়াছে । যুরোপের আল্লস 
নামে পরিচিত পর্বতশ্রেণী এই অক্ষরেখার অংশ | আল্পম হইতে পামীর পর্যস্ত 
বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল ও ম্বালতৃমির অধিবাসী প্রধানতঃ গোলমুণ্ড। পামীরের 
পূর্বে, উত্তব ও দক্ষিণে দুইটি পর্বতশ্রেণী প্রসারিত হইয়াছে । উত্তরে তিয়েনশান 
পর্বতশ্রেণী ১৫০০ মাইল বিষ্ত। দক্ষিণে কুয়েনলুন ও আলতিনতাঘ নামে 
যুক্ত পবতশ্রেণী তিব্বতের উত্তবে বিস্তৃত। আলতিনবাঘ চীনের নানশান ও 
সবনলিংয়ের সহিত মিশিয়াছে। এই ছুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত তারিম 
অববাহিকা, তিয়েশানের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল, কুয়েনলুনের দক্ষিণে তিব্বতের 
মালভূষির কতক অংশ মোঙ্গলয়েড টাইপের গোলমুণ্ড গোষীর অঞ্চল। 

আলপাইন টাইপটি সন্বদ্ধে আর একটু জানিবার বিষয় আছে। 
ভারতবর্ষে ষে আলপাইন টাইপের কথা বল! হয়, তাহা মুরোপের 
আলপাইন টাইপের সম্পকিত বলিয়! এইরূপ নাম দেওয়া হয় না। পামীরের 
উপত্যাকাগুলির অর্থাৎ কারাটেছিন, রোশান, নিগনান ওয়াখান, প্রভৃতি 
অঞ্চলের ইরাণী ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষাভাষী অধিবাসীপ্দিগকে এবং হিন্দুকুশের 
কয়েকটি উপজ্ঞাতিকে প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী লাপুজ (19808) যাহাকে 
[0070 410)789 টাইপ বলেন সেই টাইপের অন্নরূপ বলিয়! আলপাইন 
নাম দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের গোলমুণ্ড টাইপ এই পামীবী গোলমুণ্ড 
টাইপের সম্পকিত। 

ভারতবর্ষে আর্ষেনয়েড টাইপের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন সিওয়েল, 
গুহ ও হাটন। 

হরপ্লায় একটি করোটি পাওয়া গিয়াছে যাছ। সিওয়েল ও গুহ আর্মেনয়েড 
বলিয়া মনে করেম। এই একটি করোটির প্রমাণের উপর ডাঃ হাটন একটি 
প্রকাণ্ড মতবাদ গভিয়! তুলিয়াছেন যে, সিদ্ধু সভ্যতা মেডিটারেনীয়ান ও 
আর্মেনয়েড গোর্ঠীর মিলিত কীতি। তাহার মতে এই লভ্যত! বিকাশে ষেভি- 
টারেমীয়ান অপেক্ষা আর্মেনয়েড গোঠীর কৃতিত্ব অধিক। তিনি বলেন, এই 


পাশ্চাতা গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ৯৩ 


ছুইটি গোঠী মিলিয়া মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যত। গভিয়। তুলিয়াছিল এবং 
ভাবতবর্ষে আসিয়৷ তাহার! সিন্ধু সভ্যতাব স্ষটি কবিয়াছিল। হাটনের মতে 
তামিল জাতির মধ্যে আর্মেনয়েড সংমিশ্রণ দেখা ঘায়। 

আর্মেনয়েড টাইপ বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহ! ব্যাখ্য। করিয়৷ ডাঃ 
হাটন বলেন যে, এই টাইপ সাধারণ আল্লাইন গোষ্ঠীব একটি শাখা । মন্তকের 
আকৃতিতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (1১5 1)471)9501)581)1051)0) | এহ টাইপের 
উতপতিস্থান তাছার মতে আনাতোলিয়ায ও পূর্ব ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চলে । 
ডাঃ গুহের মতে এই টাইপের বৈশিষ্ট্য মম্তকের গঠনের বৈশিষ্ট্য, 191676 
00871)7| 

1351)810910108]16 কথাটির সাধারণ অর্থ 10181) 1)1৮077509010611 10980 
এবং 0%৮69090. 00811) কথাটির অর্থ মন্তকের পশ্চাদ্ভাগ খাভ। নামিয়াছে, 
8701)80 ব1 11010010 নহে | ম্মবণ বাখিতে হইবে ষে, হরাগ্লার একটি মাক 
করোটি পবীক্ষা1 কবিয় সিদ্ুযুগে ভারতবর্ষে আর্মেনয়েড জাতিব উপস্থিতির 
কথা বল! হইয়াছে । 

ডাঃ গুহ দিনাবিক টাইপের কথা বলিয়াছেন । মোছেঞ্োদারে ও হরাগ্সায় 
প্রাপ্ত গোলমুণ্ড গোঠীর করোটিগুলি পৰীক্ষা করিয়। তিনি বলিতেছেন, 49 
000310189] 1১87৭ 816 1108 0909115 1%5691080 80 ()06০9 ৪109119 1১06 1]. 
009 0. 11695 2 15177911090) 81)071106 09111716915 6709 0:9৭9009 0 
87৩ 4700920)0. 5625) 1” এই করোটি বাদে অন্ত গোলমুণ্ড করোটিগুলিকে 
তিনি আলপাইন বলিয়াছেন। ইহার পর দেখ! যায় যে, মোহেঞ্জোদারো। 
ও হুরাপ্পার সবগুলি গোলমুণ্ড গোঠীর করোটির পরিচয় দিতে গিয়া! তিনি 
বলিতেছেন, “80181906]5 ০1 81000817010. 8117701195৮ | তারপর তিনি 
বলিতেছেন যে মোহেঞ্জোদারে। ও হরাপ্পায় আর্মেনযেড জাতির সাক্ষাৎ পাওয়। 
যায়। (যর্দিও মোহেঞ্রোদারোর কোন করোটিকে আর্ষেনয়েভ বল। হয় নাই। 
1579735]]) 71076,20-7)070 070, 17528 ০505158080% দ্রষ্টব্য )। 

এইবার আলপাইন টাইপের কথায় আসা বাউক। ভারতবর্ষের আল- 
পাইন জাতির পরিচয় গ্রসঙ্গে ভাঃ গুহ বলিতেছেন, ইহাদের আলপাইন নাষ 
হইয়াছে, “12000. 61161 98800188100 ছা100 ৮086 []0100980, 1587007 | 


ভারতবর্ষের আলপাইন জাতিকে পামীরী গোলমুণ্ড জাতির সম্পফিত বল 


৪৪ ভারতবর্ষের অধিবাপীর পরিচয় 


হয় এ কথা আগে বল] হইয়াছে, মুরোপের আলপাইন ট1উপের সহিত সম্পর্কের 
কথা এখানে উঠিতেছে না। 

পণ্ডিতগণের মতে ইবাণ, পামীর ও পাশ্ববর্তা অঞ্চলে এই পামীরী-ইরাণী- 
যান টাইপ দেখিতে পাওয়। যায় এবং উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়। পর্স্ত এই জাতি 
অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই পামীরী-ইরাণীয়ান গোষ্ঠী 
ভারতবর্ষের অতি নিকটে অবস্থিত। এই গোষীর এলাকা অতিক্রম করিয়া 
পশ্চিমে বহুদূর গেলে তবে আর্মেনীয়ান ব1| আনাতোলায়ান টাইপের এলাকা 
এবং এশিয়। মাইনর হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিষ। মুরোপের ইলিরিয়ান- 
কার্পেথিয়ান পর্বতশ্রেণী, পশ্চিম বলকান ও গ্রীস দিনারিক টাইপের এলাকা । 
ভারতবর্ষের গোলমুণ্ড টাইপের জাতির সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা বল! হইতেছে 
তাহার সমীচীনতা বিচার কবিতে হইলে বিভিন্ন টাইপের এলাকাগুলির কথ 
মনে রাখিতে হইবে । 

সিন্ধু যুগে ধে অমোঙ্গলীয় গে।লমুণ্ড গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে উপস্থিতির প্রমাণ 
পাওয়। গিযাছে ভা: হাটন অন্তত্র তাঁহাকে পামীর হইতে আগত এবং নন- 
আর্যেনয়েড বলিয়াছেন। তাহার মতে, পামীর হইতে আগত এই জাতি সিন্ধু 
সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছিল। তাহার! বেলুচীস্কান হইতে পশ্চিম উপকূল ধরিয়। 
কুর্গ পর্যস্ত অগ্রসর হয় এবং ইচাদের একটি দল বাংল দেশে উপস্থিত হয়। 
বেলুচীস্থান, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, দক্ষিণ মারাঠ। দেশ, কন্নাম, কৃর্গ, তারপর 
সম্ভবতঃ তামিল এলাকার মধ্য দিয়া পূব উপকূল ধরিয়া বজদেশ-_এই ভাবে 
ইহার1 অগ্রসর হইয়াছিল বল! হইয়াছে । ছাটন বলেন, এই জাতির মধো 
যাহার! উত্তর ভারতে রহিয় গিয়াছিল, বৈর্দিক আর্য জাতির আগমনের ফলে 
তাহার। গঙ্গার উপত্যক] ধরিয়। পূর্ব দিকে বঙ্গদ্বেশ পর্যস্ত অগ্রনর হইয়াছিল। 
হাটন এই পামীরী জাতিকে পিশাচ ব। দরদ ভাষাভাষী বলিয়াছেন। 

তামিল এলাকা, কানাড়ী এলাকা, মধ্য ভারত অথব1 গাঙ্গেয় উপত্যকা 
--ষে পথেই এই জাতি বঙ্গদেশে আসিয়! থাকুক, দেখ! যাইতেছে যে, পণ্তিত- 
গণের মতে পশ্চিষে বেলুটীস্থান হইতে কুর্গ পর্যস্ত এবং পূর্বে বজদেশ পর্যস্ত যে 
গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত দেখ। যায়, সেই টাইপ এক এবং সেই টাইপ পামীরী 
বা ইরাঁণো-পামীরী টাইপ। 

পূর্বভারতের গোলমূণ্ড মোঙলয়েড ও পশ্চিম ভারতের গোঁলমুণ্ড সিথিয়াম, 


পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ৯৫ 


বিজলেব এই মত খগ্ডন করিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত 
করেন যে পুর ও পশ্চিম ভাবতেব গোলমুণ্ড টাইপ এক এবং এই জাতি 
আপিযাছে ভারতবর্ষের উত্তবে নিকটব্তাঁ পাশ্চাত্য গোলমুগ্ড জাতির অঞ্চল 
হইতে । এই মত এখন নৃত্বিজ্ঞানিসমাজে গৃহীত হইয়াছে । 

সীমান্ত অঞ্চলগুলির মোঙ্গলয়েড গোলমুণ্ড টাইপের জাতিগুলিকে বাদ 
দিলে ভারতবর্ষের নন্‌-মোকঙ্গলয়েড গোলমুণ্ড জাতিগুলিকে এক গোষ্ীতৃক্ত 
বলিম। মনে করা যাইতে পারে। তাহার বিভিন্ন রচনায় প্রকাশিত বিভিন্ন 
মতের মধ্যে লামপ্রস্তের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ডাঃ গুহ তাহাই মনে 
করেন ; তিনি শুধু গোীর নাম আলপাইন ব। পাশীরী না দিয় দিনারিক ও 
আর্মেনয়েড দিয়াছেন । নাম দিবার ক্ষেত্রে ডাঃ হাটনের মতের পরিবর্তনও 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে লম্বামুণ্ড গোঠীগুলির সংমিশ্রণ 
হইযাছে। পূর্বে বঙ্গ, বিহার, উড়িস্কা ও আসাম, পশ্চিমে বেলুচীস্থান হতে 
কন্নাদ, তামিল দেশের কতকগুলি অংশে, অন্ধদেশে কিছু পরিমাণে এই গোল- 
মুণ্ড গোঠীর জাতিগুলিকে দেখা যায়। পাগ্ডাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর 
ভাগেও এই গোষ্ঠীর সহিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। 


নডিক শোচ্ঠী 


ডাঃ গুহের মতে ভারতবর্ষে শেষ আগন্তক গোঠী (179 1596 07986 1909 
17058131926) বৈদিক আক্রমণকারী দল (ড9০:0 170%80618) | এই 
আক্রমনকারী গোষ্ীর উৎপত্তি ক্ষেত্র দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া৷ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
সাইবেরিয়ার প্রাস্তরভৃষি (07075৭19010 ৪690061%00-) | সম্ভবত: পূঃ ২য় 
সহত্রকে ইহার। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তক্ষশীলার ধর্ষরাজিক বিহারে 
যে সকল দেহাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণ হয় ইহার] লন্বামুণ্ 
গোঠীয় কিন্ত ভারতবর্ষের অন্থান্ত লগ্বামুণ্ড গোঠী হইতে পৃথক টাইপের | ইহার! 
ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী । 

ডাঃ গুহের মতে বর্তমানকালে এই গোঠীর প্রাধান্ত লক্ষিত হয় উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদিগের যধ্যে, হিন্দুকুশ অঞ্চলের উপজাতির মধ্যে । 
দিমারিক ও ওরিয়েপ্টাল সংমিশ্রপের পরিচয়ও পাওয়া! বায় ইহাদের মধ্যে। 


৯৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায় এবং অন্যত্র মমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে মেভিটারে- 
নীয়ান সংমিশ্রণমহ এই জাতিকে দেখা যায়। 

তাহার অন্ত রচনায় ডাঃ গুহ এছ লম্বামুণ্ড বৈদিক আক্রমণকারীদিগকে 
প্রোটো-নভিক বলিয় বর্ণনা করিয়াছেন , রিজলে ইহাদিগকে ইন্দো- 
এরিয়ান, হেভন ইন্দে-আফগান নাম দিয়াছেন। 

যে নামই দেও] হউক এই লম্বামুগ্ড, শেষ আগন্তক জাতি বৈদিক সভ্যতা 
সি করিয়াছিল এবং ইহারা আর্ এ সম্বন্ধে সকলে মোটামুটি একমত। ভুঁহার 
পর মুরোপীয় আর্ধমতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে আলোচন! করা হইতেছে সেই 
গ্রসঙ্গে এই গোঠীর বিভিন্ন নামকরণ এবং গোঠীর লক্ষণের কথা আবার 
উঠিবে। 


আর্ধ ভ্বাতি, 


ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধে কাহার] আর্জাতি সে সম্বন্ধে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুরোপীয় পণ্ডিতগণ 
আপনাদের একট মত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদের পরে কয়েকজন 
আধুনিক নৃতত্ববিজ্ঞানী এ প্রশ্নের নৃতন একট] উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশের অধিবাসীরা কোন প্রদেশের লোক কতখানি 
আর্ধ সে সম্বন্ধে নিজেদের রুচিমত পোষণ করিয়। থাকেন। 

ভারতবর্ষের অধিবাপীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, যাহারা 
আর্ধভাষ। বা সংস্কৃত-গোষীর ভাষা! বলে, বৈদিক সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ- 
ব্যবস্থা অন্থনরণ করে, তাহারা আর্ধ। এই বিশ্বাসও প্রচলিত আছে ষে প্রাচীন 
ব্রাহ্মণ্য কপ্টি-বাহুক উত্তর ভারতের হিন্দুজাতি আর্য । দক্ষিণ ভারতের 
প্রাচীন ব্রাহ্মণা-কগির বাহক ও ব্রাহ্ষণ্য সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্ঠাবান অন্থসরণকারী 
হিন্দুদের আর্ধত্ব সম্বন্ধে একট] ছ্বিধার ভাব রহিয়াছে । উত্তর ভারতের 
একাংশের অধিবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তাহারাই 
ভারতবর্ষের আদি ও খাটি আর্য জাতি, আর সকলে মিশ্র জাতি। 

প্রাচীন দলের স্ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, স্্াঙ্গণা- 
কির বাহক ও সংস্কৃত-গোর্ঠীর ভাষাভাবা উত্তর ভারতের হিন্দু জাতিগুলি 
সকলেই আর্যশগোহীতুক্ত নছে। তাহাদের মতে মঙ্ছ্বণিত আর্ধাবর্তের 


আর্য জাতি ৯৭ 


অধিবাসীরাও সকলে আর্য নহে। মন্থর বণিত মধ্যদেশকে কিছু প্রসারিত 
কবিয়। পাঞ্জাব, রাজপুতনা, যুক্তপ্রদদেশ ও উত্তর বিহার লইপ্ন। গঠিত অঞ্চলের 
অধিবাদীর্দিগকে তাহারা আর্য বলেন। তাহাদের মতে এই সকল অঞ্চলের 
লগ্বামৃণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি আর্য । আধুনিক নৃতত্ববিজ্ঞানীরা এই মত 
গ্রহণ করেন না। তাহাদের একদলের মতে আর্ধগোষীর মধ্যে লম্বা ও 
গোলমুণ্ড জাতি ছিল, বর্দিও লম্বামুণ্ড জাতিগুলিকেই তাহার৷ প্রাধান্য দিতে 
ইচ্ছুক। এই দলেব মতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা গোলমুণ্ড আর্ধ 
এব* দক্ষিণ ভাঁবতের ভ্রাবিডগোষ্ঠীব ভাষাভাষী কয়েকটি জাতিব মধ্য আর্য 
সংমিশ্রণ বর্তমান । এখানে লক্ষ্য করিতে হুইবে যে, এই দলের অভিমত 
সমগ্রভাবে প্রাচীন যুবোপীয মতবাদের বিরোধী নহে , যুবোপীয় মতবাদের 
কতক অংশ ম্বীকাব করিয়া লইয়া আপোষ কর! হইয়াছে। আধুনিক 
বৃতত্ববিজ্ঞানীদেব হিতীয় দল পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী সম্বন্ধে 
প্রথম দলের মত গ্রহণ করেন। এই দলেব অভিম্তেব মধ্যে নৃতনত্ব এই যে, 
আর্ধজাতিব টাইপ সম্বন্ধে ঘুরোপীয় মতবাদের প্রভাব কাটাইতে ন। পারিয়। 
ইপ্হার1 আধ্জাতিকে এক রকম উড়াইয়! দিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে 
আর্য কালগাব আছে কিন্তু আর্জাতিকে ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়। যায় না। 
উত্তব ভারহতর লঙম্বামুণ্ড গোঠীর অধিবাসী, অর্থাৎ মর ব্রদ্মষি দেশ, 
আর্ধাবর্ত ও মধাপ্রদেশের অধিবাপীরা আর্য নহে, তাহার। মেডিটারেনীয়ান 
সংমিশ্রণযুক্ত প্রোটোনডিক জাতি। 

এখানে এই মত প্রকাশ করা হইতেছে যে, বৈদিক যুগ হইতে 
আর্ধপদের জাতিবাচক অপেক্ষা! কিবাচক সংজ্ঞার প্রাধান্ত দেখা যায়। 
জাঁতিবাচক অর্থে ধাহাদের সম্বদ্ধে আর্ধ পদটি প্রয়োগ কর। হইয়াছে তাহারা 
মিশ্র গোষীতৃক্ত ছিলেন, সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে এইক়ূপ মনে করা যাইতে 
পারে। খখেদের যুগে বা তাহার আগে এই সংমিশ্রণ হুইয়াছিল। এই 
অঙ্থমানের কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, যে গোলমুণ্ 
গোষ্ঠীকে আধুনিক নৃতত্ববিজানিগণ আর্য বলিতে ইচ্ছুক, সিন্ধু সত্যতার যুগে 
তাছার্দিগকে সিন্ধু উপত্যকায় দ্বেখিতে পাওয়া] ঘায়। আর একটি কারণ 
ধথেদ, আবেম্তা ধাহাদের রচিত তাহার! এক গোরীতুক্ত ইহাই অনেকের মত। 
এই গোষ্ী যে গোলমুণড গোঠী এবং এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠী যে এই অঞ্চলের 


ঘা] 


৯৮ ভারতবর্ষে অধিবাসীর পরিচয় 


আদি অধিবাসী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । হাব অর্থ আর্জজাতি বাহির 
হইতে আসে নাই। ) 

আর্য জাতি সম্পকে সমগ্র প্রশ্থটির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে । 

সকলের পরিচিত পুরাতন ুর্পোপীয় মতবাদ অন্কসাবে খৃঃ পৃঃ ২৫০*-- 
২০৬০ বৎসরের মধ্য আর্ধ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিযাছিল। তাহাবা 
শীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে ভারতের আদিবাশীদিগকে (কেহ বলেন ভ্্রাবিভিয়ান 
জাতি কেহু বলেন প্রোটো-অষ্রালয়েড, কেহ বলেন নিষাদদ জাতি ) পরাজিত 
ও পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়। সেখানে আপনাদ্দিগকে প্রতিষ্িত করে। 
এই ভারতবর্ষ আক্রমণকারী আর্য জাতি প্রাচীন ইরাণী জাতীব একটি শাখ।। 
রাজনৈতিক ও ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদের ফলে যে দল ভারতবর্ষে চলিয়। আনে 
তাহাবাই 'ভাবতীয় ব1] বৈদ্দিক আর্য জাতি | ইরাণে দুই দলের লোক এক 
সঙ্গে বসবাম কবিতে আরম্ভ করিয়াছিল দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার আর্য গোষ্ঠীর 
আদি বাসভৃমি হইতে আসিয়]। 

এই আদিবাসতূমি হইতে আধগোষীর কয়েকদল শাখা বিভিন্ন সময়ে ডন 
ও ভলগ! নদীর উপত্যক1 ধরিয়া উদ্ভব ও মধ্য সুরোপে প্রস্থান করিয়াছিল, 
ইরাণী ও ভারতীষ আর্ধগণের পূর্বপুরুষের! আদি বাসভৃমি ত্যাগ কবিবার 
অনেক আগে। 

পণ্ডিতগণের মতে এই আর্ধজাতি শ্বেতকায়, উচ্চনাস।, নীল খা বাদামি 
চক্ষু ও বাদামি কেশ লম্বামৃণ্ড গোঠীর লোক। ভারতবর্ষে এই আর্ধঙ্জাতির 
যে শাখা আসিয়াছিল তাহাদের সন্বন্ধে বল হইয়াছে যে তাহারা যাখাবর, 
পশুপালক জাতি ছিল। ভারতবর্ষে আমিবার পরে অনার্য জাতিদের সঙ্গে 
সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের গান্র, চক্ষু ও কেশের বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
উচ্চ নাসা ও লম্বা মুণ্ডের পরিবর্তন হয় নাই। 

ভারতবর্ষের এই লদ্বামুণ্ড আর্ধ জাতির অনেক রকম নামকরণ হইয়াছে । 
প্রথমতঃ তাহাদিগকে বৈধিক আর্ধ নাম দেওয়] হইয়াছে । বৈদিক আর্য 
নাম দিবার কারণ ইহারাই খথেদের রচয়িতা এই বিশ্বাস। কেহ কেহ 
এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহারা খখেছের রচয়িতা ত বটেই, 
খাথেদবের বহু হুক্ত ভারতবর্ষে আসিবায় পূর্বেই তাহার! রচনা করিয়াছিল । 
স্যর হারবার্ট রিজলে ইহাদের নাষ দিয়াছেন ইন্দোস্এরিয়াম বা ভারতীয় 
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আর্ধ। ইরাণী আর্য হইতে পার্থকা বুঝাইবার জন্ত এই নামকরণ হইয়াছে। 
পাণ্াব, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানায় লম্বামৃণ্ড গোঠীর হিন্দু জাতিগুলিকে এই নাম 
দেওয়া হইযাছে। রিজলের পরের নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ ইন্দো-এরিয়ান নামের 
পরিবর্তে ইন্দো-আফগান নাম ব্যবহার করিয়াছেন । কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও 
রাজপুতানার অধিবাসীরা ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীর । গাক্ষেয় উপত্যকার উচ্চ- 
বর্ণের লোক এই টাইপের। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে ইন্দো- 
আফগান টাইপের সঙ্গে যুরো-এশিয়াটিক বা পাশ্চাত্য গোলমৃণ্ড গোীর 
সংমিশ্রণ হইয়াছে । 

ইন্দো-আফগান নাম ধাহারা প্রচলিত করিয়াছেন তাহারা আর্য ক্ষাতি 
কথাটি ব্যবহার করিতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। আব একটি নৃতন নাম কেহ 
কেহ ব্যবহার করিয়াছেন, প্রোটো-নডিক। প্রোটো-নভিক কথার অর্থ 
যে জাতি হইতে স্ুরোপের নিক জাতির উৎপতি হইয়াছে । নিক টাইপ 
মধ্যমাকতি মুগ্ডের (00990990179110), প্রোটো-নডিক টাইপ লম্বা মুণ্ডের। 
ইহারা 869079101 অর্থাৎ উরল পর্বতের দৃক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ খিরগিজ 
প্রান্তর ভূমি ইহাদের আর্দি বাসতৃমি ছিল। ইহার! আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা 
বাবহার করিত। 

প্রোটো-নভিক কথাটির উৎপতি হইয়াছে রুরোপীয় আর্য জাতি হইতে, 
এশিয়ার আর্য জাতিকে পৃথক দেখাইবার অভিপ্রায় হইতে। 

রিজলের ইন্দো-এরিয়ান নামের পরিবর্তে ইন্দো-আফগান পদ ধাহার! 
ব্যবহার কবিয়াছেন তাহার! ইন্দো-আফগান টাইপকে প্রোটো-নডিক গোঠীয় 
বলে কিন! এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাবদ্দেন নাই । ডাঃ হেডন এইমাত্ 
বলিয়াছেন যে, ইন্দো-আফগান জাতির আদি বাসত্ভৃমি সম্ভবতঃ প্রোটো-নভিক 
গোঠীয় বাসভৃমির নিকটে ছিল। (119 01181081 1১0709 01 609 [000- 
/050090 ৪5০০ 09৪00051015 ৪3 010৭9 60 সা1090009 61 106০1300199 
৪2893.) ভা: হেডন কি অভিপ্রায়ে এই অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়াছেন 
তাহা! বলা! কঠিন। অন্তান্ত ক্ষেতে আর্য প্টির ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার 
আপতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায় না। এইরূপ অন্গমান করা বাইতে পারে 
যে, ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীকে তিনি পুরাপুরি প্রোটো-নভিক বলিতে চাহেন 
না, এই ছুই গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক থাক। সম্ভব: এই পর্যন্ত বলিতে চাহেন। 
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ডাঃ হেডনের প্রচারিত প্রোটো-নভিক থিওরী ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রয়োগ করিয়াছেন ভাঃ গুহ | তীছার মতে বৈদিক আর্য 
আক্রমণকারিগণ ছিল 70:67)60) 96901)9101]. অর্থাৎ ডাঃ হেডেনের প্রোটো- 
নভিক টাইপের। তিনি বলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান, সোয়াত, 
পাজকোরা, কুনার ও চিত্রল উপত্যকার উপজাতিগুলি, হিন্দুকুশের দক্ষিণে 
কাফির জাতি, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিবাসী, উত্তব ভারতের উচ্চ বর্ণ- 
গুলির মধ্যে এবং কিছু পরিষাণে পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতের বাংল! দেশেও 
এই প্রোটো-নভিক বা! আর্য বা বৈদিক আর্ধ জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। 

পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, ভাঃ গুহের মতে পাঞ্জাব ও রাজপুতানার এবং 
সিন্ধু ও পশ্চিম যুক্তপ্রদদেশে লম্বামুণ্ড “প্রাচ্য” টাইপের প্রাধান্ত বর্তমান এবং 
পাঠানদিগের মধ্যেও এই “প্রাচ্য” টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়। 

তর হারবার্ট রিজলে যাহাকে ইন্দো-এরিয়ান, ডাঃ হেন ও অন্তান্ত 
নৃতত্ববিজ্ঞানী বাহাকে ইন্দো-আফগান বলিয়াছেন ডাঃ গুহ ফিশার ও 
আইকষ্টেডের অচ্ছসরণ করিয়! তাহাকে “প্রাচ্য” (01991650750980 960০৮) 
07925] 659) টাইপ বলিতেছেন। প্রোটো-নভিক বা আর্য সংমিশ্রণ 
উত্তর ভারতের এই লঙ্থামুণ্ড গোহীর মধ্যে সামান্য পরিমাণে রহিয়াছে, 
হিন্দুকুশের কয়েকটি স্ষুত্র ক্ষুত্র উপজাতির মধ্যে এই আর্ধ বা প্রোটো-নভিক 
টাইপের প্রাধান্ত রহিয়াছে, ইহাই ডাঃ গুহের বজব্য। 

আধুনিক নৃতত্ববিজানিগণের একটি মত এই যে, যাহাদদিগকে আর্ধ জাতি 
বল। হয় তাহাদের মধ্যে লম্বামুণ্ড ও গোলমৃণ্ড উভয় গোঠীর জাতি ছিল । এই 
মত প্রচার করিয়াছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ । 

রমাপ্রমাদ চন্দের মতে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী বৈদিক আর্য ও গোলমৃণ্ড গোষ্ঠী 
অবৈদিক আর্য। বৈদিক আর্কে লম্বামুণ্ড টাইপের বলিয়। ত্বীকার কর 
হইয়াছে প্রচলিত রুয়োপীয় নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের প্রচারিত মতান্সারে। কিন্তু 
আর্য জাতি সম্বন্ধে সমস্যা রমাপ্রসা্ চন্দের প্রচারিত মতের খারা ষীমাংস! 
হয় না। 

রমাপ্রসাদ চন্দের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে তাহার মত এইকপ দাড়ায় ঃ 
লগ্বামুণ্ড বৈদিক আর্য জাতি দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া বা খিরগিজ অঞ্চল হইতে 
আলিয়াছিল। ইহার! শ্বেতকায়, নীলচন্কু, বাদামী ফেশ জার্খ। ইহায়াই 
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ধখেফের খাধিকুজের পূর্বপুরুষ । ইহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আলিয়াছিল। 
গোলমুণ্ড আর্ধগোী তাকলা"মাকান মরুভূমি অঞ্চম বা তাবিম অববাহিক! 
হইতে আসিয়াছিল পরবর্তী কালে। 

কিন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোহেঞোদারে। ও হরাপগায় প্রা্ধ নিদর্শন 
সমূহ হইতে কর্ণেল সেওয়েল ও ডাঃ গুহ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই 
গোলমুণ্ড জাতি বৈদিক যুগের পূর্বে সিদ্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। এই 
জাঙি ইরাণো-পামীর গোষীতুক্ত এবং এই গোীব জাতিকে এখনও পামীব, 
আফগানিস্থান, পূর্ব ইরাণ ও অন্তান্ত অঞ্চলে দেখিতে পাওয়] ঘাষ | 

সিন্ধুযুগে এই গোলমুণ্ড জাতির উপস্থিতির পরিচয পাইবার পরে বমাপ্রসাদ 
চন্দের মতের একাংশ স্বগ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ঘদ্দিও এই জাতির ভারতবর্ষে 
আসিবার সময় নির্দেশে তাহার ভ্রান্তি দেখ! যায়। কিন্তু শ্বেতকাষ, লম্বামুণ্ 
আর্য জাতির প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে উপাস্থতিব কোন প্রমাণ 
বমাপ্রসাদ চন্দ বা! অন্স কেহ দ্বেন নাই। প্রকৃত অবস্থা এই যে, সকল 
বৃতত্ববিজ্ঞানী একবাক্যে কেবল বলিয়া আসিয়াছেন যে, আর্ জাতি লম্বামুণ্ড 
গোষীর। রিজলে উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গো্ঠীব জাঠ, রাঙ্ুপুত প্রভৃতিকে 
লগ্বামুণ্ড আর্য জাতি বলিয়। মত প্রকাশ করিবার সময় কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন 
যে, 65161025115 আর্য জাতি লগ্বামুণ্ড টাইপের বলিয়' বিশ্বাস গ্রচলিত 
আছে, এই জন্ত তিনি ইহাদিগকে ইন্দো-এরিয়ান নাম দিয়াছেন। রিজলে 
এ কথাও ম্বীকাব করিয়াছেন যে এই বিশ্বাস ভাষাবিজ্ঞানের যুক্তির (071০- 
108168] 51£5109068) উপর প্রতিষ্ঠিত, নৃতত্ববিজ্ঞানের কোন প্রমাণ হাতে 
নাই। এই লম্বামুণ্ড আর্য বলিয়া বণিত গোষ্ঠীকে ইন্দো-আফগান এবং 
মেভিটারেনীয়ান গোঠীর প্রাচ্য শাখার সম্পকিত বলিয়া! কোন কোন নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন, দেখ। গিয়াছে । 

উত্তর ভারতের সীমান্ত গ্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, রাজপুতান। ও 
যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের লম্বামুণ্ড গোঠীর অধিবাসীরা! ইন্দোঁআফগাঁন ব] 
ষেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর, এই কথা বলিবার পরে ভারতবর্ষে লম্বামৃণ্ড আর্য 
জাতির অস্তিত্ব বসামান্ত “সংমিশ্রণে” পর্যবসিত হয় । দেখা যায় যে, 
ভারতবর্ষের বাহিরে উত্তর পূর্বে চীন এবং উত্তর পশ্চিমে ভূষধ্যসাগর পর্যস্ত এবং 
দক্ষিণ পূর্ব কুশিল়া পর্ধস্ত বিদ্বাত অঞ্চলের ফোথাও এই লম্বামুণ্ড আর্য জাতির 


১০২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


অস্তিত্ব বা সংমিশ্রণের পরিচয় নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ এক লম্বামু্, শ্বেতকায় 
আর্য জাতিকে ইরাণে আবেস্তিক কৃষ্টি ও ভারতবর্ষে বৈদিক ও ব্রাঙ্ষণ্য কষ্টির 
শর্ট] বলিয়। বর্ণন। করিয়াছেন । 

আধ পদ্দেব উৎপত্তির বিস্তারিত ইতিহাস আলোচন। করিলে যে সিদ্ধান্তে 
আমিতে হয় এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর। হইতেছে । 

আর্য পদ আসিয়াছে আইরিয়ানা হইতে । প্রাচীন আইরিয়ানার 
অধিবাসিগণ আপনার্দিগকে আইরিও বা আরিয় বলিয়] বর্ণনা করিত । এই 
আইরিয়ানা গঠিত ছিল দক্ষিণে সিন্ধু উপত্যকা ব। পাঞ্জাব, উত্তরে অকসাস 
উপত্াকা এবং পশ্চিমে ইরাণের কিয়ঘংশ লইয়1। ইহার পূর্ব সীমানা ছিল 
পামীর। এই আইরিয়ান! হইতে পারস্যের ইরাপ নাম €(আইরিয়ানা, আইরান 
ইরুণ, ইরাণ) আসিয়াছে । স্বতরাং আর্য আইরিয়ান। নামক একটি নির্দিই 
ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসীর নাম। এই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে 
ভারতবর্ষের একটি অংশ অন্তততি। দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া ব' উত্তর পশ্চিম 
খিরগিক্গ প্রার্তীর হইতে আর্ধ জাতির দেশ এই আইরিযান। বন্ধ দূরে অবস্থিত। 

দেখা যাইতেছে যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে আধ জাতি কর্তৃক ভারতবর্ধ 
আক্রমণের কোন কথা উঠে না, কারণ, আর্ধ জাতি ভারতবর্ষের অধিবাসী । 
ভারতবর্ষের উত্তরে আফগানিস্তান প্রাচীনকালে াবতবর্ষের অস্ততূতি ছিল, 
ইগলামের অগ্রগতির ফলে আফগানিস্তান প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয় । 

আইরিয়ানার অধিবানী এই আর্য জাতির নৃতত্ববিজ্ঞানের হিনাবে কোন্‌ 
গোষঠীভূক্ত হওয়। স্ভভব দেখা যাউক। 

রমাগ্রপাদদ চন্দ বলিয়াছেন বৈদিক আর্ধদিগের মত আবেস্তিক বা ইরাণী 
আর্য জাতি লম্বামৃণ্ড ছিল। ধর্মের বিভিন্ন অজ, দেবতাদিগের নাম, ঘজ্ঞাদি 
ক্রিয়া, ভাষা, ছন্দ ইতাদি বিষয়ে ইরাণী আর্য ও বৈদিক আর্ধদিগের মধো 
এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় যে, উভয় জাতি থে এক গোষঠীস্কৃক্ত ছিল এ 
বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ উঠে নাই। বৈদিক আর্ধগণ যে লম্বামৃ্ড 
গোষ্ঠীর ছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে বল! হয় যে, উদ্তর ভারতের লদ্বামুণ্ড 
গোঠীর জাতিগণ বৈদ্দিক আর্ধর্দিগের বংশধর | রিজলে, রমাপ্রসাদ চদ্দ এবং 
আরও ত্মনেকে এই যুক্তিই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীন ইরাণী বা 
আবেত্তিক আর্যদিগের ক্ষেতে এই যুক্তি ব্যবহার করিজে তাহার ফল অন্ত 


আর্য জাতি ১০৩ 


রকম দেখা যায় এবং তাঙগুমারে সিদ্ধাস্ত করিতে হয় যে, বৈধিক 
আর্য ও ইবাণী আর্য এই গোঠীতৃক্ত জাতি নহে। পণ্তিতগণের 
মতে প্রাচীন ইরাণী জাতিব বংশধর তার্জিক জাতি । তাজিক জাতি 
গোলমুণ্ড গোষঠীভূত্ত। পুস্বভাষাভাষী লম্বামুগ্ড গোঠীব আফগান ও পাঠান- 
দিগকে কেহ প্রাচীন ইবাণী জাতিব বংশধব বলেন না। ইরাণ, আর্মেনিয়। 
ও আনাতোলিয1, পামীরেব পশ্চিমভাগে অবস্থিত এই তিনটি মালভূষিব 
প্রাচীন অধিবাসী গোলমুণ্ড গোষ্ঠীব। বর্তমান আফগানিস্তানে গোলমুগড 
ইবাণী গোষ্ঠীর উপজাতিব সংখ্যা বড কম নহে। স্তর অরেল ই্টাইনের 
সংগৃহীত আফগান পামীব, রুশিষান পামীব ও চীনা পামীর এবং 
তাকলামাকান অঞ্চলের নৃতত্ববৈজ্ঞানিক তথ্য, মি জয়েস কর্তৃক 78০71 
/479%1%7 0)01008€ ৫] 717558/৪-এব পন্জিকাষ প্রকাশিত এই সকল তথ্োব 
বিশ্লেষণ, প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী উফালভীব সংগৃহীত তথ্য প্রভৃতি হইতে 
জানা যায় হিন্তুকুশেব ডাঃ গুহ কতৃক প্রোটো-নভিক বলিয়া বণিত 
উপজাতিগুলির ষধো, পামীবের উপজাতিগুলিব ষধো এব" তাকলামাকান 
ব| তাবিম অববাহিকাব প্রাচীন অধিবাসীদেব মধ্যে পামীরী-ইবাণেব টাইপের 
গোলমুণ্ড গোঠীব প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাকলামাকানের এই 
প্রাচীন অধিবাসীব। শ্তব অবেল ্রাইনেব মতে আর্য গোষ্ঠীর । বমাগ্রসাদ 
চন্দেব মতে ভাবতেব গোলমুণ্ড “অবৈদিক"” আর্য জাতিব পূর্বপুরুষগণ এই 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। 

নৃতত্ববিজ্ঞানীদের অনেকের ষতে প্রাচীন ইবাণী জাতি বা আবেস্তিক 
আধ যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি নানা শ্থত্রে এই তথ) সমথিত হইয়াছে । 

আবেস্তিক বা ইরাণী আর্ধ গোলমুণ্ড গোঠীর জাতি হইলেও তাহাদের 
নিকট আত্মীয় বৈদিক আর্ধগণকে কেন লহ্বামণ্ড গোষীতৃক্ত বলিয়া মনে 
করিতে হইবে তাহার সস্তোষজনক ও যথেষ্ট প্রমাণ ব। কৈফিয়ৎ কেহ দেন 
নাই। আর্য নাম আইরিয়ানার অধিবাসীদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত, এই তথ্য 
আবেস্তা হইতে পাওয়া যায়। খগ্চেদর যে সকল সুক্তকার আপনার্দিগকে 
আর্য বালয়! পরিচয় দিয়াছেন তাহার] দ্াইরিয্ল়ানার অধিবাসী হিসাবে 
এই পরিচয় দিয়াছেন। আর্য অর্থে যাহারা কৃষিকার্য করিত, হুরোপীয় 
ভাষাবিজ্ঞামীদিগের এই ব্যাখ্য। ত্বকপোলনকক্সিত। বৈদিক সমাজের যে চিন্ত 


১০৪ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


খখেদ হইতে পাওয় যায় তাহা কৃষিজীবী বা পশুপালক সমাজের চিত্র নহে, 
সংগ্রামশীল রাজন্তকুল ও য্জ্ঞপরায়ণ খধিকুলের, অর্থাৎ সমাজের উচ্চতর 
শ্রেণীর চিত্র। আবেস্তার সমাজ-ব্যবস্থাও কৃষিজীবী সমাজের নহে। 

বৈদিক যুগের ষে কালনির্ণয় পণ্ডিতগপ করিয়াছেন, তাহা সঠিক হউক 
আর না হউক, তাহার বহু পুর্বে গোলমুণ্ড জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির 
পরিচয় পাওস] ঘায়। নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ ষোষণ। করিয়াছেন যে, আলপাইন 
বা ইরাণো-পামীরী টাইপের গোলমুণ্ড জাতির পরিচয় তাত্রযুগের সিন্ধু 
উপত্যকায় পাওয়! গিয়াছে । তাহাদের মতে এই জাতি ইরাণ, পামীর 
বা তারিম অববাহিক1 হইতে আসিয়াছিল। এই অঞ্চলগুলির যেখান 
হইতেই তাহারা আসিয়। থাকুক, ইহার1 ভারতবর্ষের অমোঙ্গলীয় গোলমুও্ 
আধ জাতির (ঘাহাদিগকে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দেখা যায়) পূর্বপুরুষ 
বলিয়] ত্বীকার করা হুইয়াছে। ইহার্দিগকে আর্য ভাষাভাষী বলা হুইয়াছে। 
স্বতরাং তাত্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার এই গোলমুণ্ড জাতিকে আইরিয়ানার 
আর্য জাতির প্রতিনিধি বলিয়া মনে ধরা যাইতে পারে । ম্মরণ রাখিতে 
হইবে ষে, সিন্ধু উপত্যকা আইরিয়ানার অন্তর্ভূত ছিল। 

আর্য জাতি সম্বন্ধে বিতর্কের অবস্থা সংক্ষেপে এইবপ £ একটি গোলমৃ্ড 
ও একটি লম্বামুণ্ড আর্য জাতির কথ। বল হুইয়াছে। প্রথমটিকে অবৈদিক 
ও দ্বিতীয়টিকে বৈদ্দিক আর্য জাতি বল! হইয়াছে । অবৈদ্দিক আর্ধ বলিয়া 
অভিছিত গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব, দক্ষিণ 
ও পশ্চিম ভারতে । বৈদিক আর্য বলিয়া অভিহিত লঙ্বামুণ্ড গোষ্ঠীর 
জাতিগুলিকে দেখিতে পাওয়। যায় প্রধানতঃ সিন্ধু উপতাক ও গাঙ্গেয় 
উপত্যকার উত্তরাংশে। ঘ্বিভীয়টিকে বৈদিক আর্ধ জাতি বলিবার একমাত্র 
হেতু উত্তর ভারতেব লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে বৈদিক আর্ধ জাতির 
বংশধর বলিয়া মনে কর! হয়, উপরে এই কথ] বল! হইয়াছে । এই মতের 
ভিত্তি মুরোগীয় আর্ধবাদ | কিন্তু দেখ! যায় যে যুরোগীয় আর্ধবাদ অনুসারে 
দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া বা উত্তর পশ্চিম খিরগিজ প্রান্তর হইতে আর্য জাতির 
ইরাণে ও ভারতবর্ষে আসিবার থিওয়ীর সঙ্গে নৃতত্ববিজ্ঞানের প্রমাণের কোন 
সম্পর্ক নাই। 

প্রমাণের অভাবেও ধাহার! বৈদিক আর্ধ বা আর্জজাতিকে লম্বামৃও গোতীয় 


আর্য জাতি ১৭৫ 


বলিয়। প্রচার করিয়া থাকেন তাহারা একটি কল্পিত প্রোটো-নভিক গোষ্ঠীর 
কথ! তুলিয়াছেন। প্রোটো-নভিক খিওরী মানিয়! লইয়া ডাঃ বিরজাশঙ্বর 
গুহ যে ব্যাখ্য। দিয়াছেন তাহার কথ] বলা হইয়াছে 

প্রকৃত ব্যাপার এই ষে, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ও উত্তর ভারতের 
লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে ইন্দো-আফগান, ইন্দো-এরিয়ান, ওরিয়েশ্টাল 
বা প্রোটো-নভিক, মেভিটারেনীয়ান, যে নামই দেওয়। হউক না! কেন, 
বৈদিক আর্য জাতি যে লগ্বামুণ্ড গোঠীতৃক্ত শুধু এই থিওরীই অপ্রমাশিত 
হয় না, বৈদিক আর্ধজাঁতি বলিয়া কোন জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। ইহার ফলে দেখা যায় ষে ফুরোপীয় আর্ধবারদের রচিত বৈদ্দিক আর্য 
জাতি নামে একটি শ্বেতকায়, বৈদেশিক আর্য জাতির ভারতবর্ষ আকমণের 
প্রকাণ্ড খিওরীর সৌধ খণ্ড খণ্ড হইয় ভাঙ্গিয়। পড়ে । 

ইহার অর্থ বৈদিক আর্ধ জাতি বলিয়া! কোন বিশিষ্ট বা! পৃথক আর্যজাতি 
ছিল না। আর্য জাতির প্রাচীন বাসতৃমি আইরিয়ানার দক্ষিণ অংশের 
অধিবাসীদের হাতে এক সময়ে খখেদ গডিয়! উঠিয়াছিল, যেমন আইরিয়ানার 
উত্তর অংশের অধিবাসীদের হাতে আবেন্ত। গড়িয়। উঠিয়াছিল পববর্তাকালে। 
খণেদ ও আবেস্তা রচিত হইবার বহু পূর্বে আর্য ভাষাভাষী বলিয়। অন্থমান করা 
হয় এইরূপ একটি জাতিকে সিদ্ধু সভ্যতার যুগে সিদ্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে দেখা 
যায়। এই জাতি কোন মতে বেলুচীস্থান, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, মারাঠা দেশ, 
কর্ণাট দেশ, তামিল দেশ, মধ্যভারত, পূর্ব উপকূলের অদ্্র ও উড়িস্তা হইয়া 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল) কোন মতে সিন্ধু-গাঙ্গের উপত্যক। বাহিয়া 
পূর্বমুখে অগ্রসর হুইয়াছিল। এই জাতি প্রাচীন আইরিয়ানার অধিবাসী 
ও আর্য নামের দাবীদার ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগ ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা 
বিকাশের প্রথম অধ্যায় নহে, আর্য জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির সমসাময়িক 
ব্যাপার নহে, অনেক পরের, আর্য পদ যখন জাতিবাচক অর্থ হারাইয়া কুষ্টি- 
বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম হইয়াছে সেই সময়কার ব্যাপার। খখেদের 
আমলে রাজকুল ও খবিকৃল উভয়েই যে মিশ্রগোর্ঠী লইয়! গঠিত ছিল খখেদে 
তাহার প্রচুর প্রমাগ আছে। 

মিন্ধ নভ্যতার যুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমৃণ্ড ইরাপো-পামীরী 
গোষ্ঠীকে জাতিবাচক অর্থে আর্য বলিয়া মনে করা যায় তাহার উপস্থিতিনন 


১০৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মোহেঞ্জোদারোর একটি এবং হারাপ্পার দ্বইটি 
করোটি কর্ণেল সিওয়েল ও ডাঃ গুহ আলপাইন টাইপের বলিয়া! সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন (১1974001), 11076150 70070 010 1750%9 :78016% 
08518801577) | এঁ গ্রন্থের ২২ অধ্যায়ে প্রোঃ ল্যাংভন মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, সিন্ধু উপত্যকাঘ ঘে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা 
হইতে খ্রীঃ পৃঃ ১৭ শতাব্দীতে আর্ধ জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার মত 
বাতিল হইয়া ষায়। বরং বল! যায় ষে শ্রীঃ পৃঃ ছুই সহম্রকের অনেক আগে 
হইতে, সিন্ধু সভ্যত। বিকাশের যূগে তাহার। এদেশে উপস্থিত ছিল। 

প্রোঃ ল্যাংডনের মতে সিন্ধু লিপি হইতে ব্রাঙ্মী লিপির উদ্ভব হইযাছে। 

প্রশ্ন উঠিবে, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের তথাকথিত প্রোটো-নভিক 
সম্পকিত গোষীগুণি কি আযণ্জাতি নহে? এ প্রশ্নের উত্তরের ভ্ুম্য অপেক্ষা 
করিতে হইবে । 

ইন্দো-এরিয়ান বলিয়া! বণিত লম্বামুণ্ড গোঠীর রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি 
জাতি নিথিয়ান গোঠীতভূক্ত এই মতবাদ এক কালে প্রবল ছিল। সিথিয়ান 
বলিতে প্রধানত: পশ্চিম ও পুব তৃক্স্বানের মরু অঞ্চলের আধে'তির 
জাতি বুঝাইত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের শক, হু, কুশান বা য়িষুচী, 
পাবদ, পঙ্ছব, তুখার বা তুষার প্রভৃতি সকলেই সিখিয়ান। যবন বা 
গ্রীক ও পিথিয়ান নাষ্ধে পরিচিত জাতিগুলি সকলেই এঁতিহাসিক যুগে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ইহ ম্মন্বণ রাখিতে হইবে । 

উত্তব ভারতের লহ্বামুণ্ড গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য পরবর্তী গবেষণার 
ফলে যাহাই দ্রাডাক বর্তমানে এই পরস্ত বলা যায় যে, আর্ধ জাতি লম্বামুণ্ড 
গোঠীর ছিল, “বৈদিক” আর্য জাতি বলিয়! কোন পৃথক জাতি ছিল এবং 
আর্ধ জাতি ভারতবধ আক্রমণ করিয়াছিল, এই সকল থিওরীর কোন 
যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত কব! হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত এই সকল 
থিওরী অন্্মানের উপর দাড়াইয়া৷ আছে। 

এখানে এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে যে আইরিয়ানার 
প্রাচীন আর্য জাতি ভারতবর্ষেব প্রাচীন অধিবাসী, তাহার! বাহির হইতে আসে 
নাই। আইরিয়ানা হইতে একদল পশ্চিষে ইরাপের মালভৃমিতে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিলঃ 'হন্ত দল ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে ছড়াইয়1 পড়িয়াছিল। বৈদিক 
সাহিত্য এই দলের পুরোহিত সম্প্রদায় খধিঠলের হাতে গড়িয়! উঠিয়াছিন। 


ভরতববের আধিব।ঙীর পরিচয় 
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ভারতবর্ষের প্রতিবে শী দেশ ও সীমান্ত অঞ্চল 


ভাবতবর্ষেব অধিবামীগণেব মধো জাতি স'মিশ্রণ সম্দ্ধে যে আলোচনা 
কর। হইয়াছে তাহ হইতে এই তথ্য পাওয়1 ষাষ যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংযিশ্রণ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ ভাবতব্ষাঁয় জাতি বলিতে যাহা 
বুঝায় তাহাব গঠন প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমাপ্ত হইযাছিল | বৈদিক যুগ 
হইতে, ইহার সময নির্দেশ যাহা কবা হউক না কেন, খ্রীঃ পৃঃ "ম শতাবী 
পর্যস্ত, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের আবিভাব ও শিক্গনাগ বংশের অধীনে পূর্ব ভাবতে 
মগধ সাআাজ্যেব অভ্যুদয়ের ঠিক আগে পর্ষস্ত ভারতবধেব বাঠিবের কোন দেশ 
বা জাতির সঙ্ষে ভারতবর্ষের সংযোগের স্ঠিক স্বাদ পাওয়] ধায় না। 
ত্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাববীর মাঝামাঝি ইবাণেব সহিত সিন্ধু নদ্বে পশ্চিম অঞ্চলের 
বাজনৈতিক সংঘোগ ঘটে। থ্রী পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীকে সীম। নির্দেশক বলিয়। 
গ্রহণ করিলে দেখা যায় ভারতবধাঁষ জাতী গঠন, ভার ৬ব্ষাঁয় প্রাচীন কির 
বিকাশ এবং সমাজ গঠন-ব্যবস্থ1 তাহাব অনেক আগে শেষ হইযাছিল | 

এই সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যপ্ত ভারতবর্ষে বাহিব হঈতে 
আগত বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহার ইতিহাস পাওয়া 
ঘায়। পরে এই সম্বক্ধে আলোচন। করা হুইবে। 

এই আলোচনা করিবার আগে ভাবতবর্ষের প্রতিবেশী দেশগুলির কথ) 
কিছু বলা হইতেছে। প্রথমে একটু মৃখবন্ধ দেওয়] প্রয়োজন । 

এধেশে ব্রিটিশ জাতি কতৃক রাষ্ত্ীয় ক্ষমতা করায়ত্ত হইবার পরে 
মংস্কত ও পালি সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মুরোপীয় 
পঙ্ডিত সষাজের পরিচয় জাভের স্থযোগ হইল । এই পরিচয় ঘত গভীর 
হইতে লাগিল তাহাদের মুখে একটা কথ! শোন] যাইতে লাগিল | উত্তরে 
ছুর্লজ্ঘ্য পর্বত-প্রাচীর ও ৰাকী তিন দিকে ভারত মহাসাগরের হুত্তর 
জলরাশির রক্ষা-কবচে সুরক্ষিত ভারতবধ সমগ্র জগৎ ও প্রতিবেশী দেশগুলির 


১০৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


মঙ্গে সম্পর্কহীন থাকিয়া! স্বতন্ত্ভাবে এক সভ্যতার ও সমাজের হ্ত্টি করিয়াছে 
যাহা সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রিনিস। তাহাদের মূখে এই কথ শুনিয়া এ দেশের 
সে যুগের শিক্ষিত সমাজ বিশ্বাস করিলেন ষে ভারতবর্ষ এশিয়াখণ্ডের একটি 
হটহাউজ্জ, এখানে বাহিরের শৈত্য তাপ কিছুই প্রবেশ করে নাই। 

এই ধারণ] ভিত্তিহীন । প্রাগৈতিহাসিক আমলের জাতি সংমিশ্রণের 
কথ। ছাড়িয়া! দিলেও এতিহাসিক যুগে দেখা যায় ইরাণী, গ্রীক, শক, কুশান 
বা যিশ্্চী বা তুখাব, হুণ, মোঙ্গল, তুর্ক, আরব প্রতৃতি যে সকল জাতি 
এদেশে আসিয়াছিল তাহার্দের তালিক। ছোট নয়। স্থতরাং ভারতবর্ষের 
সভ্যতার বর্দি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তাহাব কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভারতবর্ষ 
পারিপাশ্থিক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ছিল ইহা! তাহার কারণ নহে। 

অতি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির কৃষ্টিগত, 
জাতিগত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংযোগ ছিল । ভারতবর্ষের 
অধিবাসীব এই পরিচয় কিছু দেওয়া হইতেছে। 

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ ইরাণ, আফগানিত্তান, পামীর ও পূর্ব- 
তু্কীস্তান, তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভুটান, ব্রদ্ষদেশ, সিংহল। উত্তর- 
পূর্ব সীমাস্ত অঞ্চলের কথাও এই প্রসঙ্ে বলা হইবে। চীন পূর্বে ভারতবর্ষের 
প্রতিবেশী বাষ্্র ছিল না, তিব্বত অধিকার করিবার পরে প্রতিবেশী বাষ্ট হইয়া 
দাডাইয়াছে। চীনের কথাও কিছু বলা হইবে। 


ইরাণ 

আবিয়ানা ব৷ আইব্িয়ানা হইতে ইরাপ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 
দ্বেশের পারশ্ত নাম আকামণি সম্রাটগণের জন্বস্থান ফার্শ হইতে আদিয়াছে। 
কুদিত্তান হইতে আফগানিস্তান পর্যস্ত বিস্তৃত যালভূষির নাম ইরাণ। 
ছিন্দুকুশ হইতে পশ্চিমে আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থি পর্যস্ত বিস্বৃত এলবোরজ 
পর্বতশ্রেণী মালভূষির উত্তর সীমানা এবং প্রাচীন ইরাঁণীদের চোখে 
ঘেবতাত্মা হিমালয়ের তুল্য পবিত্র ছিল! এঁতিহাসিকগণের মতে “ও 
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৩ 4:/৪০৪.৮ এই নিকটব্তা অঞ্চলের মধ্যে পড়িতেছে আফগানিস্তান ও 


ইবান ১৩৯ 


ষীডিয়!। ভেরোভোসেব শ্রতে মীভজাতিব প্রাচীন নাম ছিল আরিওয়াই 
(41001) । 

প্রাচীন ইবাঁপণেব অধিবাসী ও প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসী যাহাবা 
আর্য নামে আপনার্দেব পবিচয় দিত শুধু এই এক গোীয়তায় নহে, ধর্মে, 
সংস্কৃতিতে ভাষায় তাহাদেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইবাণেব প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তায় আর্দের দেশ (15500 9801)9%০ ) কথা বল! 





আর্যজাতিব প্রাচীন বাসভৃমি 
হইয়াছে এবং প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির যে সকল বিববণ দেওয়। হইয়াছে 
বৈদিক দেবত। ও ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনাৰ সঙ্গে ভাহাব তুলন! কবিলে এই 
সন্বষ্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। জেল্দাবেম্তার গাথার ভাষার 
সঙ্গে খখেদের ভাষার তুলনা কবিলে কিছু সাঘৃশ্ত অনভিজের চোখেও ধরা 
পভিবে। 

আসিরীয় সাম্রাজ্য ক্ষীণশক্তি হইলে একবাটানার (আধুনিক ইয়াক, 
আফাজেমি, আঙারবাইজান ও কুদিস্তানের অংশ) মীড সাআজ্া (শী পৃঃ 
১১৫) প্রতিডিত হইয়াছিল। পারগ্ত বা ফার্শ প্রদেশ মীভ সামাজোর 


১১০ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


অস্তভূতি ছিল। কিয়াজারেকপাস € খ্রীঃ পৃঃ ৬২৫) মীভ সম্াটগণের মধ্যে 
সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লাভ করেন। বাবিলোনীয় লেখনে তাহার নাম 
01519056879, ঠাহার পুত্র আষ্টাইগেসের নাম 191:80%185.| এই সময়ে 
জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত মীভিয়াতে প্রবল হয় এবং মাজি 0৪81) নামে প্রসিদ্ধ এই 
ধর্মের পুরো হুত সম্প্রদায় প্রতিপত্তি লাভ করে। 

ফার্শের আনশানের রাজা কিরুস (05758) শক্তিশালী হুইয়। মীভিয়ান 
সাআাজোর অবসান ঘটাইয়াছিলেন। 9019891 কিরুস (05705--757091)) 
নামটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কুরুগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পকিত মনে করেন। গ্রীক 
এতিহাসিকগণ কিরুসের ব্যর্থ ভারতবর্ষ আক্রমণের কাহিনীর উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

কিরুসের মৃত্যুর পরে (খ্রীঃ পৃঃ ৫২৯) রাজবংশের সম্পকিত এবং এক 
পরিবারতৃক্ত দ্বারস্থ 009%55%8000) আকামণি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাহার পাপিপোলিসের লেখনে ভারতবর্ষে অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
দারিঘুস দিখীজয়ী বীর ছিলেন। বসফোরাস প্রণালীতে সেতু বাধিয়া] তিনি 
পুনঃপুনঃ গ্রীসে অভিযান বাহিনী পাঠাইয়াছিলেন, রুশিয়ার সিথিয়ান জাতির 
বিরুদ্ধেও অভিযানবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। গ্রীসদ্দেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার 
চেষ্টায় মারাথনের বিখ্যাত যুছে তাহার পরাশ্ুয় ঘটে। তৃতীয় দারায়ূদ শেষ 
আকামণি সম্রাট । আলেকজাগাবের বাহিনীব হাতে তার পরাজয়ের ফলে 
সাম্রাঙ্য ধ্বংস হয়। 

আলেকঞ্জাগ্ডারের অভিযানের ফলে সিঞ্ধুনদের পূর্বের যে সকল অঞ্চল 
গ্রীকর্দের দখলে গিয়াছিল তাহার মৃত্যুর আগে সেইগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছিল । 
তাহার মৃত্যুর পরে বিরাট সাভ্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়। ইরাপে 
সেলুকিদ (স্লুকাম নিকেটর ) রাজবংশ প্রতিষিত হয়। আফগানিস্তান 
তাহার সাম্রাজোর অস্তভূ'ত ছিল। 

চন্জগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ব্যাকট্রিয়। বাদে আফগানি- 
স্তানে” অন্য প্রদ্দেশগুলি তাহাকে ছাড়িয়া! দিতে হইয়াছিল। ফলে উত্তরে 
হিন্দুক্কুশ ও পশ্চিমে হিরাট ভারতবর্ষের ঘাজনৈতিক লীমান৷ নির্দিষ্ট হয়। 
সেলুকাসের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পয়ে ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা ভিয়োভোটস 
স্বার্থীমতা ঘোষণা করিয়া যে গ্রীক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন প্রায় 


ইরাণ ১১১ 


একশত ত্রিশ বৎসর তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। শক আক্রমণের ফলে এই 
রাজা ধ্বংস হয়। 

যখন ব্যাকট্রিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা! করিয়াছিল প্রায় সেই সময়ে 
আবসাকেসের (৪9০98) নেতৃত্বে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ 
হইয়াছিল পাথিক্ায় | এই বিজ্রোহের ফলে ইরাঁণে যে আবসিকিভান সাত্রাঙ্য 
প্রতিষিত হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল (খ্রীঃ পৃঃ ২৪৮ 
হইতে খ্রীষটীয় ১২৬)। ব্যাকট্রিয়া ও সমগ্র আফগানিস্তান পাথিয়ান 
সাম্রাজ্যেব অস্তভূতি হুইয়াছিল। 

ইরাণের তৃতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্িত হইয়াছিল পাপিপোলিসেব আনা- 
হিতার মন্দিবেব প্রধান পুরোহিত সাসানের পুত্র পাবক এবং পৌত্র 
আর্দেশিয়ের ঘার। (শ্বীঃ ২১২-২৪২)। প্রথম শাপুর ( ২৪২-২৭২ ) রোমের 
সম্রাট ভ্যালেরিনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। পঞ্চম বাহরামের 
হস্তে পরাজিত হুইয়! রোম সাসানীয় সম্রাটকে করগ্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিল । 

সাসানীয় সাম্রাজ্য পূর্বদিকে ব্যাকট্রিয়। পরস্ত বিস্তৃত ছিল। 

সাসানীয় সাআাজ্যকে প্রথম হইতে রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইিতে 
হইয়াছিল । প্রায় ছুইশত বৎসর ধরিয়! সংগ্রাম চলিপ্লাছিল। শেষের দিকে 
সাসানীয় সম্াটদ্দিগকে ইসলামে দীক্ষিত আরবদের সঙ্গে, হুণ ও মোঙগলঘের 
সঙ্গেও সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। বোষের সঙ্গে ছুই শত বদর সংগ্রাম 
চালাইবার ফলে ছুই পক্ষেরই বিশেষ শক্তিক্ষয় হইয়াছিল এবং আরব সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। 

প্রা চারিশত বৎসর পরে আরবর্দের সঙ্গে কার্দিপিয়া (৬৬৭) ও 
নেহাভেন্দের যুদ্ধে (৬৪২) শেষ সাসানীয় সম্রাটের পরাজয়ের ফলে সাত্রাজ্যের 
অবসান ঘটে। 

এখানে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে আকামণি, আরমিকিডান ও 
সাসানীয়, এই তিনটি ইরাণী সাত্রাজ্যকে হাজার বছরের বেশী তথ: পুঃ 
৫২১-_খ্রী্টীয় ৬৪২) হুরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে বংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল । 
আঁকামণি সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল আলেকজাগ্ডারের হাতে, আরপিকি- 
ডান শক্তির অতুদয় হইয়াছিল ইরাণ ও পশ্চিম এশিয়! হইতে গ্রীকদের 
বিভাড়িত করিবার উদ্তম হইতে । রোমান শক্তিকে ঠেকাইবার জগ্ত 


১১১ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


আরসিকিডান সাত্রাজযকে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। সাসানীয় 
সামাজোর অভয় হইয়াছিল অ-ইরাণী €(পাথিয়ান ) রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কন্িবার উদ্ভম হইতে । এই সাম্রাজ্যকেও বারবার রোমের সে 
সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইরাণের 
শুধু স্বাধীনতা গেল না, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার এবং প্রাচীন জাতির পবিবর্তন 
ঘটিতে আরম্ভ হইল। 

ইরাণের আর্য জাতিব মজে ভারতীয় আর্ধ জাতির সম্পর্কের কথা অন্াত্র 
বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন ইরাণের অধিবাসীদের মধ্যে 
গোলমৃওড টাইপের প্রাধান্থ লক্ষ্য কর! যায়। আধুনিক ইবাণের অধিবাসীরা 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর্দের মত মিশ্র জাতি। এই সংমিশ্রণ আসিয়াছে 
প্রধানতঃ সেমাইট ও তুর্ক-মোঙগল গোগ্ী হইতে। প্রাচীন ইরাণের 
গোলমুণ্ড টাইপের জাতির নাম তাজিক (419 ০10 6579 1107 08 
01990:59৫, 10 609 19781 100 2018186606০ 12019, হেডন )। 

'এতিহামিক আমলে ইরাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ ঘটিয়াছিল 
খী: পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আকামণি নাম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা প্রথম দারিযুসের 
সময়ে। সিন্ধু, বেলুচীষ্তান ও সিন্ধুনদদের পশ্চিমের অঞ্চলগুলি তাহার 
সাত্রাজ্যের অন্তভূতি তইক়্াছিল এইরূপ জান! যায়। এই রাজনীতিক 
সম্পর্ক বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পৃই ৪৯ অবে এই সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । মৌ সম্রাটদের রাজসভার রীতিনীতির উপরে পরবর্তী 
ইরাণী রাজসভার কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল বল। হইয়াছে। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক 
রাজাদের এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইন্দো-পাখিয়ান রাজাদের আমলে গ্রীক 
ও ইরাণী ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 
সংযোগ ঘটিয়াছিল। সাসানীয় আমলে ইরাণে জোরোদ্রীয়ান ধর্ম গ্রচলিত 
ছিল, কিন্ত এই ধর্মের উপরে স্থযের-বাবিলোনীয় ধর্মের গ্রভাব পড়িয়াছিল 
এবং সেই প্রভাব কিছু পরিমাণে ভারতবর্ষেও প্রবেশ করিয়াছিল ইরাণ হইতে । 
ইরাণী কুর্ধ উপাসন। ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল জান! যায়। 

কয়েক শতাবী আরব দখলে থাকিবার পরে দিখিজয়ী যোছল 
খাকান চেজিভ খা ইরাণ দখল করেন (প্রীন্টীয় ১৩শ শতাব্দী )। তাহার 


ইরাণ ১১৩ 


সাম্রাজ্য ভাগ হইলে কুবলাই খান পাইয়াছিলেন চীন ও হুলাকু পাইয়াছিলেন 
ঈরাণ। ১৪শ শতাব্দীব শেষ দশকে তৃর্কগোষীর তৈমুর লঙ্গ ইরাণ দখল 
করেন এবং প্রায় একশত বদর ইরাণ তৈমুর ব'শীয়দের দখলে ছিল। 
দিজীর তুঘ্ঘলক বংশের শেষ স্থলতান মাহমুদ তোগলকের রাজত্বকালে তৈমুরের 
ভারত আক্রমণ, লুন ও হত্যার কাহিনী ইতিহাস প্রসিহ্ধ। ১৫শ শতাবীর 
শেষ দশকে হ্ৃফি মতের প্রবর্তক শেখ সইফুদ্দিন ইজাকের বংশীয় এক প্রধান 
তৈমুর বংশীয়দের বিতাডিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়। সাফাৰি 
(98151) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই সময় হইতে ইরাণে 
শিয়। সম্প্রধায় প্রতিষ্ঠ! লাভ করে। স্থ্ফী মত ভারতবর্ষে প্রচলিত হুইয়াছিল। 

ইহার পর ইরাণ আফগান দখলে যায়। স্থফাই বংশের শেষ শাহকে 
পরাজিত করিয়া কান্দাহারের খিলজাই গোঁচীর মীর ওয়াজিজ সিংহাসন 
দখল করিয়াছিলেন । তীহ্ার সেনাপতি নার্দির কুলি সিংহাসন অধিকার 
করিয়। নার্দির শাহ নাম গ্রহণ করেন | মুঘল শাসনের শেষের দিকে নাঘির 
শাহের ভারত আক্রমণ ও ব্যাপকভাবে লুঠন ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী 
(১৭৩৮) ইতিহাস প্রসিদ্ধ। 

প্রাচীন ইরাণী জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল কিন্ত 
গৌড। হ্প্লিমত ইরাণে প্রবল হয় নাই, ইরাণীর1 শিয়। সম্পরদ্দায়তৃক্ত। ইরাপ 
হইতে শিয়া মত ভারতবর্ষে ইসলামীদের মধ্যে আনিয়াছে। স্থফীষতও 
ইরাঁণ হইতে আসিয়াছে । দীর্ঘকাল ভারতে মুসলমান শাসনের যুগে পারশী 
ভাষা, লিপি ও সাহিত্যের প্রভাব এবং রীতিনীতির প্রভাব এদেশে 
আসিয়াছে ।। 

পারশী সাহিত্যের হৃষ্টি হইয়াছিল খ্রীগীয় »ম শতাবীতে খোরাসান 
রিভাইভ্যালের পরে বখন খিলাফতের শক্তি ছূর্বল হুইয়। পডিয়াছিল। একজন 
এঁতিহাসিকের মতে [9 15তম 0096৪ 110 81089 00097 6106 95092105 
8৪00 10091017198 81907 91980576106 89009 , 01 6106 613978008718616 
68709561095 ০01 91) 1869: 59751810 1166756025 02010: 81208 ৪ 
87051850050)08 6006 201071960. 803776 0£ 197970 00 61561 00, 481 
৪017৮. 

| 


আফগানিস্তান 


তৌগোলিক পরিচয় £ দক্ষিণ পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্বে ৭ * যাইল দীর্ঘ 
এবং গ্রায় ৩৫, মাইল প্রশন্ত ২১৪৬১০০* বর্গ মাইল আয়তনের দেশ 
আফগানিস্তান । উত্তর পৃথে অঞ্চল সরু হইয়। পামীর এলাকায় পৌছিয়াছে 
(ওয়াখান)। 

ভারতবর্ষের মত আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোঠীয় 
অধিবাসীরা বাস করে। শবস্তান বা নিষ্টানের একাংশ দেশের অস্ততূর্ত, 
তাহা ছাড়! তুকীন্তানঃ রেজিস্তান, হাজারিস্তান, মালিভ্যান, কাফিরিগ্তান 
ইত্যাদি নামে পরিচিত বিভিন্ন অঞ্চল আছে। দেশেব অধিবানীদের মধ্যে 
আফগানর। অন্থতম গোঠী | 

পামীর পর্বভগ্রস্থি হইতে বাহির হইয়া হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে 
প্রসারিত হইয়া দেশকে উত্তরে অকপাস অববাহিকা ও দক্ষিণে সিন্ধু 
অববাহিকায় বিভক্ত করিয়াছে । দক্ষিণে বেলুচীস্তান, পূর্বে উপজাতীয় 
(পাখতুন) অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম শীমাস্ত প্রদেশ, উত্তরে বোখারা, পশ্চিমে 
ইরাপ। 

উত্তরের অংশে বালখ (প্রাচীন ব্যাকট্রয়! ), বাদাকশান, আফগান 
তুীস্তান, ও হিরাট উপত্যকা । দিষ্ধু অববাহিকাম কাবুল উপত্যকা ও 
জেলালাবাদ জিদ্ধুনদের পশ্চিমভাগের পাখতুল এলাকার সঙ্গে সম্পকিত। 
দক্ষিণ আফগানিস্তানের সঙ্গে বেলুচীত্তানের সম্পর্ক বেশী। চুরানী, খিনজাই 
প্রভৃতি আফগান গোষ্ঠীর বাস এই অঞ্চলে, কান্দাহার হইতে উত্তরে হিরাঁট 
পর্যস্ত এলাকায়। 

আফগানিস্তানের তিনটি প্রাচীন নদী অতি প্রাচীনযুগ হইতে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে আফগানিস্তানের আত্মীয়তার বন্ধন হ্যি করিয়াছে । কাবুল নদী 
কাবুলের ৪* মাইল পশ্চিমে উনাই গিরি সংকটের নিকট হইতে বাহির হইয়া 
কাবুল, জেলালাবাদ, মোমান্দ এলাকা, এটক ও পেশোয়ার পর্যস্ত ৩১৬ মাইল 
পথ পর্যটন করিয়া সিদ্ধুনদে পড়িয়াছে। কাবুল নদী খখেছের কুডা। কুরাম 
নদী আফগানিস্তানের খোস্তঃ কুরাম এজেন্সী, কোহাট, বান, হইয়! সিদ্ধুমদে 
পড়িয়াছে। খখেদে ইহার নাম ক্রমূ। গোমাল নদী আফগানিস্তান হইতে 
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বাহির হইয়! উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও বেলুচীষ্তানের ঝোব এজেন্সীর 
মধ্যে প্রবাহিত হুইয়। সিদ্ধুনদে পড়িয়াছে। খথেদে ইহাব নাম গোমতী । 
এই তিনটি ছাড়া সিম্ধুর চাবিটি পশ্চিম শাখ। নদ্ীব নাম আছে খাথেদে, বসত”, 
রস, শ্বেতী ও মেহান্। এইগুলির বর্তমান নাম পাও] যায় না। 

ভৌগোলিক অবস্থান হেতু আফগানিস্তান ভারতবর্ষের সমতল অঞ্চলে 
প্রবেশ করিৰার ঘ্বাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । গ্রীক, পাখিয়ান, শক, ফিস্ুচী, 
হণ, মোক্গনল ও তৃ্বারা এই দ্বারপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে । 
ভৌগোলিক অবস্থান হেতু আফগানিস্তান ছুইটি প্রাচীন সভ্যতা, ভারতব্যাঁয় 
ও ইরাদী সভ্যতার সংযোগক্ষেত্রের কাজ করিয়াছে । ছুইটিই আর্য সভ্যতা । 
পশ্চিম আফগানিস্তানে ষেমন ইরাণী প্রভাব প্রবল ছিল, পূর্ব আফগাশিস্তানে 
সেইবপ ভাবতীক় প্রভাব প্রবল ছিল। 

অধিবাসীর পরিচয়: আফগানিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে তাজিকদের 
সংখ্য। প্রবল। শুধু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার] 
ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহারা আপনাদের ফাশিওষান বলিয়া! পরিচয় দেয়। 
াঁজিক গোষীব পরিচয় সম্বন্ধে বল হইয়াছে, “95869 107018005 1988:960 
&১ 61)0 ১787) 1০69 1১910108108 6০ 609 6919 ০৫ 0700 £১17)7095.? বিশি 
লক্ষণ 41:08 00690) 00850097990 10 98219 22089, আফগান 
তুবাস্তানের ও হিন্দুকুশের গলচাদ্ের প্রাচীন তাজিক গোষ্ঠীর বঙমাঁন 
প্রতিনিধি মনে কর! হয়। কেহ কেহ বলেন, আফগান সিষ্টানের সিগঞ্জীর 
প্রাচীন শক জাতির বংশধর । দক্ষিণ আফগানিস্তানে, উত্তর পশ্চিমে হিরাট 
পর্যন্ত ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। খিজিলবাস নামে পরিচিত তুকা 
গোঠীকে নার্দির শাহ আফগানিস্তানে আনিয়াছিলেন। হিহলাট প্রদেশের 
ফাশি ভাষাভাষী চাহার আইমক উপজাতি আফগান নহে। হাজারিস্তানের 
হাজর! জাতি মোজল গোষ্ঠীয়। চেঙ্গিজ খ। ইহাদের আনিয়াছিলেন কথিত 
আছে। কাঁফিরিস্তানের অধিবাসীরা! আফগান ব। পাঠান নহে । শ্বার জর্জ 
রবার্টসনের মতে হার! পূর্ব আফগানিস্তানের ভারতীয় অধিবাসীদের বংশধর । 
ধ্ঃ ১ শতাবীতে ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ইহার। বর্তমান 
বাবস্থান পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া। যায়। ১৯শ শতাবীতে আমীর আবছুর 
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রহমানের দ্বার! পরাজিত হইয়। ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
কেহ কেছ বলেন, ইহার] ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদের বংশধর | লোফি উপজাতিব 
সঙ্গে কাফিরদের সম্পর্কের কথ। বল! হইয়াছে। পাঠানদের পূর্ব আফগানিস্তানে 
দেখা যায়। আফগান গোঠীর হুরাণীরা কান্দাহার ও কান্দহার হইতে 
হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং থিলজাইর1 কান্দাহারের উত্তরের মালতৃমি 
হইতে সুলেমান পবতের পশ্চিমের অধিত্যক! পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করে। 
ইহার] ছাড়! আফগানিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে আরব, হিন্দু) শিখ, 
লামনীদের (লাখমন জেলালাবাদের প্রাচীন নাম ) দেখ। যায়। 

(গোলমুণ্ড) তাজিক গো্ঠী ইরাণ, আফগানিস্তান, পামীর, পূর্ব 
তুকীত্তানের প্রাচীন অধিবানী, উত্তরে বোখারা, সমরকন্দ ও মার্ডে ইহাদের 
বসতি ছিল। এই পাশ্চাত্য গোলমৃণ্ড গোঠীকে ভারতবর্ষের কোন কোন 
অঞ্চলে দেখ! যায় সে আলোচনা কর! হইয়াছে। আফগান গোষ্ঠীর টাইপ 
হইতে ইন্দো-আফগান টাইপের (৫0110000901)9119, 10060101109) 6811 60 
20801010) ৪৪৮০০) নাম হইয়াছে । ডাঃ হেডনের মতে এই টাইপের 
উৎপতিস্থান আফগানিস্তানের ছিন্দুকুশ ও স্থলেমান পর্বতের মধ্যবর্তা অঞ্চলে 
এবং এই অঞ্জ হইতে এই গোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়াছে । 
তাহার মতে আফগান, .বাণ্ট, কাশ্ীরী, কাফির, দরদ, রাজপুত, পাঞ্জাবী, 
শিখ প্রভৃতি এই টাইপের । এই টাইপ সম্বন্ধে আলোচন। হইয়াছে । আফগান 
জাতির উৎপতি সন্বদ্ধে অনেক রকমের মত আছে। জাঠ, ওজর, মেড়, শক, 
সিটি সংমিশ্রণের কথা উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য এই যে, 
উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দৈহিক লক্ষণের সঙ্গে আফগান গোষ্ঠীর 
দৈহিক লক্ষণের কিছু সাদৃশ্য ল্ক্ষিত হয়। 

রাজনৈতিক ইতিহাস: খর: পূ ৫ম শতাব্ী হইতে আফগানিস্তানের 
রাজনৈতিক ইতিহাস কিছু পরিমাণে "জানিতে পার] যায়। আফগানিস্তান 
ও সিদ্ধুনদ্বের পশ্চিমের অঞ্চল আকমণি সাম্রাজ্যের অস্তভূতি ছিল, তারপর 
সেলুকিড সাজাজ্যের অস্ততৃতি হয়। মৌর্বসম্রাট চজগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে 
উত্তরের ব্যাকট্রিয়া বাদে আফগানিস্তানের অন্ত প্রদেশগুলি সেলুকাসকে 
ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল, গ্রীক এতিহানিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়। 
উত্তরে হিন্ুডুশ ও পশ্চিষে ছিরাট পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা নিদিষ্ট হয়। 
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সম্রাট অশোকের সময়ে এই সীমান! বজায় ছিল , পূর্ব ও দক্ষিণ আফগানিস্তান 
যে তাহার সাভ্রাজ্যতূক্ত ছিল তাহার শিল1 লেখন হইতে তাহ প্রমাণ হয়। 
পাআ্াজ্যের এই অংশের শাসনকর্তা ( বাজপ্রতিনিধি ) রূপে তিনি পেশোয়ারে 
( পুষ্পপুর ) কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন জান যায়। পরে ব্যাকৃট্রিয়ার 
গ্রীক রাজার! প্রায় এক শতাবীকাল আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন। ইহার পরে দেশের পশ্চিয অংশ আরসিকিভান সাম্রাজ্যের 
অস্তভূতি হয়, পূর্বাংশ শকর! দখল করে। পরবতী কালে শক ও পাধিয়ানদের 
ৰিতাভিত করিয়া ধ্রিয়ুচী ব! কুশান গোঠী আফগানিস্তান অধিকার 
করিয়াছিল। ভারতে কৃশান অধিকার লুপ্ত হইবার অনেক পরে চীন 
পরিব্রাজক হুয়েন স্তাং (৭ম শতাব্দীতে, হর্ষবর্ধমের রাজত্বকালে ) বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী কশান গোষ্ঠীর শাহী রাজাদের পূর্ব আফগানিস্তানে রাজত্ব কবিতে 
দেখিয়াছিলেন। ইরাণের সাসানীয় সাআাজ্যের পতন হইলে আফগানিস্তানের 
পশ্চিম অঞ্চল আরব দখলে গিয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে আরব বাহিনীর অগ্রসর 
হইবার প্রয়াস শাহী রাজার] ব্যর্থ করেন। শাহী বংশের পরে পূর্ব 
আফগানিস্তান হিন্দু ( জাঁজোতিয় ) রাঞ্জবংশের অধিকারে আসে । শাহী ও 
হিন্দু রাজবংশের রাজধানী ছিল ওহিন্দ ব! উদ্ভাগুপুর ( পু্লাবতী, পুষ্পপুর, 
পেশোয়ার )। ইহারা ছিলেন গান্ধারের রাজা । সিদ্ধুনদ পর্যস্ত সমগ্র 
কাবুল উপত্যকা, দক্ষিণে সফেদ কো। ও কোহাট পর্বতশ্রেণী ও উত্তরে সোয়া 
( স্বভাবস্ত ) নদ্বীর উপত্যক। পর্যস্ত গান্ধার রাজ্যের অস্ততূতি ছিল। ৯৭৭ 
্ষ্টাব্বে গজনীর শাসনকর্তা তৃুর্কগোঠীয় সবক্তগিন স্বাধীনতা] ঘোষণ! করিয়! 
গজনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৮৮ ব্রীষ্টাবে ওহিন্দের রাজ জয়পালকে 
পবাঞ্ছিত করিয়! তিনি ওহিন্দ রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন। গজনীর 
মাহমুদ ১০০১ খ্রীষ্টাবকে রাজ] জয়পালকে এবং ১০২৬ থ্রীষ্কাৰে তাহার পুত্র 
আনন্দপালকে পরাজিত করিয়া পূর্ব আফগানিষ্তানে ও গান্ধারে হিন্দু রাজত্বের 
অবসান ঘটান । 

মাহমুদ এই সময়ে আফগানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। গজনী 
ও স্থুলেমান পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাহার! বাস করিত। ইতিহাসে এই 
প্রথম আফগানদের উল্লেখ পাওয়া গেল। 

গাদ্ধার রাজ্যের উভ্ভরে ছিল উদয়ন রাজ্য । সোয়াত, পাঁজকোরা, . 


১১৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


বাঞ্জাউর, বুনির, দ্বীব, উদয়ন রাজ্যের অন্ভভূতি ছিল । গ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে 
ইয়ুন্্ফজাই পাঠানগোঠী এই অঞ্চলে প্রবেশ কবিবাব আগে পর্যস্ত বৌদ্ধ ও 
হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল এখানে । 

পূর্ব আফগানিস্তানে শাহী ও হিন্দু বাঁজত্বের অবসানের পরে (১০২৬ 
খ্রীষ্টাব্দে ) গঙ্নী ও ঘুরের রাজবংশ ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে আফগানিত্তানে 
রাজত্ব কবিয়াছিল। ভাবপর কিছুকাল থিব৷ সাম্রাজোব অধীনে থাকিবার 
পরে যোঙ্গলব। ( চেজ্িজ খান ) আফগানিষ্তান দখল করে। মোঙ্গলদেব হাত 
হইতে দেশ তৈমুর লঙ্গের হাতে যায়। তৈমুর লঙ্গের ব'শধবগণ ছিরাট, বালখ, 
কাবুল ও কান্দাহারে ছুই শতাব্দী রাজত্ব করেন । বাদদাকশান, কাবুল ও 
কান্দাহারের অধিপতি তৈমুর বংশীয় বাবর ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীব ইব্রাহিম 
লোদীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে মুল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 
বাবরের পৌব্র আকবরের রাজত্বকালে বাঙ্দাকশাঁন উজবেগর। দখল করিয় 
লয়। কান্দাহার ও হিরাট ইরাণের সৃফাভি সাআাজোর অন্তত হয়, শুধু গজনী 
ও কাবুল মুখলদের দখলে থাকে । নার্দির শাহ দিল্লীর মৃঘলর্দিগের অধিকারতৃক্ত 
অঞ্চলসহ সমগ্র আফগানিস্তান অধিকার করেন । ১৭৪৭ থৃষ্টাবে নার্দির শাহ 
আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে আব্দালি বা ছুরাণী গোঠীর প্রধান আহমদ শাহ 
আফগানিস্তানে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়। দেশে জাতীয় বাঁজতন্ত্র স্থাপন 
কবিলেন। 

ভাবতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক £ প্রাচীন যুগে আফগানিস্তান নামেব কোন 
দেশ ছিল না। বর্তমানে আফগানিস্তান নামে পরিচিত অঞ্চল ছিল আর্য 
জাতির বাসতৃমি আইরিয়ানা ভাঙাবোর অন্ততূত। গ্রীক অভিযানের 
সময়েও দেশের কয়েকটি অঞ্চলের আরিয়ানা, আরিয়, আরাকোশিয়া নাষ 
প্রচলিত ছিল এবং আফগানিত্তান পূর্ব আরিয়ানার অন্তভূর্তি বলিয়া গণ্য 
হইত। পশ্চিমে ইরাণী আর্য জাতি ও দক্ষিণ পূর্ব ভারতীয় আর্য জাতি, এই 
দুইটি জাতি-গোঠীর সংযোগক্ষেত্র ছিল এই দেশ। পশ্চিমাংশে ইরাণী আর্ধ 
অধিবাসী ও পূর্বাংশে ভারতীয় আর্য অধিবালী প্রবল ছিল। সিদ্ধু নদের 
পশ্চিমের সাতটি শাখার উল্লেখ পাওয়। হায় খথেদে। 

গ্রীক আক্রমণের ফলে কিছুকালের জন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে এই অঞ্চলের 


আফগানিস্তান ১১৯ 


সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল কিন্তু সেলুকাসের চন্্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধির ফলে 
উত্তরেব বালখ বার্ধে সমগ্র অঞ্চল ভাবতবর্ষের প্লাজনৈতিক সীমানাব মধ্যে 
আসিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য ক্ষীণশক্তি হঈলে এই বাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়। কিন্তু কুশান রাজশক্তি অভ্যুর্টয হইলে এই সম্পর্ক আবার স্থাপিত হয়। 
মধ্য এশিয়ার পুবাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে াইবাব পথে এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিবার পথে অবস্থিত আফগানিস্তানে শক, যরিঘুচী, হৃণ, মোজল, তুকাঁজাতি 
পুনঃ পুন হানা দিয়াছে । সাসানীয়।সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে আববগণ 
দেশেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে দেখা যায় এত বিপর্যয় 
সত্বেও খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ধায় রাজাব। পূব আফগানিস্তানে 
আপনাদ্দিগের অধিকাব বজায় বাখিতে পারিয়াাছলেন। 

,১শ শতাবীতে কাবুল, জেলালাবাদ, সীমাস্ত প্রদেশ ও পাগ্ডাব হিন্দু- 
বাঙ্গাদের হম্তচ্যুত হইল। সি্ধুতে আবব শক্তি প্রতিষ্িত হইয়াছিল ইহার 
আগে। দ্বাদশ শতাবীর শেষে (১১৯২-২৩) মুহম্মদ ঘুরী দিল্লী অধিকার 
করিলেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সকল সম্পর্কের 
অবসান ঘটিল। 

এই প্রাচীন সম্পর্ক ছিল জাতিগত, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত এবং রাজনৈতিক । 

আর্ধ জাতির বাসভৃষিব অন্ততভূতি এই অঞ্চলে ইরাণী ও ভারতীয় আর্য 
জাতি পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়াছিল। জাতিতে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীর। 
আর্য গোঠীতৃক্ত ছিল, ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাবায় আর্য গোীতূক্ত ছিল। ইরানী 
ও ভারতীয় আর্ধ জাতির মধ্যে ধর্ম লইয়া পরবর্তীকালে ষে বিবাদ আরভ হয় 
এবং জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত প্রচারিত হয়, তাহার উত্তব হয় বালখে। বালথে কিন্ত 
ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর মত প্রবল হয়, জবাধুস্টরের প্রচারিত ধর্ম জন্মস্থান হইতে 
নির্বাসিত হইয়] মিডিয়ায় প্রচারিত হুইবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিল। 
মিডিয়। হইতে এই ধর্ম নানা নৃতন বস্ত সংগ্রহ করিয়। ইরাণে ফিরিয়া 
আসিয়াছিল। জেন্দবেস্তায় এই বিবাদের কথ! আছে । (04. 2%4- 
465880681৮5 171, 71, 2771-1,2), 

মৌর্যযুগে আফগানিত্তানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল । আফগানিস্তান 
হইভে প্রাচীন অকসাস নদী পার হইয়া সম্রাট অশোকের গ্রেরিত ধর্ম- 


১২৪ ভাবতবর্ষেব অধিবাসীর পরিচয় 


প্রচাবকগণ উত্তব আফ্রিকায়, সিবিয়াঘ এবং গ্রীসে গিয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রভাবেব প্রচুর প্রমাণ পাওয়া ধায় আফগানিস্তানের সকল অঞ্চলে । 
কাবুল উপত্যব'য বৌদ্ধযুগের অনেক নিধর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
ণকল নিদর্শনের মধ্যে ভূপ্রোথিত নগর ও ধর্মস্থানেব ধ্বংসাবশেষ আছে। 
কাবুল প্রদেশে কো-হ বাবার উত্তরে বামীযাঁন নগরেব ধ্বংসাবশেষেব মধ্যে 
ববাট বুদ্ধমৃতি ও বন্ধ বৌদ্ধযুগেব পর্বত-গুহা আছে। কিন্বদস্তী মতে, এই 
নগব চেঞ্জিস খা ধ্বংস কবিয়াছিলেন। সৈয়ধাবাদে, জোহাকে, আফগান 
তুকীত্তানেব হাইবাকে বাষীয়ানের পর্বত-গুহার অন্থ্রূপ গুহা আবিষ্কৃত 
ছইয়াছে। বালখ, বাদাকশান, কাফিরিস্তানের উপত্যকাগুলিতে, 
জেলালাবাদে, বছ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। জেলালাবাদের 
বৌদ্বযুগের নাম ছিল নিনগ্রহার (নববিহার )। একজন এঁতিহাসিক 
বলিতেছেন, “41600081116 198 15660 0০000190105 60৪ 1৫077817075 09778 
(07 0 611009570 59819 60819 ৪0111 16177810 90000100806 6৪০৪১ 01 9 


810161)0 1707700 1)01)018981010. 


সম্রাট অশোকেব কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে আফগানিত্ানে। 
জেলালাবাদেব লাঘমনের নিকট গ্রাপ্ত শিলালিপি আরমায়েক লিপিতে 
লিখিত এবং কান্দাহারে প্রাপ্ত শিলালিপি আরমায়েক ও গ্রীক লিপিতে 
লিখিত । সীম্বাস্ত প্রদেশের শাহবাজগর্ছি ও যানসেরার লেখনগুলি খরেষ্ি 
লিপিতে লিখিত। 


পামীর 


পাঁমীর পর্বত-গ্রস্থির ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষা করিতে হইবে। 
১ কোটি ৭ লক্ষ বর্গ মাইলব্যাগী এশিয়াখণ্ডের যে পর্বতময় অক্ষ-রেখ! পূর্বে 
প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রসারিত, ভাহার কেন 
পামীর পর্বত-গ্রন্থি। এই পর্বতরেখার মধ্যে পশ্চিম অংশে ইরাণ, আর্মেনিয়া 
ও আনাতোলিয়ার মালতৃমি | পর্বতবলয়ের উত্তরে বলখাস হ্রদ এবং আরল 
ও কাম্পিয়ান সাগরের নিয়তূমি | পূর্বদ্ধিকে, উত্তপ্ন ও দক্ষিণে ছুইটি পৃথক 
পর্বতশ্রেণী, তিয়েনশান ও কুয়েন লুন-কায়াকোরাষ | পামীর হইতে বাছির 


পানার ১২১ 


হইয়! তিয়েনশান পর্বতশ্রেণী মোঙ্গলিষ1! ও মাঞ্ছুরিয়ার পরবতশ্রেণীর সঙ্গে 
মিলিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদভূমিতে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ মাহিতো 
প্রসিদ্ধ কুচার, অক্ষ, তুফান, হামি প্রভৃতি অঞ্চল। ইহার দক্ষিণে তাবিম 
নদী ও তাকলামাকান মরুতৃমি। আবও দৃক্ষিণে, ইয়ারথন্দ, খোটান প্রভৃতি 
অঞ্চল ও তিব্বতের উত্তব সীমানার কুয়েনলুন পর্বতশ্রেণী। তিয়েনশান ও 
কুষেনলুনের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূর্ব তৃকবীস্তান। 

নৃতত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পামীবেব এই ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের 
কগ। বলা হইয়াছে । পামীর ও তাহার পশ্চিমের মালতৃমিগুলির, অর্থাৎ 
ইরা, আর্মেনিধা ও আনাতোলিয়াব প্রাচীন অধিবাসী জাতিগলিকে 
পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড (০৪9: 1)7801)5 80181”) গোঠীতুক্ত বল! হয়। 
কাম্পিয়ান সাগবের পূ ও উত্তব তীর হইতে তিয়েনশানের উত্তরে জুঙ্েবিয়া, 
মোঙলিয়া ও মাঞ্চুরিয়] পর্যস্ত অঞ্চলের অধিবাসী এবং পামীরের পূর্বে 
তিয়েনশান ও কুয়েনলুনের মধ্যবত্তাঁ সিনকিয়্াংয়ের প্রাচীম অধিবাসী প্রাচ্য 
গোলমুও গেীতৃক্ত। ইহাদের মধ্যে মোগল, তু্ুজ তুকাঁ ও এই সকল গোর্ঠীব 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি আছে। তিব্বতের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি 
মিশ্র জাতি আছে, তাহার! প্রধানত: গোলমূণ্ড। নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে 
পামীরের অধিবাসী দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমের মালভূমিগুলির জাতির 
সঙ্গে সম্পর্কিত, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের জাতিগুলির সঙ্গে 
তাহাদের সম্পর্ক নাই, যদিও সীমাস্ত অঞ্চজগুলিতে সংমিশ্রণ ঘটিক়াছে 
তাহারা আরও বলেন, ইরাণী মালভৃমির জাতির যে টাইপ সেই টাইপ বিশু 
অবস্থায় দেখা যায় পামীরের অধিবাসীদের মধ্যে। এই টাইপের নাম 
পামীরী, ইরাণো-্পামীরী বা আলপাইন (417109 ) টাইপ। 

ইরাণী যালতৃমি আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রস্থি হইতে পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা 
পর্বস্ত বিস্কৃত। পশ্চিমে আনাতোলিয়ার যালস্ুমি আর্মেনিয়ার উচ্চভূমির 
সহিত যুক্ত। কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে আজারবাইজান হইতে 
খোরাশান, খোরাশান হইতে আফগানিস্তান, বেলুচীস্তান, পামীর 
ও সিন্ধু উপত্যক! প্রাচীন ইরাপী গোঠীর বিভিন্ন জাতির অধ্যুষিত 
এলাকাছিল। আফগানিত্তানের উত্তরে বোখারা, তাসখন্দ ও মার্ড এই 


১২২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


এলাকার অন্ততূত ছিল। ইরাণ ও তৃক্কার মধ্যবর্তী কু্ীস্থানের অধিবাসীরা 
কোন কোন মতে প্রাচীন ইরাণী গোঠীতুক্ত। আজারবাইজান, কুরদীস্থান, 
আর্লেন এবং ইবাক আঙ্েমীর অংশ লইয়া গঠিত প্রাচীন ইতিহাসে 
প্রসিহ্ধ মিডিয়াব অধিবাসী এই গোষীতুক্ত ছিল। 

ইরাণের প্রাচীন অধিবাসীর সঙ্গে সেমিটিক ও উরল-আ।লতাইক গোষঠীর 
বিভিন্ন জাতিব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পামীরের উপত্যকাগুলির অধিবাসীদের 
সম্বন্ধে বল! হয় যে, বোখারায় তুর্কগোর্ঠীর উজবেগন্দিগের অভিযানের ফলে 
প্রাচীন অধিবাসী তাজিকদ্দিগের বিভিন্ন দল পামীরের পাবত্য অঞ্চলে 
আশ্রয় লয়। তাহাদ্দিগকে গলচা ব1 পার্বত্য তাজিক নাম দেওয়। 
হইয়াছে। আফগান পামীরের ওয়াখানি ও ইসকাসমী, রুশিয়া-অধিকত 
পামারের বোশানী, সিগনানী, ইয়াজখুলানী, দরবাজী, বনজ্জী ও কারাতেছিনী 
এবং চীন! পামীরের সারিকোলী প্রভৃতি উপক্গাতিগুলি ইরাণী ভাষাগোঠীর 
ভাষা ব্যবহার করে এবং তাহাদিগকে এক গোরঠীতৃক্ত বলা হয়। পামীরের 
উত্তর-পশ্চিম উপত্যকাগ্ডালতে যোঙ্গণ-তুকীঁ গোষ্ঠীর খিরঘিজ ও উজবেগ- 
দিগের সঙ্গে সংমিশ্রণ দেখা যায়। রুশিয়া কর্ডক অধিকৃত হইবার 
পূর্বে বোখারার শাসকগোষ্ঠী ছিল উজবেগ্জাতীয়, কিন্তু ছেশের অধিবাসীদের 
অধিকাংশ ছিল তাজিক। পামীর উপত্যকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে 
স্তর অরেল ্টাইন ও ব্যারন উজফালভির সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া 
বৃতত্ববিজানিগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন;:90 182 8৪ 4518 27 
(011082701 6119 79811178119 ৭921) 6017৪ 009 10981165 
099 70270-101705 07987510008 895১৩সট টিটি? (গা. ৬, 
]০5০)। চীন। পাষীরের সারিকোলের একজন ব্যক্তির বর্ণনা করিয়। শ্যর 
অরেল ষ্রাইন বলিতেছেন,“ 818 6911 1809) চিত 28 900 
0109 6599 116 10080 6116 ₹৪ 90000010928 ০৫ 809 770200- 
810005 006 সা1010) 0158117 17 987101.” ব্যক্তিটি অবশ্বা ধর্মে 
মৃললমান, নাম মৃহণ্মদ ইয়ুসথফ বেগ। 


পূর্ব তৃকীস্তান 


এইবার পামীবের সংলগ্ন, বর্তমানে মোঙল-তুর্কগোষ্ঠীধ জাতির অধ্যুষিত 
এলাকা', পূর্ব তুকীস্তানের কথায় আসা যাইতে পাবে । 

ভারতবর্ষের অধিবাশীদেব ন্ৃতাত্বিক পরিচয় জানিতে হইলে পর্ব- 
তু্কান্তানের ইতিহান এবং প্রাচীন ও বর্তষান অধিবাপীদেব সম্বন্ধে মোটামূটি 
জ্ঞান লাভ কর! প্রয়োজ্ন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত চীনের ও 
চীনের সহিত পশ্চিম জগতের সংযোগ রক্ষা! হইত এই এলাকার মধ্যের 
পথ দিয়া। বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হইয়াছিল এই পথ দিয়া। মোঙ্গলিয়া, 
মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া! ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল এট পথে। 
ফা হিয়েন, হয়েন সাং প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ চোনক পরিব্রাজক এই পথে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। শক, র্্িয়ুচী বা কুশান, হণ, মোঙগল 
অভিযান এই পথে অগ্রসর হুইযা ভারত, ইরাণ ও পূর্ব ইঘুরোপে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। রমাগ্রসা চন্দের মতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের 
বর্তমান অধিবাসী গোলমুণ্ড জাতিগুলির পূর্ব পুরুষগণ এই অঞ্চল 
হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর তে, 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোহেঞজোদাবোর সভ্যতা খাহার্দের হাতে ধ্বংস 
হইয়াছিল তাহার আসিযাছিল এই অঞ্চল হইতে । আবার কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে, আর্য জাতিব আদি বাসতৃম্ি ছিল এই অঞ্চলে। (1 
8009818 ৮৪৮ 0:0080]19 608৮ &৮ 006 09৬ ০01 13196011085) 
[0701১062998 10158101690 10 ৪0 20580 00001861009 6109 80995001৭ 
01 6003 09882 918501010 9710. [3060010 1769৪১১), 

৪ লক্ষ ৬৫ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত পূর্ব তুকাপ্তানের ভৌগোলিক 
অবস্থানের বর্ণনা উপরে দেওয়। হইয়াছে | এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে 
ষে, ইহা। তিব্বতের উত্তরে হইলেও ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ প্রতিবেশী অঞ্চল । 
ভিব্বতের মালভূমি সংকীর্ণ হইয়। উত্তর-পশ্চিমে পামীরের সঙ্গে মিশিয়াছে । 
এই অঞ্চলে কাশ্মীর ও জন্মু রাজ্যের অন্ততূততি লাডাক। লাডাক হইতে 
মুগ্তাঘ পাশ ও কারাকোরাম পাশ হইয়া পূর্ব তুককীস্তান এলাকায় প্রবেশ 
করা ধায়। পামীয় হইয়া এই অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পথের কথ! বলা 


১২৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


হইয়াছে। তাকলামাকান ও তাহার পূর্বে লপ মরুভূমি পূর্ব তুকীস্তানকে 
উত্তর ও দক্ষিণ, এই ছুই অঞ্চলে ভাগ করিয়াছে । দক্ষিণ অঞ্চলে ইয়ারখন্দ, 
খোটান, কোরিয়া, চরচেন প্রভৃতি ও উত্তর অঞ্চলে পর পর কতকগুলি মরু 
উদ্যান, অক্ষু, কুচার, কারাশহর ও ইহার উত্তর-পূর্ব তুরফান এবং পেইসান 
বা গোবি মরুভূমির প্রান্তে হামি। 

পূর্ব তুকীস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের এঁতিহাসিক আমলের সম্পর্কের 
বিবরণ মৌর্ধ আমল হইতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। 
প্রথমে অতি সংক্ষেপে পুব তৃ্ীস্তানের ইতিহাসের উল্লেখ করা 
হইতেছে। 

খ্ীঃ পৃ ২য় শতাবীতে চীনের হান রাজবংশের আমলে পূর্ব তুকীন্তানের 
কতকগুলি জাতির চলাচলের ( বেসিয়াল মাইগ্রেসান ) বিবরণ পাঁওয়1 যায় 
প্রাচীন চীন ইতিহাস হইতে । এহ আলোড়নের সহিত ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম চীনের কানস্ক বা সেন-সে 
প্রদেশের যিস্চী জাতি হিয়েং- জাতির (109 (301%095-এর মতে ইহার! 
হণ জাতি ) আক্রমণের ফলে বাসভৃমি ত্যাগ করিয়া পূর্ব তৃকাঁন্তানের মধা 
দিয়া অকসান উপত্যকায় আসিয়া! বসবাস করিতে আরম্ভ করে। য্িস্ুচীরা 
অকসান উপত্যকায় আমিবার পূর্বে তাহাদের হাতে পরাজিত হইয়া 
শকজাতি পূর্ব তুকীঁন্তান হইতে €(কোন কোন মতে ইলি নদীর অববাহিকা 
হইতে ) অগ্রসর হুইয়! অকসাস উপত্যকায় বাস করিতেছিল। ফ্রিষুচী- 
দিগকে পরাজিত করিবার পরে পূর্ব তুকীন্তানে হিয়েংহ্ছদিগের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাবীর শেষে হিয়েংন্ুদিগের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়। 
পড়ে। ইহার পর পূব তুকীন্তানে চীন সাম্রাজ্যের শক্তি বিস্তার লাভ করিতে 
থাকে । শ্রীনটীয় গ্রথম শতাব্দীতে পূর্ব-হান বংশের আমলে, চীন সেনাপতি 
পাঞ্চাও, খোটান, কুচার এবং কাশগড় দখল করেন৷ এই সেনাপতির হাতে 
কুশান সম্রাট কণিষ্ষের চীন অভিযান প্রেরিত বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 
এই সময়ে (খ্রীষ্টীয় «৩ অবে ) বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রথম প্রচারিত হয় এইকপ জান 
যায়। ইহার পরে অস্তঘ্বন্থে চীনে শক্তি হূর্বল হইয়া! পড়ে এবং পূর্ব তৃকীস্তান 
চীনের হস্তচ্যুত হয়। গ্রী্ীয় ৫ম শতাবীর শেষে বেখা ঘায় থে পশ্চিম অঞ্চল 
এপথালাইট বা শ্বেত হৃণিগের দখলে ও পূর্ব অঞ্চলে তুকাঁ (তাছুট বা কারলুক) 
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শক্তি প্রতিষ্ঠিত হুইখাছে। তুকীঁরা ইবাপের সাসানীয় বংশের সম্রাট খসরুব 
সহায়তায় এপথালাইট সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়। দেয় ষ্ঠ শতাববীব মধ্যলাগে। 
ইহার কিছু পূৰে ভারতবর্ষে হু শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল মগধের নবসিংহ গুধ 
ও মধ্যভারতেব যশোধর্মনের হাতে । গ্রীত্রীয় "ম শতাব্ীতে ট্যাং বাজকংশেব 
আমলে চীনশক্তি আবার পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পুধ-পাবস্থা 
ও কাম্পিয়ান সাগব পর্যস্ত চীন সাত্রাজের সীমান। প্রসারিত হয়। 

খ্রী্টায় "ম শতাব্দীর চতুর্থ পাদ্দে আরবের মরুবক্ষে যে ঝটিকা উদ্ভব ভইযা 
ক্রমে পৃবে সিম্ধদেশ ও পশ্চিমে ভৃমধ্যসাগয়ের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল 
বিধ্বস্ত করিয়। দেয় তাহার আঘাত ৮ম শতাবীর প্রথম ভাগে পূর্ব তুকীন্তানেও 
অনুভূত হয়। ওণ্মিয়াদ খলিফের ইরাকেব শাসনকর্তা হাজ্জাজের এক 
সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাশিম সিষ্ধু বিজয় করেন। তাহার অন্য এক 
সেনাপতি কোতইব। সেই সময়ে মাভর-উন-নহব (্রীব্স-অন্িয়ান। ) বিজয 
করিয়৷ পূর্ব তুক্ীন্তানে প্রবেশ করেন এবং তুফর্ণন আঁধকাব কিয়? চীনে 
সীমানা পর্যস্ত অগ্রসর হন। কিন্তু আরব প্রভাব যেমন ভারতবর্ধে স্থায়ী 
হইতে পারে নাই সেইরূপ পূর্ব তৃ্কান্তানেও স্থায়ী হইতে পারে নাই। গ্রীষটায় 
৮ম শতাববীতে তিব্বত বিশেষ শক্তিশালী হইয়। উঠে। ৮ম শতাববীর শেষভাগে 
সমগ্র পূর্ব তুর্কান্তান তিব্বতী সাম্রাজ্যেব অন্ততূতি হয়| সহার পরে তুকা গোষ্ঠীর 
উইগুর (0788) জাতি পূর্ব তুকন্তানের পূর্ব অংশে শক্তিশালী হুইয়। উঠে এবং 
পশ্চিম অংশ তুকরণগোর্ঠীর কারলুক জাতির দখলে যায়। ১*ম শতাব্ধীতে 
তুর্ক বা মোঙ্গল গোষ্ঠীর কার! খিতাই জাতি ভিয়েনশানের উত্তর অঞ্চল হুইতে 
পূব তৃর্বস্তানে গুবেশ করে। গ্রী্টীয় ১৩শ শততাবীতে পূর্বে কোরিয়া হইতে 
পশ্চিমে পূর্ব-স্ুরোপ পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মোঙ্গলশক্তি দুর্বাব হুইয়া৷ উঠে। 
ইহার এক শতাব্দী পরে পূর্ব তুকসভানে ইসলাম প্রচারিত হয়। 

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব তুকীন্তানে চীনের 
রাঁজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেখানে শক, ফিুটী ও হিয়েংস্থ 
প্রভাব বর্তমান ছিল। ইহাদের কেহ যে পূর্ব তুকী্তানের প্রাচীন অধিবাসী 
ছিল এ কথ! বল। হয় নাই। তাহার পরে চীনা, এপথালাইট, তৃকাঁ, তিব্বতী 
ও মো প্রভাবের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । চীনের প্রাচীন ইতিহাসে এরই অঞ্চল 
সন্বদ্ধে ঘে বিবরণ পাওয়] যায় তাহায় মধো তিয়েনশানের দক্ষিণের অঙ্ক, কুচার 
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কাবাশহব, তৃফণীন ও হামি এবং কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি প্রাচীন 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির নিজন্ব ইতিহাস ও তাহাদের আর্ধবাসীদের 
সম্বন্ধে কোন কপ! নাই । 

এ অম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার স্থান এখানে নাই। গুধু বিষয়টির গুরুত্ব 
বুঝাইবার জন্ত ছুই একটি কথা বল! হইতেছে। প্রাচীন বৌদ্বসাহিত্যে 
উল্লিখিত কিন্বদন্তী মতে মৌর্য আমলে (অশোকের সময়ে ) ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, বিশেষ করিয়া কাশ্শীর হইতে ভারতীয়গণ খোটানে 
উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্বাস্তী মতে, অশোকের 
পু কুণাল এই রাজ্যের রাঁজ! নির্বাচিত হইয়াছিলেন । খোটান হইতে প্রাপ্ত 
প্রাচীন লেখনে খোটানের ভারতীয় রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুচার বা 
কৃচি পূর্ব তুকীত্তানেব অন্ততম প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। +07:0989 10150072109 
80900 7306399 ০0 6109 00010675109: 10090 59878 8100. 29008177990. 185 
£98 60989 11) 609 00)116165%] 800. 0010032] 10150] 01 0871678] 819.9 
কুচারেব গাচীন রাজাদের নাম ভারতীয়। কারাশহরের নাম ছিল অগ্রিদেশ। 
ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সকল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল '্রসিহ্ধ 
পুরাতত্ববিজ্ঞানী স্যর অরেল ্রাইনের গ্রস্থগুলিতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। 
শুধু বৌদ্ধধর্ম নহে, শারতীয় ব্রাঙ্মী ও খরোঠী লিপি সমগ্র পূর্ব তৃর্ীন্তানে 
প্রচলিত ছিল। পূর্ব তুর্কীন্তানে ইসলাম প্রচার ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ 
ইসলামধম্ রাজাদ্দিগের কবলিত প্লইলে ভারতবর্ষের সহিত এই অঞ্চলের 
সহম্রাধিক বৎসরের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়। যায়। 

পূব তুক্ত্তানের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়। 
হইতেছে । এই অঞ্চলের পশ্চিমে পাষীরী ব। ইরাপো-পামীরী গোঠীর 
জাতিকে দেখ। যায়। উত্তরে, উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে উরল-আলতাইক 
গোঠীর জাতিকে দেখ! বায়। পূর্বে চীনজাতি। দক্ষিণে তিব্বতী জাতি। 
পূর্ব তুকীন্তানে বর্তমান অধিবাসী্বের মধ্যে এই সকল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ 
দেখ! যায়। 

পূর্ব তৃকীতস্তানে ষে সকল জাতি বর্তমানে বাস করে তাহাঘের মধোে 
তুকগো্ঠীর প্রাধান্ত দেখা যায়। এই নকল মিশ্র জাতির মধ্যে পামীরী 
গোঠীর সঙ্গে সংমিশ্রণ তারিম অববাহিকার অধিবাসীদের মধ স্পষ্ট । ইহারা 
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ছাড়! পূর্ব তুকীস্তানের একটি লুপ্তজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়] গিয়াছে 
তাকলামাকান মরুভূমির বালুকা-প্রোথিত শহরগুজির ধ্বংসাবশেষের মধ্য 
হইতে। এই লুগ্ত জাতি সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীর মত এইরূপ; “ণুখ 
01127108] 10181070687769 01 006 7125100119 8100 6209 11510151005) 09998 
12001031176 613901019৭7 1007 1)07190 1)9092010 6109 ৪800১ 15 609 6509 
01 0181) 09907199010 1780008৩ ৪ 1701010-410)170195% (1 &, ০3০৪ 
00%87%01 07 676 12001 4747870700/00-51 17%54/516. ) অর্থাৎ পামীরের 
প্রাচীন অধিবাসী এবং তাকলামাকানের এই লুপ্ত জাতি এক টাইপের । শ্যর 
অরেল ষ্টাইনেব মতে তাকলামাকান ছাভাইয়! লপ মরুভূমির উত্তরে লৌ- 
লানের প্রাচীন অধিবাসী ছিল এই টাইপের । প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানীরা এইরূপ 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পামীর উপত্যকা, তাকলামাকান ও লপ মরুভূমির 
প্রাচীন অধিবাসীর। ষে গোষীতৃক্ত মেই গোষ্ঠীর জাতি এককালে মাঞ্চুরিয়। 
পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল । ম্মবণ রাখিতে হইবে ষে, তাহাদের মতে এই গোষ্ঠী 
গোলমুণ্ড (আলপাইন ) টাইপ 

নৃতত্ববিজ্ঞানীদের এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে অনুমান কর যায় যে, তুকাঁগোষ্ঠীর 
জাতি পরবতী কালে বাহির হইতে (সম্ভবত: িয়েনশানেব উত্তর অঞ্চল 
হইতে ) পূর্ব তুকীন্তানে আসিয়াছিল। 

রমাপ্রসাদ চন্দ তাহাব প্রসিদ্ধ 1£4০-47%0) 71068 গ্রন্থে এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতিগ'লি পামীর ও 
ভাকলামাকানের এই গোলমুণ্ড জাতি হুইতে উদ্ভৃত। তাহার মতে এই 
জাতির ভাষ। ছিল আর্ধ বা ইন্দো-সুরোপীয় (১৮০7৮ 09554606086 চাও 6109 
02910186010 092100. 006 7:5001810081577 0957 800 609 28001 ৪19 
10108101650 105 ছ 9: 10250005০900819 00001851070 01 410 01 7000- 
চ)9:00981 09901.) 

এই গোলমুণ্ড, আর্ধভাষাভাষী যে জাতির কথ! চন্দ মহাশয় বলিতেছেন 
তাহার। মোহেঞ্োদারে। ও হারাগার মচুস্তদেহাবশেষ যে সকল নৃতত্ববিজ্ঞানী 
পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের মতে, দিদ্ধু উপত্যকার তাতরধুগে (খ্রীঃ পুঃ 
৩৫৯-৩২ ৫০ ) ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিল । এই জাতি ইরাণ, পামীর ও পূর্ব 
তুকণত্তানের প্রধান অধিবাসী। 


১২৮ ভাবতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


পূর্ব পৃষ্ঠায় অণ্তি সংক্ষেপে যাহা বল? হইল তাহাহুইলে পূর্ব তুকাঁভ্তানের সহিত 
ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পকে'র নামান্ত ধারণ! করা সম্ভব হইবে । পূর্ব তুকীন্তান 
আর্য জাতির আদি বাসভৃমি ছিল--কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন পূব পৃষ্টায় বল। হইয়াছে । এখন পূর্ব তুকীস্তান হইতে কুয়েনলুন 
পবতশ্রেনী অতিক্রম করিয়] উত্তর তিব্বতের চ্যাংট্যাং অঞ্চলে প্রবেশ করিতে 
হইবে। 


তিববত 

উত্তবে পূব তুকীঘ্তান ও মোঙ্গলিয়! এবং দক্ষিণে ভাবতবর্ষের মধ্যে দাভাইয়। 
আছে ৭ লক্ষ ব্ম্াইল ব্যাপী তিব্বতের সুউচ্চ মালতৃমি । তিব্বত শুধু 
ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ নহে, প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার 
দ্বনিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রহিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব 
সীমাস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের এক অংশ তিব্বতী গোঠীয়। স্থৃতরাং ভারতবধের 
অধিবাসীদেব নৃতা।ত্বক পরিচয় জানিতে হইলে তিন্বতের ও তিব্বতের 
অধিবাসীদের কিছু পরিচয় জান। আবশ্তক। 

তিব্বতের মালভূমি পশ্চিমে সংকীণ হইয়] পামীরের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই 
মিশিবার স্থান হইতে ছুইটি পর্বতশ্রেণী মালতৃমিকে উত্তরে ও দক্ষিণে বেই্টন 
কবিষ়া পূর্বদিকে চলিষ! গিয়াছে । উত্তরের পর্বত্রেণী কুয়েন লুন্‌ প্রথমে 
তুকত্তান তারপর কোকনর ও তিববতের মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া চীনের স্বুনলিং 
পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়াছে। দক্ষিণের হিমালয় হইতে গঙ্গার সমতল তৃমির 
উত্তর সীমান! ও তিব্বতের মাল্তৃমির দক্ষিণ সীমানার অধ্যে সমাস্তরাল রেখায় 
পর পব কতকগুলি পবতশ্রেণী পূর্বে চলিয়! গিয়াছে । মনে হয় গাঙ্গেয় 
উপত্যকার উত্তর প্রান্ত হইতে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা একটার পর একটা তরজ 
উঠিয়াছে। এই তরক্গশ্রেণীর পরে পাঁচশত মাইল প্রশত্ত ও ১**০* হইতে 
১৭০** ফুট উচ্চ তিব্বতীয় মালভূমির স্থির সমৃত্র। এই সমাস্তরাল পর্বত- 
শ্রেণীর একটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এতারেষ্ট । ভৌগোলিকগণ এই পর্বত- 
শ্রেণীটিকে ভারতবর্ধ ও তিব্বতের ভৌগোলিক পীমানা বলিয়া! মনে করেন। 
দক্ষিণের এই পর্বতশ্রেণী পূর্বে গ্রসারিত হইয়া! আসাম ও উত্তর-বরদ্ষ অতিক্রম 
করিয়! চীনের সুরলানের পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়াছে। উত্তরে পূর্ব তুকান্তান ও 


তিব্বত ১২৯ 


মোঙগলিয়া, পূর্বে চীন ও দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিষে ভারতবর্ষ তিব্বতের প্রতিবেশী 
অঞ্চল। 

সাত লক্ষ বর্গ মাইলের ( অথণ্ড ভারতবর্ষের অধেকের কিছু কম) বিশাল 
মালভূমিব অধিকাংশ মনুত্যবাসেব অনুপযুক্ত । মন্ষ্যের বসতি মালভৃমির দক্ষিণ 
ন্বঞ্চলে দেখ! যায়। এই অঞ্চলের নাম বোদ-মুল বা ভোট ; এই ভোটভৃমি 
চাটি প্রদ্দেশে বিভক্ত । পশ্চিমে নারি, পূর্বে খাম ও মধ্যে স্ঞাংও উ। মনুষ্য 
বসতি এলাকার উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে লম্ব৷ মধ্য বা হোর অঞ্চল । ইহ যাধাবর বোদ 
পার্দিগের পশ্জচারণের ক্ষেত্র । ইহার উত্তরে চ্যাংটযাং অসংখ্য বন্ত পণ্ডর বাস- 
ভূমি, স্থানে স্থানে তুকী ও মোঙগল যাযাবরদিগকে দেখা ঘায়। 

মনুষ্যবসতি এলাকার পশ্চিম অ'শের নাম নারি। কাশ্মীর-জন্মু রাজ্যের 
অন্ততৃতি লাডাক ও বান্টীস্বান নারির মধ্যে । লাভাক ও বাণ্টীস্বান বাদে 
খোরস্থম ও মাঙয়ুল নারির মধ্যে । খোরস্মের দক্ষিণে পাঞ্ধাব হিমালয়ের 
ও যুক্তপ্রর্দশের পার্বত্য জেলাগুলি, পশ্চিমে মাঙ-সুল বা দোকথোল। 
ইহার দক্ষিণে নেপালের পশ্চিম অংশ । ফৌঁকথোলের পশ্চিমে উ ও শ্যাং এই 
ছুই প্রর্দেশ। ইছার দক্ষিণে নেপাল, সিকিম, ভুটান । পূরে খাম প্রর্দেশের 
দক্ষিণে উত্তর-আসাষ, উত্তর-ব্রন্ম ও সুম্নানের পার্বত্য অঞ্চল । 

গাঙ্গের উপত্যকার সমতলভূমি হইতে উত্তরে দৃষ্টিপাত করিলে থে 
পর্বত প্রাকার দৃষ্টি রোধ করে সেই প্রাকার একটান। চলিয়] পূর্ব তুকরণস্তান ও 
মোঙ্গলিয়ার দক্ষিণে শেষ হইয়াছে । প্রস্থে একহাঁজার মাইলের উপরে এই 
পর্বতপ্রাকারের সর্বোচ্চ শীর্ষ ভারতবর্ষ ও তিব্বতকে ভাগ করিয়াছে । এই 
শীর্ষের পর প্রাকারের উচ্চত। প্রায় ১৫ হাজার ফুটের নীচে নামিয়া গিয়াছে। 
তারপর উত্তর সীমানার কাছে উচ্চতা আবার বাড়িয়াছে। দক্ষিণে ২৮ 
হাজার ফুট উচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ, উত্তরে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি, এই দুইটির 
মধ্যে অবস্থিত তিব্বত কতকট। অবরুদ্ধ অঞ্চলের মত। দক্ষিণ অঞ্চল বাদে 
সমগ্র দেশটি শীরম পাহাডী মকুভূষমি, সহশ্র সহশ্র কিয়াং বা বন্ত তিব্বতী 
গর্দভ, ইয়াক, হরিণ ও উটের চারণ ক্ষেত্রে। 

নিন্ধু, শতক্র ও কর্ণালি নদীর উৎপত্তি তিব্বতের দক্ষিণ পশ্চিমের খোর্থৃষ 
প্রদেশে । তিব্বতের ৎসাংপো, আসামের ভিছিং ও পূর্ব ভারতের ব্রন্ধপুত্র। 


১৩* ভারতবর্ষের অধিবাপীর পরিচয় 


তিব্বতের বনু হদ্দের মধ্যে মানস সরোবর ও রাক্ষমতাল সরোবরের নাম অতি 
পরিচিত। 

তিব্বতের ইতিহাসে পূর্ব তৃক্ণস্তান, মোঙলিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে 
সম্পর্ক দেখা ষায়। ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক, 
চীনের সঙ্গে এই দুইটি ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। 

চীন ও যোঙ্গলিয়া, ভূটান, সিকিম, নেপাল, লাডাক ও কাশ্মীর হইতে 
পণা বহন করিয়। ব্যবসায়ীর! লাস। ও সিগাজে ব। দিগারচির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়- 
কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। তাওয়াঙের পথে আসাম হইতে, চুদ্বি উপত্যকার পথে 
দার্জিলিং হইতে, নেপাল হইয় বিহার ও যুক্ত গ্রদেশ হইতে, পাঞ্জাব, কাশ্মীর 
ও লাডাক হইতে চ্যাংচেনমে! উপত্যকা হুইয়া, নবগঠিত হিমাচল প্রদেশ হইতে 
মিপকী পাশ হইয়া! পণ্য তিব্বতে প্রবেশ করে। তিব্বতের পূর্ব প্রান্তের 
প্রদেশ খামের সীমান্তে দারচিয়েণ্ডো চীন হইতে প্রেরিত পণ্য সংগ্রহের কেন্ত্র। 
দারচিয়েণ্ডো হইতে ছুইটি পথ ৯** মাইল দূরে লাস অভিমুখে গিয়াছে। 
লাস হইতে পশ্চিম তিবতের রুডোক (লাভাক সীমান্তে) ৯** 
মাইল। 

শরৎচঞ্জ দাস তিব্বতে সংগৃহীত তিব্বতী রাজবংশের ঘে বংশতানিক। 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জান। যায় তিব্বতী কিন্বদৃন্তী মতে কোশোলের 
রাজ। গ্রসেনঞ্জিতের পঞ্চম পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মোজালিয়ান ধাচের 
তেরছা। (০1186) চস্ক লইয়1। বড় হইয়! সেই পুত্র বোদ দেশে পালাইয়। 
ঘান। দক্ষিণ ও মধ্য তিব্বতের প্রধানগণ তাহাকে আপনাদিগের রাজ! 
নির্বাচিত করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন তিব্বতে যতদিন রাজতঙ্র বত'মান 
ছিল এই রাজবংশ ততদিন চলিয়াছিল। কোন কোন মতে খ্রীত্রীক্স ৪্থ 
শতাবীতে নৃতন মোঙ্গল ব! তাতার রাজবংশ প্রতিষ্টিত হয়। দক্ষিণ লিয়াং 
রাজবংশের ও কানন্থর অন্তর্গত লিন-নুংয়ের শাসন-কর্ত। ছিলেন নৃতন রাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । সে যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাবীর মধ্যভাগে নেপাল 
হুইতে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। গ্রীত্রীয় ৭ম শতাবীর মাঝা- 
মাঝি অংস্সান-গাংসে ভারতবর্ষ হইতে লিপি ও বৌদ্ধ ধর্ম হ্বদেশে প্রচারিত 
করেন। ইনি লাসার প্রতিষ্ঠাতা, ইহার রাজোর সীমা! নেপালের দক্ষিণেও 
বিস্তৃত ছিল--এইরপ কথিত আছে। 


তিব্বত ১৩১ 


নেপালের দক্ষিণে তিব্বতী অধিকাব বিস্তৃতির কথা এবটু বিস্তারিতভাবে 
বল। প্রয়োজন। 

সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে (৬৪৭ খ্রীষ্টাব্ব) তাহার মন্ত্রী অভূবন ব! 
অরুণাশ্ব সিংহাসন অধিকার কবেন। এই সময়ে চীনসম্সাট কর্তৃক হর্যবধনের 
নিকট প্রেবিত একদল চীন। প্রতিনিধি ভারতবর্ষে ছিলেন। কথিত আছে 
অজুন সি'হাসন অধিকার করিয়া এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রক্ষীদ্িগকে 
হত্যা করিয়া তাহার্দের জিনিষপত্্র কাড়িয়া লন। প্রতিনিধিদলের প্রধান 
ওয়াঙ, ছিউয়েন-সে ও তাহার এক সঙ্গী নেপালে পলায়ন করিতে সমর্থ 
হন। নেপাল এই সময়ে তিব্বতের অধীন ছিল এবং তিব্বতের রাজ! 
ছিলেন প্রসিন্ধ শ্রং-সান-গাংপো | তিনি চীনা ও এক নেপালী রাজকুমারীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। চীন। রাজদূতের সাহাধ্যার্থে তিনি ১২৯** সৈস্ 
প্রেরণ করেন। এই ১২** ভিব্বতী সৈন্ত ও ৭*** নেপালী অশ্বারোহী 
সৈম্ত লইয়া ওয়া ভ্রিছতের প্রধান নগর আক্রমণ ও দখল করেন। প্রসিদ্ধ 
ফরাসী পণ্ডিত সিলভ'যা লেডি ও কর্ণেল ওয়াভেলের হাতে ওয়াডেব বীবত্বের 
এক চিত্তচমৎকারী কাহিনী পাওয়া ষায়। ৮২০* সৈন্ত লইয়া ওয়া 
ছুইবার অভ্ভ্নকে পরাজিত ও সমগ্র রাজপরিবারকে বন্দী করেন, পরাজিত 
ভারতীয় বাহিনীর ৪০** সৈন্তের মুণডচ্ছেদ কবেন, ১**** সৈন্ত জলে ডুবিয়] 
মৃত্যুদুখে পতিত হয়, ১২*** নৈম্ত বন্দী হয়, ৫৮০টি প্রাকার বেষিত 
নগরী তাহার বশ্তত] ত্বীকার করে এবং তিনি ত্রিশ হাজার অশ্ব ও গো- 
হ্যারি পঞ্ড হস্তগত করেন। ইহা ছাড়া পূর্ব ভারতের কুষার নামে একজন 
বাঞ্ধা বহু পন্ড ও অন্ত্রশস্ত্র তাহাকে উপচৌকন পাঠান। অন্ধুনকে বন্দী 
করিয়া তিনি চীনে লইয়া ঘান। এই বিন্ময়কর বিজয় অভিযানের ফলে 
ভিনসেণ্ট শ্বিখের ভাবায়, “1750006 50081920615 290081060 8910162% 0০: 
80228 6089 60 গ1199৮,+ 

এই কাহিনীর উপর গড়িয়! উঠিয়াছে আরও বিশ্ময়কর একটি কাহিনী । 
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১৩২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


9৫৪.১, অর্থাৎ মেপাল রাজ অংশুবর্যার প্রেরিত ৭০** হিন্তু সৈন্ত ও 
তিব্বত হইতে প্রেরিত ১২** সৈন্য, মোট ৮২** সৈল্ঞ লইয়। ওয়াও ত্রিহ্ুত 
দখল করিয়াছিলেন ৬৪৭-৪৮ গ্রীষ্টাকে। পরবর্তী বৎসরে তিনি স্বদেশে 
ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা! হইলেও সমুক্র উপকূল পর্যস্ত সমগ্র বাংলা 
৩৫০ বৎসর তিব্বতের অধীনে কোন উপাষে রহিয়। গিয়াছিল ইহাই অনুমান 
করিতে হইবে । কিন্ত জান] যায় যে নেপালে ও ত্রিন্থতে খ্রীত্রীয় ৮ম শতাব্দীর 
প্রথমেই €4৩* খ্রীঃ অঃ) এক প্রবল বিদ্রোহ হয় এবং এই বিদ্রোহ দমন 
করিতে গিয়া শ্রং-সান-গাংপোর পরের এক তিব্বতী রাজ। সসৈন্যে নিহত 
হইয়াছিলেন। 

এই ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই ঘে এই 
প্রকাবের প্রমাণের ভিত্তিতে ছুই চাবিজন পণ্ডিত বাংলাদেশের অধিবাসীদের 
মধ্যে মোঙ্গলয়েড স'মিশ্রণ ঘটিবার থিওরীর সমর্থন করিয়াছেন, যদিও 
মোঙগলয়েড সংমিশ্রণের থিওরীর প্রচারক শ্যর হাববার্ট বিজলে এই প্রমাণের 
কোন উল্লেখ করেন নাই। 

খ্রষ্টীয় "ম ও ৮ম শতাববী তিব্বতী শক্তি প্রসারণের যুগ । শ্রংসান- 
গাংপো। পশ্চিমে লাভাক ও দক্ষিণে নেপালে আধিপত্য বিস্তার করেন। 
তাহার পু মং-শ্রংমাং-পান কোকনরের মোঙ্গলদিগকে বশ্ততা৷ শ্বীকাঁর করান 
ও পুনঃপুনঃ পশ্চিম চীন আক্রমণ করেন। পূর্ব তুকাস্তানের পশ্চিষ অঞ্চজের 
কৃচার, খোটান ও কাশগভে তিব্বতী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের 
ট্যাং বংশের সম্াজ্ী উ-হাউয়ের সময়ে এই আধিপত্য নষ্ট হয়। কিন্তু ৮ম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতী শক্তি আবার প্রবল হইপ্ন1 বারবার পশ্চিম চীন 
আক্রমণ করিতে থাকে । চীন সম্াটকে তুর্কদিগের (উইগুয়) সাহাষ্য 
গ্রহণ করিয়! তিব্বতীদিগকে বাধ। দিতে হয়। স্তর অরেল ট্টাইন ভারকোট 
গিরিসংকটে একটি তিব্বতী লেখনের উল্লেখ করিয়াছেন । ডারকোট পাশ 
চিল ও ইয়াসিনের ষধ্যে। কাশগড় হইতে প্রেরিত সেনাপতি কা 
লিয়েন-চিং-এর অধীনে এক চীন1 বাহিনী তিব্বতীদের পশ্চিষদিক হইতে 
আক্রমণ করিবার জন্ত ইয়াসিন ও গিলগিটে প্রবেশ করিয়াছিল €৭৪৭ 
শষ্টান্ঘ)। ৮ম শতাব্ধীর শেষ দ্বিকে সমগ্র পূর্ব তৃ্ত্তানের তিববতীবিগের 
করতঙলগত হয়। এই সময়ে তিব্বতের সআাট ছিলেন থি.-শ্রং-ইফেন-লান। 


তিব্বত ১৩৩ 


তিব্বতের বৌদ্ধ সাহিতোর যতে ইনি তিব্বতের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
নরপতি। 

ইহার পরে খ্রীপ্টীয় ১*ম শতাবীতে দেশে অরাজকতার প্রাছুর্ভাব হয় এবং 
তিববত কয়েকজন শাসন-কর্তার মধ্যে ভাগ হইয়] যায়। চাঁন প্রথমে কিন 
তাতার ও পরে চেঙ্গিজ খার বংশের অধীনে যায় । মোঙ্গল রাজ বংশের 
কুবলাই খ! পূর্ব তিব্বত অধিকার করেন। কুবলাই খ। শাক্যমঠের প্রধানকে 
তিব্বতের শাসন কর্তা বলিয়! ত্বীকার করেন। গ্রীষ্টীয় ১৭ম শতাব্বীতে তুমেদ 
মোঙ্গলদিগের রাজার গাব্ডেন মঠের অধ্যক্ষকে দালাইলাম! ও তিব্বতের 
প্রধান শাসন-কর্তা বলিয়] শ্বীকার করেন। চীনে মাঞ্চুরাজবংশ গ্রতিচিত 
হইলে মাঞ্চ সম্রাট কাং-হে তিব্বত অধিকার করেন। 

খ্রীঃ পুঃ ২য় শতাবীতে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রী 
১ম শতাব্দী ( ৬৫ ্ীষ্টাব্দ ) হইতে চীনে এই ধর্ম প্রসারের ধারাবাহিক ইতিহাস 
মিলে । তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে । শ্বীহীয় “ম শতাব্দীতে শ্রং-সান-গাংপোর রাজত্বকালে সমগ্র তিব্বতে 
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রান আরজ হয়। নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধ গ্রচারকগণ 
তিব্বতে গমন কবেন। উহাদের মধ্যে কুমার, শঙ্কর ব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জুর প্রভৃতির 
নাম পাওয়া যায়, ্রং-সান-গাংপো! বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য 
ভারতবর্ষে দূত পাঠান। খ্রীপ্রীয় »ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শাস্তরক্ষিত ও 
তাহার আত্মীয় পদ্মসন্ভব তিব্বতে গমন করেন। পদ্মদভ্ভব ছিলেন নালন্দার 
অধ্যাপক, তাহার দেশ ছিল উদয়ন। তিব্বতে লাম। ধর্মের প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন 
তিনি। তিব্বতে তাহার নাম হয় গুরু রিনপো-চে। গ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে 
অতীশ তিব্বতে গমন করেন। তিনি নারির প্রসিদ্ধ থোডিং মঠের অধ্যক্ষ 
হইয়াছিলেন। ই“হার। ছাড়। ভারতবর্ষ হইতে আরও বনু বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে 
ধর্ষ'প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। 

তিব্বত হইতে .বৌদ্ধ ধর্ম মোঙলিয়ায় প্রচারিত হয়। মুরোপের যোঙগল 
ও তাতার আক্রমণকারীদের সন্ষে ইছা৷ "পূর্ব স্ুকোপে প্রবেশ করে (“...6 
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তিববতের লিপি ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল শ্রীষ্ীয় ৭ম শতাবীতে। 
বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এই লিপি মোগলিয়ায় প্রচারিত হয়। পরবর্তী কালে এই 
লিপির পরিবর্তন সাধিত হইলেও পণ্তিতগণের মতে সেই লিপির উপর 
ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রভাব দেখা যায়। ভিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য গ্রধানতঃ 
ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ । মোঙগলিয়ার প্রাচীন সাহিত্য আবার 
প্রধানতঃ তিব্বতী ও চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ । পপণ্ডিতগণের মতে 
মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়। যায় না এরূপ অনেক গ্রন্থের চীনা, 
তিব্বভী, মোঙগলিয়ান ও কালমূক অনুবাদ পাওয়া যায়। 

তিব্বতের পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত ষে দক্ষিণ অঞ্চলের কথা বলা 
হইয়াছে সেখানে, অর্থাৎ নারি, উ-ন্যাং ও খামে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী 
বাস করে। ইহারা ভোট বা তিব্বতী জাতি। এই অঞ্চল ছাড়া উত্তরের 
হোর। অঞ্চলের কতক অংশে, বিশেষ করিয়। খামের উত্তরে আমদে1 অঞ্চলেও 
(উত্তরে কোকনর, দক্ষিণে কানহ্থ ) ভোট জাতির বাস। ছোর নাম 
আসিয়াছে তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী তুকাঁ গোষীর জাতির 
নাম হুইতে। উত্তর-পূর্ব তিব্বতের মোঙ্গল গোষ্ঠীর অধিবামীর1 গোক নামে 
পরিচিত। তিব্বতের উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা! বিভিন্ন 
গোষীতৃক | চীনার্দিগের নিকট ইহারা সিফান নামে পরিচিত। সিফান 
অর্থ পশ্চিম ' অঞ্চলের বিদেশী জাতি। চীনের সীমান্তে দক্ষিণে ( সে-চুয়ানে ) 
লোলো, লিসো, মোসে। নামে পরিচিত জাতির] বাস করে। ইহার] 
ব্মীদিগের সমগোীয়, এইরূপ বল! হইয়াছে। 

নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ দক্ষিণের উর্বর উপত্যকাগুলির অধিবাসীর্দিগকে 
বোদ-পা ও ইহার উত্তরের মালভৃমির অর্ধযাধাবর, পশুপালক অধিবাসী- 
ধিগকে ক্রণ1 নাম দিপ়াছেন। তাহাদের মতে তিব্বতীদিগের হধো ছুইটি 
পৃথক গোঠীর জাতি দেখ! যায়। একটি দক্ষিণ মোজলয়েড গোডীতৃক্ত। 
ইহাধের বদ্কেগ্ন আরতি গোল, রং পীত, চোখ তেরছা। অপরটির নন্তকের 


তিব্বত ১৩৫ 


আকৃতি মধ্যমাকতির (00880০00)8116) মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বিশেষ দেখা 
যায় না, মুখমণ্ডল চওডা (07০08045090, 18860. 800. 17885159) | কোন 
কোন পণ্ডিতেব মতে এই ভ্র-পা টাইপের সঙ্গে পূর্ব তুকীস্তানে খোটান, 
কেবিয়। প্রভৃতি অঞ্চলেব অধিবাসীর! কিছু সাদৃশ্ত রহিয়াছে এবং এই সাদৃশ্ 
সংমিশ্রণের ফলে আসিয়াছে । কোন কোন মতে পূর্ব তৃকীস্তানেব প্রাচীন 
পামীরী টাইপেব প্রভাব তিব্বতীর্দিগের মধ্যে দেখা ষায়। 

তিব্বতের সীমানা পশ্চিমে কাশ্মীর ও জন্মুরাজা, দৃক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ব 
পাঞ্ডাবেব হিমালয় অঞ্চল, দক্ষিণে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও উত্তর-পূর্ব 
সীমাস্ত এজেন্সী অঞ্চল স্পর্শ করিয়াছে । ভারতবর্ষের মধ্যে এই সকল 
অঞ্চলে তিব্বতী টাইপ ও ভাবতবর্ষেব অধিবাসীদের সহিত তিব্বতী টাইপের 
সংহিশ্রণ দেখ! যায়। 


তিআ।লয়ের প্রথচী 


নেপাল, সিকিম, ভুটান 


দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০* মাইল ও প্রস্থে ১৫ মাইল পশ্চিমে কাশ্ীর হইতে 
পূর্বে পটকোই পর্বতশ্রেণী পর্যস্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতের সমতল 
ভূমির উত্তরে প্রাচীরের মত দীড়াইয়া আছে। 

হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তর সীমান। নহে । পামীরের পবত গ্রন্থি হইতে 
নির্গত হইয়া! একটি পর্বতশ্রেণী, যাহার অংশ হিন্দুকুশ নামে পরিচিত, পশ্চিম- 
দিকে প্রসারিত হইয়া আফগানিস্তানকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ইরাণে 
প্রবেশ করিয়াছে । ইরাণকে বেষ্টন করিয়। উত্তরদিকে একটি শাখ। ককেশাম, 
অন্য শাখা আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রস্থিতে মিশিয়াছে। পামীরের এই পর্বতগ্রস্থি 
হইতে পূর্বদিকে হিমালয়ের উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী, কারাকোরামের 
উত্তবে কুয়েক লুন পবতশ্রেণী। কুয়েন লুন তিব্বতের পুরবদ্িকে চলিয়া 
গিয়াছে, কারাকোরাম লাডাকের উত্তরে প্রসারিত। উত্তর-পশ্চিষের 
হিন্ুকুশ (100191) 801 &ল8) ও উত্তর-পৃবের কাবাকোরাম ভারজবষের 
ভৌগোলিক সীমান।। 

হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত হুলেমান পর্বতশ্রেণী (সফেদ কোহ, সুলেমান, 
কীরথর ) দক্ষিণে আরব সাগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে । স্থলেমান 
পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিমে মোড় লইয়া ইরাণের উপকূল ধরিয়া (জাগ্রোস 
নামে পরিচিত ) আর্ষেনিয়ার পবতগ্রস্থিতে মিশিয়াছে। ইরাণের উত্তরের 
পর্বতশ্রেণীর কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকের অংশ এলবোরজ নামে 
পরিচিত। ৃ 

পশ্চিষে সিদ্ধুনদ ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের সীমার মধ্যে বিস্তৃত হিমালয় ভূখণ্ডের 
আয়তম সোয়। দুই লক্ষ বর্গ মাইল। এই অঞ্চলটির পশ্চিম অংশে কাশ্মীর, 
হিমাচল প্রদেশের ছয়টি জেল1। পার্বত্য পাঞ্জাবের তিনটি জেল! কাংড়।, 
সিমলা, লাহাউল-স্পিটি এবং উত্তর প্রদেশের আটটি জেল।, উত্তর কাশী, 
চাষোলী, পিথোর গভ, তেহুরি গাড়োয়াল, আলমোড়া, দেরাছন গাড়োয়াল 


নেপাল ১৬৭ 


এবং নৈনিতাল। শেষের তিনটি ছেল! কুমাস্থুন নামে পরিচিত। পশ্চিম 
হিমালয়ের সীমা এইখানে শেষ হইয়াছে। 

পূর্ব হিমালয়ের সীমার মধ্যে পভে নেপাল, সিকিম, ভূটান ও উত্তর-পূর্ব 
সীমান্ত এজেন্সী । 


নেপাল 


নেপালের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে বিহারের পুণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ।, 
মজ:ফরপুর, চম্পারণ, উত্তর প্রদেশের গোরখপুর, পশ্চিমে কালী নদী ও 
কুমাযুন, পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং। 

দৈর্ঘ্যে ৫২৫ মাইল, প্রস্থে ১৪০ হইতে ৯০ মাইল ৫৪*০* বর্গমাইল 
আয়তনের দেশ। লোকসংখ্যা চুরাশি লক্ষেব অর্ধিক। নেপালের সঙ্গে 
ভিব্বতেব সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৫২৫ মাইল । 

উত্তরের পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকায তিব্বতী গোষ্ঠীর ভোটিয়াদের বাস। 
পশ্চিম অঞ্চলে খশ. গুরুং, মাগারদের বসতি । ইহাদেব যধ্যে তিব্বতী 
সংমিশ্রণ আছে। মধ্যের উপত্যকা অঞ্চলে মুমি, গোর্খা, নেওয়ারদের 
বাস। পূর্ব অঞ্চলে কিরাতি, লি, লেপচাদের বসতি। ইহার! ছাড়! 
তরাই অঞ্চলে থারু, বোকরা প্রভৃতি মিশ্র গোঠীর উপজাতি আছে। ব্রাহ্মণ 
ও ছত্রি আছে নেপালের অধিবাসীদের মধ্যে । গোখণ? ও নেওয়ার ভারতের 
সমতল অঞ্চল হইতে নেপালে আসিয়াছিল। গ্রোরখাদের মধ্যে কিছু সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছে। 

মুসলমান শাসনকালে গোখাঁর। রাজপুতানার বাসভূমি ত্যাগ করিয়! 
কুমান্তনে বাস করিতেছিল। ১৮শ শতাবীর মধ্যভাগে গোর্থা রাজা 
পৃথ্বিনারায়ণ নেপাল জয় করেন। নেপালের অধিবাসীর! হিন্দু ও বৌদ্ধ, 
ভাষ। প্রধানতঃ নেপালী পার্বতীয়। ইহা সংস্কত গোর ভাষ।। 

ুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্ত নেপালের মধ্যে । সম্রাট অশোক নেপালে 
ভীর্থ পরিক্রমায় গিয়াছিলেন। বনু পরবর্তী কালে শঙ্বরাচার্য নেপাল দর্শনে 
গিয়াছিলেন। 

মুসলমান ও ইংরাজ আমলে রাজনৈতিক স্বাতন্তর রক্ষা করিলেও প্রাচীন 
কান হইতে নেপাল ভারতবর্ষের অঙ্গরূণে বিবেচিত হইয়াছে । মুসলমান 


১৩৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচম়্ 


শাসনকালে লোকে বিপাগ্রস্ত হইয়া সমতল অঞ্চলের বাসস্থান ত্যাগ করিয়। 
নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। লৃষ্টিত ও বিনষ্ট হইবার ভয়ে কেহ কেহ মূল্যবান, 
ছপ্পাপ্য প্রাচীন গ্রস্থরাজি সঙ্গে লইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। 
নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে এই সকল গ্রন্থ রক্ষিত আছে । 

ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসন হইতে মুক্ত হইবার পরে নেপালের পূর্বের 
প্রশানিক ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘ্টিয়াছে, সেই পরিবর্তন ঘটাইতে 
ভারত সরকার সাহাধ্য কবিয়াছে। চীন তিব্বতে ক্ষমত] দখল করিবার পরে 
ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বহেতু ভারতবর্ষ ও নেপালের মধ্যে সম্পর্কের 
গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে | 


সিকিম 


নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত, সিকিম বৌদ্ধ রাজ্য । 

সিকিষের আয়তন ২৭৪৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। 
সিকিমের উত্তরে তিব্বত। তিব্বতের সঙ্গে সিকিম সীমান্তের দৈর্ঘ্য ১৪০ 
মাইল। পশ্চিষে সাংগিল! গিরিশ্রেণীর ওপারে নেপালে ধাইবার গিরিবত্ম 
আছে। পূর্বে ডংখিয়ালা পর্বতশ্রেণীর ওপারে চুদ্ধি উপত্যকা । সিকিম হইতে 
চুদ্বি উপতাকা! হইয়া তিব্বত প্রবেশ করিবার গিরিবত্বগ্তলির মধ্যে নাথুল। 
(১৪১৪০ ), জেলেপ-ল। (১৪৮৯৯ ) নাষ হৃপরিচিত। 

লেপচার। পিকিমের আদিম অধিবাসী । উচ্চতর অঞ্চলের অধিবাসী 
ভোটিয়ার! তিব্বতী গোষ্ঠীর | বনু নেপালী (নেওয়ার, গুরুং, লিশ্ব,) সিকিষে 
স্থায়ীভাবে বাস করে। সিকিম ভারতের রক্ষণাধীন রাজ্য । 

চুষ্ি উপত্যকা-_হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালের উপরে অবস্থিত সমুত্র-পৃষ্ 
হইতে সাড়ে নয় হাজার ফুট উচ্চ চুদবি উপত্যকা আন্গুলের যত সিকিম ও 
ভুটানের মধ্যে কিছু "দূর প্রবেশ করিয়াছে । পূর্ব ভারতে তিব্বতের সঙ্গে 
বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা! করিবার পথ সিকিম 
সীমান্তে চুদ্ি উপত্যকার ছুইটি প্রধান গিরিবর্ মাখুলা ও জেলেপ লা। 
তিব্বতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিবার গিরিবত্ম্জলি চৃদ্ধি উপত্যকায় অবস্থিত 
বলিয়া ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। দাজিলিং হইতে চুদবি উপত্যকার 
ইয়াটুডের দূরত্ব ১*২ মাইল। এই উপত্যক! পূর্বে ভুটানের দখলে ছিল। 


ভূটান ১৩৯ 


প্রধান গ্রাম ফারি জোংয়ে (21087 01028) ভারত সরকারের ডাক বাংল! 
ছিল এবং এখানকার পোষ্ট অফিস বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টাব জেনারেলের 
অধীন ছিল। বঙ্গদেশের গভর্ণর লঙ” রোনান্ডশে ফারি জোংয়ে এবং আমজে। 
নদীর (তোরল1) উৎপত্তি স্থানে বেডাইতে গিয়াছিলেন একবার জেলেপ লা. 
একবার নাখু লা গিরিবর্ দিয়! । পণ্ডিত জহরলাল নেহেকু ভুটানের রাজাব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অন্ত চৃষ্বি উপতাকার ইয়াটুঙেব পথে ভূটানে গিয়া- 
ছিলেন। চুম্ি উপত্যঙ্কা এখন তিব্বতের জবরদখলিকার চীনের দখলে 
এবং এক বিরাট সৈম্যবাহিনী সেখানে অবস্থান কবিয়া ভূটান ও সিকিমের 
নিরাপত্। সম্বন্ধে আশঙ্কার সৃতি কবিতেছে। 


ভুটান 

ভুটানের উত্তরে তিব্বত । তিব্বতেব সঙ্গে ভুটানের সীমানার দৈর্ঘ্য 
৩*০ মাইল। দক্ষিণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ভূটানেব সীমানা ২** মাইল দীর্ঘ। 
পশ্চিমে সিকিম ও দাঞজিনিং গেলা, পূর্বে উত্তব-পূর্ব সীমাস্ত এজেন্সী। 
আয়তন ১৯৩৫ বগমাইল, জনসংখা। প্রায় সোষ। ছয় লক্ষ । 

আসামের দারাং রাজাদেব বংশাবলীর স্ত্রে জানা যায় ভুটান কামরূপ 
রাজোর অন্তত ছিল। পবে কোচবিহার বাঁঞ্জা শক্তিণালী হইয়া উঠিলে 
ইহা! কোগবিহার রাজোর অধীনে মাসে | কোচবিছারের রাজ্ত। বিশ্বসিংহের 
( ১৬শ শতান্বী ) তৃতীয় পুত্র নরসি'হ ভুটানের শাসনকর্তা ও পরে রাজা 
হইয়াছিলেন। শ্যর এশলে এডেন তাহার ভুটান মিশনের রিপোর্টে 
বলিয়াছেন, “80905790805 809 81)961553  08%৪ 006  009988887. 
13110601017 05016 6090 ৮৮০ 08176011988 16 70810106690 102008115 
(0 ৪ ঠচ1099 ০91193105 65 00861589 1160001. 10095 55 09116%9৫ 
80 0086 70890. 6106 0901019 ০01 000) 131097. 117179 19000018 979 
0582 00জ/2 160 609 018108 05 90009 1011066810, 90101675 আ100 
17855 0990 8906 17020 1709৭8 60 1008 86 6108 00000. 

নরপিংহু ভূটামে রাজত্ব করিয়াছিলেন ১৬শ শতাব্ষীর মধাভাগে | 
১৬৬২ অবে বাংলার হৃয্দোর ম্বীর জুমলা কোচবিহারের রাজ! গ্রাঁণনার়ায়ণ 
এবং আসাঙের আহোম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। 


১৪৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


প্রাণনারায়ণ পরাজিত হুইয়। ভূটানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ষীর জুষলার 
এই অভিযান সফল হয় নাই, ভগ্রাবশেষ সৈ্তবাহিনী লইয়া তীহাকে 
গ্রত্যাব্তন করিতে হইয়াছিল। প্রাণনারায়ণ ইতিমধ্যে ভূটান হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া কোচবিহারে মীর জুমল! যে পাচ হাজার সৈন্বাহিনী 
স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন (১৬৬৩)। 

ভুটান এই সময়ে কোচবিহার রাজের দখলে ছিল। আহোমগণ 
আসামে শক্তিশালী হইবার পূর্বে নিম্ন ও উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কাছাড়, 
য়স্তিয়া, মণিপুরঃ শ্রহট্ের রাজারা কোচবিহার রাজ শিলরায়ের বস্ততা 
স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গার! পাহাড, জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর 
তাহার রাজ্যের অস্ততূতি ছিল। 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভূটিয়] সৈন্য কোচবিহার আক্রমণ করিলে ভুটান ইংরাজের 
সংস্পর্শে আলে । ১৮২৬ শ্রীগান্ধে আসাম ভারতের ব্রিটিশ শক্তির দখলে 
আসবার পরে ভুটানের সঙ্গে লভাই হয় এবং আসাম ও বাংলা! ডুয়ার্ম 
€ গিরিবত্) ইংরাজের দখলে আসে। 

টেফুইপ্দিগকে বিতাড়িত করিয়া তিব্বতী আগন্তকর! দেশে রাজত্ব 
করিতে আবস্ভ কবিয়াছিল। ইহাদের মধ্য হইতে পেনলোপ ব1 ভূম্যধিকারী 
সন্প্রদ্দাষের উদ্ভব হইল। নামে মাত্র দালাই লামাব ব্ঠতা শ্বীকার করিয়া 
ইছাবা হ্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতে আরম করিল। গ্ররুত প্রস্তাবে 
দেশ ছুই সম্প্রদায়ের ছার শাসিত, লামা মশ্প্রদায় ও পেনলোপ সম্প্রদায় । 
পূর্বে তিধবতে দালাই লাম। ও পাঞ্চেন লাম! নির্বাচন ব্যবস্থা অনুকরণ করিয়া 
ভুটানে ধর্মরাজাও দেবরাজ নির্বাচিত হইত পেনলোপ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে। 
বর্তমানে এ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়াছে, তংশার পেনলোপ এখন বংশ পরম্পরায় 
ভুটানের রাজ] । 

ঘ্বেশের অধিবাসীরা অধিকাংশ তিব্বতী গোষ্ঠীর, ধর্মে বৌদ্ধ বা লামাধনী। 
সমতল অঞ্চলে চাষের কাজে নিযুক্ত নেপালীদের দেখা যায়। 

ভুটান হইতে তিববতে যাইবার কয়েকটি গিরিবর্ঘ] আছে। আগে 
ভিবধতের অঙ্গে বাণিজ্য এই পথে চলিত, এখনাবদ্ধ হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
সঙ্গে ভুটানের ঘথি্বু পর্যন্ত রাত্ডার যোগাযোগ হইয়াছে ১৯৬৩ অন্ধে। 


উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত এজেলী 

উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত এজেন্সী ভারতবধের প্রতিবেশী দেশ নয়, ভারতবর্ষের 
এলাক1। ভুটানের পূর্বে অবস্থিত এই অল্পপরিচিত এজেন্সী হিমালয়ের 
অস্ততূতি ভারতবর্ষের সীমাস্ত এলাক] বলিয়া! এই অঞ্চলের কথা এখানে বল! 
হইতেছে । ইহা! শুধু দুর্গম নয়, প্রায় অপবিচিত, অবহেলিত এলাকা । এই 
অবহেলিত এলাকার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে ছুইটি কারণে । চীনাদের হাত 
হইতে আত্মরক্ষা কবিবার জন্য দালাই লামার ভারতে আশ্রয় লঈবাব অভিপ্রায় 
ভারত সরকার অনুমোদন কবিলে তিনি এই এলাকার কামেং বিভাগের 
বমভিলার পথে ভারতে পৌছিয়াছিলেন। অন্ত কাবণ ১৯৬২ অন্দে ম্যাকমেহন 
লাইন অতিক্রম করিয়] চীনাদের ব্যাপকভাবে নেফ1 আক্রমণ। ভারপব 
হইতে রাস্তাঘাটের উপ্লয়ন, অধিবাসীদের অবস্থার উন্নয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
উন্নতিব প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

নেফার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে তিববত, পশ্চিমে ভুটান, দক্ষিণে আসাম, দক্ষিণ- 
পূর্বে ব্রক্মদেশ। সবটাই পর্বতময়। আয়তন ৩১৪৩৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা! 
প্রায় সাড়ে চার লক্ষ । ভ্রিশটি ভাষা উপজাতীয় অধিবাসীদের মধো প্রচলিত 
আছে। 

এই অঞ্চলে অধিবাপীর! ভূটান ও সিমের অধিবাসী হইতে ভিন্গ 
গোঠীর । একদিকে উত্তর ব্রদ্ষের উপজাতি, অন্যদিকে আসামের পার্বত্য 
অঞ্চলের উপজাতিগুলির সঙ্গে ইহাদের গোঠী-সম্পর্ক আছে। সাধারণত: 
নাক ও মৃখ চেপ্ট+ গালের হাড় উচ্চ, মুখ ও দেহে রোমের অগ্রাচুর্য, চক্ষু 
তির্যকভাবে চেরা, গায়ের রং বাদামি । ধর্মে ইহারা এনিমিষ্ট। 

কিছুকাল আগে টুয়েমসাঙ বিভাগকে স্ফে। হইতে পৃথক করিয়া নাগাভূমি 
গঠন কর! হইয়াছে । বর্তমানে নেফ! পাচাটি বিভাগ লইয়া গঠিত, ভুটানের 
পূর্বে কাষেং (প্রধান শহর বমভিলা ), স্থববানসিরি (জিরো), সিয়াং (আলং), 
লোহিত (ভেঙ্জু) এবং টিরাপ (খংশ1)। রিল না 
দৃক্ষিণ-পূর্বে টিরাপ। লোছিত ও টিরাপ হিমালয়ের বহিস্ভৃতি 
হইতে দক্ষিণে বিভ্ৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। 

কামেং বিভাগে টোয়াংয়ের প্রসিঙ্ধ বৌদ্ধ মঠ অবস্থিত। অধিবাসী 


১৪২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


প্রধানতঃ মনপ ও দাফল। উপজাতি । স্থবানসিরির অধিবাসী আপাতানি, 

তাগিন, গালং, দাঁফলা ও সিরি। পিয়াংয়ের অধিবাসী আবর, গালং, মিনিয়ং, 

আশীং, শীমং, তাঙ্গাম, বোরি, বোকার । লোহিতের অধিবাসী মিশমি। 
ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্ব সীমাত্ত পর্বতষয় অঞ্চল । নেফার লোহিত ও 


টিরাপ অঞ্চল, আসামের পাবত্য অঞ্চল, টুয়েন সাং. মণিপুর লুনাই অঞ্চল, 
পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যস্ত যে সকল পর্বতশ্রেণী ছভাইয়] রহিয়াছে উত্তর ব্রদ্ষের 


আরাকোম। ইয়োমা! তাহাদের সম্পকিত। ভারতবর্ষ হইতে উত্তর বর্ষায় 
যাইবার কয়েকটি পথ এই পবতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত, টুজু গ্যাপ, মণিপুরের 
পথ, টান্গুপ গিরিবত্্ব। 


হিমালয়ের প্রাচীরের ঘার 

প্রাচীরের দ্বার অর্থ গিরিবত্তঘ্। 

উত্তর-্পশ্চিমের প্রধান ছুইটি ঘার খাইবার ও বোলান গিরিবত্ঘ। ভারতবর্ষ 
ও আফগানিত্তানের মধ্যে অবস্থিত থাইবার পর্বতশ্রেণীর মধ্যে খাইবার 
গিরিবত্র। ধৈর্য ৩৩ মাইল। রেল লাইন হ্ইয়াছে। বেলুচীষ্তানের 
শীমাস্তে কীরথর পর্বতশ্রেণীর মধো বোলান গিরিবত্স। দৈধ্য ৬* মাইল। 
গোমাল গিরিবত্র্ঁ খাইবারের দক্ষিণে। মাক্রাণের উপকূল ধরিয়। প্রবেশ 
করিবার পথ আছে। 

কাশ্শীরের জোজি-ল! লাভাকের রাজধানী লেহ যাইবার পথ। কারা- 
কোরাম গিরিবর্ঘ লেহ হইতে তিব্বতে যাইবার পথ। গিলগিট হইতে 
আমুদরিয়। অঞ্চলে যাইতে বুজিল ও রাজদিয়াগণ গিরিবত্+। 

সিমলার উত্তরে শতক্র নদী ধরিয়া! অগ্রমর হইলে শিপকি লা (১৫৪৯ )। 
ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য পথরূপে এই পথ বহুকাল ব্যাবহৃত হইতেছে। 
এই পথ পশ্চিম তিব্বতের গারটক শহয়ে পৌছিয়াছে। শিপকি লা হইতে 
গারটকের দূরত্ব ১** মাইল । শিপকি ল! হইতে পূর্বদিকে কামেট গিরিশ 
অঞ্চলে নিছি ও মানা গিরিবত্ব। কুমায়ূমে ভারত লীন্বাত্তে ভুংরি বিংস্সি। 
ঘর্মা ও লিপুলেখ। এইগুলি মানস সরোবর ও কৈলাসে যাইবার পথ। 

সিকিমের স্থপরিচিত নাথু লা ও জেলেপ ল। ছাড় তোরদ। নবীর 
উপজ্ঞকার টালাং গিরিবন্ঘ্ হইয়] [ভব্বতে যাইবার প্রাচীন পথ আছে। 


ব্রন্মদেশ সিংহল ১৪৩ 


উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীতে তিব্বতে যাইবার পথ বম লা (১৪২*৯)। 
আসামের সমতলে নামিবার পথ ইহ1। অন্য গিরিবত্্ঘ ৎসে ল। (১৫০০০ )। 


ব্রহ্দদেশ 

সথলপথে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যে দক্ষিণে গ্রলশ্থিত বৃহৎ উপত্বীপের 
ব্যবধান। এই উপদ্বীপের উত্তর অংশে ব্রহ্ধ, খাইল্যাণ্ড ও ইন্দো-চীন। 
আগেকার দিনে ইন্দো-চীনের ফরাসী শাসকগণ ব্রন্ধকে ব্রিটিশ ইন্দো-চীন 
বলিয়। উল্লেখ করিতেন। উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ মালয় উপদীপ নামে 
পারচিত। 

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রন্ধদেশে নংযোগের বড় ইতিহাস 
আছে। ব্রহ্ষদেশ হইতে উপজাতি প্রবাহের অনেক ধারা উত্তর-পূর্ব ভারতের 
সীমান্ত অঞ্চলে গ্রবেশ করিয়াছে । একদা তাহার সৈম্থবাহিনী আসাম 
উপত্যক। দখল করিয়। শাসন বিস্তার করিয়াছিল। নিম্ন ব্রদ্গে ভারতীয় 
শাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম, সংস্কৃতি ও উপনিবেশ 
বিস্তার হইয়াছিল ব্রদ্ষে। 

“বিদেশে ভারতবর্ষের অধিবাসী” অংশে ভারতব্ধ ও ব্রঙ্গের প্রাচীন 
সম্পর্কের কথা কিছু বল! হইয়াছে, সেজন্য এখানে আব কিছু বল! হইল ন।। 


দিংহল 
ভৃবিজ্ঞানিগণের মতে সিংহল দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপের অংশ, “৪ 


066800090 00761010001 606 109008%0 101889805 ড৪: 08870 10390 
6০ 10919 1) 98100081008 8100 2008 0902 8৪ 4১0810)18 1):1089.+ 
বাবধান ২২ মাইল মাআ ( ধঙ্কোটি হইতে তালাই মান্নার )। সিংহলের 
পর্বতশ্রেনীর প্রকৃতি দক্ষিণী মালভূমির পর্বতশ্রেণীর প্রকৃতির জন্রূপ ; “88709 
01৫, 00870) 00586811376 ০০0০ 8৪ 12) 07909870,” 

সিংহন ত্বীণের আদ্বতন প্রায় ২৫৪৮১ বরঁমাইল, লোক সংখ্যা প্রায় সত্তর 
জক্ষ। অধিবালীদের মধ্যে লংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী, তারপর তামিল, পতৃীজ 


১৪৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীব পরিচয় 


ও ডাচ (বার্গার, 99186: মিশ্র ), মুর বা আরব ও আফ্রিকান ও মালয়ী 
মুলমান। কিছু চীনা ও মুরোপীয় আছে। আদিম অধিবাসীরা বেছ্ছা 
গোষীভূক্ত । 

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের মতে খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর 'ভারতের 
( বজদেশ ?) বিজয় সি"হ নামে এক রাজপুত্র লঙ্কা জয় করি৷ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । তাহার সিংহ উপাধি হইতে বিজেত। ও তাহাব অনুচরদের 
বংশধরগণ সি'হলী নামে পরিচিত। সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল 
এবং সিংহলেব বঙমান প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম । 

ইহার পরবর্খাকালে তামিলর। উত্তর সিংহলেব বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার 
করিয়! আপনাদ্দিগকে এখানে প্রতিষিত করিয়াছিল | চ1 ও রখার ক্ষেতের 
মজুররূপে পরে বহু সংখ্যক তাষিল সিংহলে প্রবেশ করিয়াছে । ইহারা হিন্দু। 

সিংচলের শতকরা আশি ভাগ অধিবাসী নৃতদ্ববিজ্ঞানীর মতে ভাবতবর্ষের 
অধিবাসীর্দের গোঠাতুক্ত । 

ইসলামধমী আরব ও আফ্রিকান ব্যবসায়ী, মালয়ী ব্যবসায়ী ও মৎসন্জীবি 
শ্রেণীব সঙ্গে সিংহলে ইসলাম আসিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম আগিয়াছিল ১৬শ, 
১৭শ ও ১*শ শতাব্দীতে পতুগিজ ও ভাচ ব্যবসায়ীর1 দেশের একাংশ অধিকার 
কবিবার পর হুইতে। ১৮শ শতাবীর শেষের দিক সিংহলের স্থুরোপীয় 
উপনিবেশগুলি এবং ১৮১৫ অবে। কাগ্র স্বাধীন সিংহলী রাজার বিরুদ্ধে 
বিজ্রোহেব স্থযোগে সঞগ্র মি-হল ইংরাজের দখলে আসিয়াছিল। দক্ষিণ ও 
পশ্চিম অঞ্চলের ঘ্বরোপীক্র উপনিবেশগুলি আগে মাপ্রাজ প্রেসিডেন্দীব অন্তভূতি 
ছিল। ১৮*২ অবে এগুলিকে মাভ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাউন 
কলোনিতে পরিণত কর? হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবগানে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পরে ইংরাজর। 
সিংহল ত্যাগ করিয়াছে। 

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে, নৃতত্ববিজ্ঞানের দিক হইতে সিংহল 
ও সিংহলীন্বের ভারতবর্ষ ও ভারতবামী হইতে পৃথক মনে কর! বায় না, 
ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দিক হইতে নিংহলকে ভারতবর্ হইতে, 
বিচ্ছিয কর! সম্ভব নহে । 


চীন 


এশিয়াব যে সকল দেশ প্রাচীন যুগে সভ্যতার উচ্চত্তরে উঠিয়াছিল চীন 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম্ন। চীন ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ প্রতিবেশী ছিল না, 
তিব্বত ও বর্মার গ্রতিবেশী। সম্প্রতিকাজে তিববত জবরদখল করিয়া চীন 
ভারতের সীমান্তে পৌছিয়াছে। 

প্রতিবেশী দেশ না! হইলেও এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে চীনের যে সকল 
উল্লেখ পা ওয় যায় তাহ ভইতে প্রমাণ হয় তিব্বত ও বর্মার ব্যবধান থাকিলেও 
প্রাচীন যুগে চীন ও ভারত পরস্পরের অপরিচিত ছিল না। 

একজন পণ্ডিতের মতে দেশের চীন নাম ঘে নামে উহ! বহির্জগতের নিকট 
পরিচিত, সেই নাষে ভারতবর্ষের নিকট প্রথষ পরিচিত হয়। চীনের অভিজাত 
সম্প্রদায়ের মান্দারিন নামটি স'স্কত মন্তরীন হইতে গৃহীত হইয়াছে । প্রাচীন 
সংস্কত সাহিত্যে উল্লিখিত চীন নামটি সিন 512) রাজবংশের নাম হইতে 
গৃহীত হুইয়াছে। সিন রাজবংশ ( খ্ীঃ পৃঃ ২৫৫--২০৬) বিভিন্ন সামস্ত রাজ্যে 
বিভক্ত চীনদেশকে একটি কেন্ত্রীয় শক্তির অধীনে আনিয়] সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল । 

ভারতবর্ষের সহিত চীনের পরিচয় খ্রীঃ পৃ ৩য় শতাববীতে, অর্থাৎ হান যুগে 
ঘটিঘ্াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়] যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষে মৌর্য যুগ 
চলিতেছিল। 

প্রাচীন সাছিতো চীমেব উল্লেখ £ প্রাচীন সাহিত্যে চীনের 
যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতে চীনদেশ ও চীন জাতির 
সম্বক্ধে কোন খবর পাওয়। যায় না। মহাভারতের আদি; সভা, উদ্মোগ। বন, 
তীম্ম ও শাস্তি পর্বে চীনের উল্লেখ মিলে । প্রাঙগক্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ের 
সঙ্গে চীনাদের সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া] বায়। তাহায় লৈল্তবাহিষীতে অনেক 
খর্ণালহারধারী চীনা নৈল্ত ছিল। ভগদত্ত চীনা ও কিরাত সৈন্ত পরিবৃত 
হইয়া! অন্ুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি ভুর্যোধনের 
পক্ষে এক অক্ষৌহিনী চীন। ও কিরাত সৈল্ত পাঠাইয়াছিলেন। ভীম্ম পর্বে 
ধবন, চীন, কঙোজদিগকে দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিবালী বল! হইয়াছে। 
সভাপর্বে দেখা যার পাওববের রাজপুয় হজে চীগার৷ নিমস্ত্িত হুইয়াছিল। 

ও 
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বনপর্বে দেখ! যায় শক, হম, হারঙ্ুন, যবন, তুষার প্রভৃতি জাতি রাজনুয় হজে 
আহত হুইয়! পরিবেশক হধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শান্তিপর্বের যে সকল 
জাতি ব্রাহ্ধণা সমাজ ব্যবস্থা! মানিয়! চলিত তাহার্দের তালিকায় ঘবন, শক, 
তুষারদের সঙ্গে চীনাদের নাম পাওয়া যায়। উদ্ভোগপর্বে দেখা যায়, 
ধৃতরাষ্ট্র কের সম্মানার্থ তাহাকে চীন দেশোস্তব এক সহল্ ঘোটক উপহার 
দিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন । এ পর্বে দেখা যায়, ভীগ্ম ছুর্যোধনের নিন্দা 
করিয়া বলিতেছেন তিনি হৈহয়রিগের উদ্দাবর্ত, তালজজ্বদিগের বহুল, 
বিদ্বেহর্দিগের হয়গ্রীব, চীনাদদিগের ধৌতযূলক প্রভৃতির ন্যায় অষ্টা্বশ 
ভূপতিবংশের কলঙ্বন্বরূপ ; ইহার! যুগান্তে জন্মগ্রহণ করিয়! স্বীয় জাতি ও 
বন্ধুবান্ববরদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছে। চৈনিক ভূপতিবংশেয় 
ধৌতমূলকের কাহিনীর আর কিছু জান! যায় না। বশিষ্টের গাভী হইতে 
বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কথা রাষায়ণ ও মহাভারতে আছে। মহাভারতের 
আদিপর্বে বশিষ্টের গাভী নন্দিনী হইতে যবন, পুলিন্দ, চীন প্রভৃতির উৎপত্তির 
কখা আছে। রামার়ণের এই কাহিনীতে চীনের উল্লেখ নাই। গোরেসীয় 
রাষায়ণে বর্বর ও তৃম্বারদিগের সঙ্গে চীন ও অপর চীনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
মন্তসংহিতায় কয়েকটি জাতির উল্লেখ আছে যাহার! ক্রিয়ালোপছেতু এবং 
স্রাহ্মণের দর্শন না পাইয়া বৃষল বা! শক্ত হইল । তালিকায় পৌও,, ওদব, দ্রাবিড়, 
কাদ্বোজ, যবন, শক, পহলব, খশদ্দিগের সঙ্গে চীনাদের উন্নেখ পাওয়া যায়। 

মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এবং শক, ঘবন, পারশীক, তুষার হণ প্রভৃতি 
বৈষ্বেশিক জাতির সঙ্গে চীনাদের কয়েকবার উল্লেখ হইতে এই জন্মান কর! 
যায় যে, মহাভারত রচনার যুগে একটি পৃথক গোষ্ীরপে তাহার। এছেশে বান 
করিত এবং তাহাদের গোতীর বৈশিষ্টা হারাইয়! ভারতীয়দিগের সঙ্গে হিশিয়। 
যায় মাই। ভারত ও চীনের হধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল এবং বাণিজ্যিক 
সম্পর্কও কিছু ছিল। চীন রাজ বংশোদ্ধব ধৌতমূলকের সঙ্গে ছুর্যোধনের 
তুলনা হইতে চীনের ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিচয়ের ইজিত পাওয়া ধায়? 
অগিজ্ঞান শকুত্তলায় চীনাংস্তকের উল্লেখ (চীমাংভকধমিব কেতোঃ প্রাতবাতং 
নীয়মানত্ঠ ) ছইতে অহ্মান কর! যায় চীন। রেশম বস্ত্র ভারতে পরিচিত ছিল। 

এতিহাপিকযুগে ভারতবর্ষের লঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক ০০০৮৪ 
পাওয়] ধায় গষ্টাের প্রথষ শতকেয় হধ্যভাগে (ছাদ যুগে )। 
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ভৌগোলিক পরিচয় £ চীনের ভৌগোলিক পরিচয় ও অধিবাসীদের জাঁতি 
পরিচয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে। 

চীনাদের দেওয়া] তাহাদের দেশের একটি নাম “সি-পাং-সে*, অর্থাৎ 
আঠারো! প্রদেশ | খাস চীন দেশ (08108 70099) এই আঠারোটি গ্রদেশ 
লইয়া! গঠিত। খাস চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে বড় দেশ নয়। হিয়েং- 
সুদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্ত হান আমলে যে প্রাচীর 
(32996 ৪11 ০৫ 0৮09) সমগ্র উত্তর সীমান] হইতে কানন্থুর পশ্চিমে সমৃক্্র 
পর্যস্ত তৈয়ারী হইয়াছিল সেই গ্রাচীরকে খাশ চীনের উত্তর সীমানা! বল! 
যাইতে পারে। উত্তর-পূর্বের বৃহৎ সমতল অঞ্চল ও ইয়াংসির সমতল অঞ্চল 
ফাদে চীন দেশ পর্বতসমাকীর্ণ। ভারতবর্ষের যত চীনেও মৌন্থ্মি বৃষ্টিপাত 
হয় কিন্তু চীন উ্পিকসের বাহিরে । উত্তর ও দক্ষিণ চীনের আবহাওয়ার 
মধ্যে পার্থক্য আছে। শীতের সময় উত্তরাঞ্চলে অত্যধিক শীত পড়ে, 
দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম। ভারতবর্ষের মত চীন কৃষিপ্রধান দেশ। ছুই 
দেশেই প্রচুর জমি ও চাষী থাকিলেও মাঝে মাঝে খাদ্ঘাভাব ঘটে। চীনের 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ সেচুয়ান পশ্চিমে তিব্বতের সীমানা স্পর্শ করিয়াছে । 
ইউক্লানের দক্ষিণে বর্মী, পশ্চিমে তিব্বত ও বর্ম । ইউন্নান হইতে বর্ষার ভাষে! 
পর্যস্ত রাস্তা আছে এবং পশ্চিমে ইউক্নান হইতে তিব্বত পর্যন্ত রাস্তা আছে। 

খাস চীনের বাহিরে যে সকল দেশ ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাচক্রে 
চীনাদের দখলে আসিয়াছে সেগুলির নাম মাঞ্চুরিয়া, মোক্ষলিয়া,পূর্ব তৃবণন্তান 
এবং সর্ব শেষ তিববত। 

এই অ-চীনা দেশগুলি ছুইটি কিছট! ভাগ্যের অঙ্থকৃলত1, কিছুটা বিশিষ্ট 
চৈনিক উপনিবেশ স্থাপনের জনসংখ্যার চাপ প্রয়োগের মৌলিক ও প্রাচীন 
নীতির ফলে চীনাদের হস্তগত হইয়াছে | বাকী ছুইটি হস্তগত করিতে সামরিক 
শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল । এইগুলিকে চীনের 05921922180 
বলাছুয়। অধিকৃত দেশগুলি আয়তনে খাস চীন-অপেক্ষা। দেড়গুণ বড়। 

৩৬৩৬৯* বর্গ মাইল খআক্লতনের মাগুরিয়ায় বিচ্ছিষ্নভাবে অবস্থিত অয় 
সংখ্যক উপজাতি'বাদে বাঞ্চজাতি এখন নিশ্িচ্ছ হইয়াছে। মাঞচুরা প্রাচীন 
কারা কিতান গোঠী (মিশর মোছ্গল-তুরী ) হইতে উত্ভৃত। ট্যাং বংশের যুগে 
কার কিতান শক্তি প্রবল হইয় চীনের উত্তরের গ্রদ্বেশগ্ুলি আক্রমণ করিতে 
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থাকে। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে মিং যুগের শেষের দিকে দেখা যায় 
মাঞ্চজাতি শক্তিশালী হইয়া! উঠিয়াছে। ছুইজন চীনা সৈম্তাধ্যক্ষের মধ্যে 
বিরাদদের স্থযোগে মাঞুরিয়ার রাজা তিন-নিং অসৈন্তে চীনে প্রবেশ করিয়া 
রাব্জধানী দখল করিয়! বসিলেন এবং স্থ-চে নাম গ্রহণ করিয়া! নিজেকে চীনের 
সম্রাট বলিয়া! ঘোষণা করিলেন ৫১৬৪৪ )। ১৯১১ পর্যস্ত বিদেশী মাঞ%চু 
রাজবংশ চীনে প্রতিষিত ছিল। বিপ্লবের ফলে চীনে মাধু শাসনের অবসান 
হইলে শাসকজা'তির দেশ মাঞ্চুরিয়! চীনের নব-প্রতিিত সাধারণতন্ত্রী সরকারের 
হাতে আসিল। 

বিরলবসতি দ্বেশে উত্তরের প্রদ্বেশগুলি হইতে ওপনিবেশিকদ্ল প্রচুর 
সংখ্যায় মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিতে আরম করিয়াছিল। তাহাদের সংখ্য। 
ক্রমাগত বাড়িতেছে। বিপ্লবের পরে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া! রেলপথ 
খুলিয়, কৃষি ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া! অনগ্রসর দেশের প্রস্ৃত উন্নতি 
করিয়াছিল। দ্বেশ চীনাদের হাতে ফিরিয়া আসিবার পরে ইহ্বার সকল 
স্থবিধা তাহার! ভোগ করিতেছে। 

চীনের আর একটি প্রতিবেশী দেশ মোঙ্গলিয়ার আয়তন ১৩৬৭৬০* বর্গ 
মাইল । উত্তরে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে কানত্থ ও সে-কিয়াং | দেশের বেন্তরস্থলে 
গোবি সমভূমি। 

প্র্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কার] খিতান এবং নয়-চে তাতারগণ 
(90190. 70575885) মাষ্ুরিয়া ও চীনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 
১২শ শতাবী হইতে কিন তাতারঘের অধীন চীনে মোঙছগলদের আক্রমণ আরস 
হয়। দ্বিথিজয়ী চেজিজ খান উ্ভরেয় গ্রদবেশগুলি দখল করিয়া চীনে মোঙজল 
ব! ইউয়েন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন । একশত বৎসরের উপর এই রাজবংশ 
স্থায়ী হইয়াছিল । 

কুবলাই খান দক্ষিণ চীনের প্রদ্বেশগুলি দখল করিয়। সমগ্র চীন দেশ মোজল 
শাসনের অধীনে আনিয়াছিলেন। কোরিয়া ও ইন্দোচীনে তাছার শানন 
বিস্তৃত হইয়াছিল । 

চীনে মোগল সামাজ্যের অবসানের পরে (১৬৬৮) মোক্ষল গোষ্ঠীর হত 
অবনতি ঘটতে খাকে। বাষাবর যোদল গোঠীর এবং কালমূক গোষ্টার মাহ 
কয়েক লক্ষ অধিবানী ছিল বিরন বসতি, দক্ষ, বিরাট আয়তনের দেশে। : 


চীন ১৪৪ 


মাঞু যুগে মোক্ষলিয়ায় চীনের আধিপত্য প্রতিষ্িত হয় এবং দলে দলে 
চীনার! মোঙ্ষলিয়ায় প্রবেশ করিতে আরভ করে। একজন এঁতিহামিক 
বলিতেছেন, “[7) 019 01:956206 61093 60819 1398 1069] 80 63691081070, ০01 
01010659 17020718%7768 900 8 18729 08৮ 01 1790 89 10010 83 
1101080179 65691001708 2000 00109, 00097 8100. 14811012779 60 6115 0001 
09882, 2৪ 7707 10019617080181181019 00 01710939 (690০6075, 11179 
010110689 96৮61919 219 17059017706 609 0001 09997৮.% 

মাঞ্চুবংংশের পতন হইলে মোঙ্লিয়ার এক অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়াছে এবং রুশিয়ার সাহায্যে ত্বাধীনতা৷ রক্ষা করিতেছে। 

দেখা যাইতেছে যে ছুইটি বিরাট আয়তনের দেশ, যে ছুইটি দেশের 
অধিবাসীর1 সাড়ে তিন শত বৎসরের বেশী চীনদেশ শাসন করিয়াছিল, 
তাহার! ভ্ৃতশক্তি হইবার পরে তাহাদের দেশ বিনা যুদ্ধে চীনের কুক্ষিগত 
হইল। এ রকম সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। 

পূর্ব তৃকীন্তানের (সিংকিয়াং) আয়তন ৫৫*৩৪০ বর্গ মাইল। ইহা 
বিভিন্ন তৃকাঁ ও মোঙল উপজাতির (উইগুর, কালমূক, খিরগিজ, তু্গুজ। 
'তরাঞ্চি প্রভৃতি) দেশ। প্রাচীন যুগে এই দেশ এবং উত্তরের অঞ্চলগুলি 
হিয়েংছ্দের দখলে ছিল। 

হান সম্রাট উ-তি €খৌঃ পৃঃ ১৪* ) তারিম অববাহিকার মধ্য দিয়! পশ্চিম 
অঞ্চলের সঙ্গে রেশমের বাণিজ্য চালাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব তৃকীম্তানে সৈগ্থাদল 
পাঠাইয়াছিলেন। এই বাণিজ্য পথ রঙ্গ! করিবার জন্য সামরিক ঘটি স্থাপিত 
হইয়াছিল । এই ব্যবস্থা সম্ভবত বিশেষ কার্যকরী হয় নাই; কারণ, শ্রীতীয় 
১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট মিং-তিকে (ইহার) রাজত্বকালে চীনে বৌছধর্ষের 
প্রবর্তন হয়) সেনাপতি পান চাওকে হিয়েংছদের বিরুদ্ধে পাঠাইতে 
হইয়াছিল। পান চাওয়ের চেষ্টার ফলে কুচা, খোটান, কাশগর প্রসূতি রাজ্য 
চীনের আধিপত্য শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

ইতিহাসে দেখা! যায় বারবার তুকস্তানের রাজ্যগুলি চীনের বিরুদ্ধে 
বিস্রোহ ও শ্বাধীনত1 ঘোষণা করিয়াছে। 

শম ও ৮ম শভাব্ধীতে দেখা যায় সমগ্র অঞ্চল তিব্বতের দখলে আসিয়াছে । 
পশ্চিম চীনের কয়েকটি অঞ্চলও ভিব্বতীর। ধখল করিয়। লইয়াছিল। নন 


১৫৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


শতাবীতে এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী উইগুর জাতি প্রবল হইয়৷ উইগুর 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । উইগুর শক্তি ছুর্বল হইলে দেশ কার! কিতানদের 
হাতে গেল। কিতানর! চীনের কয়েকটি প্রদ্দেশ দখল করিয়] লইয়াছিল এবং 
মাঞ্চুরিয়ায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠ/ করিয়াছিল। গ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাবীতে 
সমগ্র অঞ্চল চেঙ্গিজ খানের এক পুত্র চাঘতাইয়ের এবং তাহার উত্তরাধি- 
কারীদের হাতে আমে । চেজিজ খানের এক পৌন্ম তখন চীনের সম্রাট । 
মোঙ্গল শক্তির পতন হইলে পূর্ব তুীত্তানের বিভিন্ন রাজ্যগুলি হ্বাধীনতা 
ঘোষণ] করিয়াছিল। প্রায় ছুই শতাব্দীকাল স্বাধীনতা৷ ভোগ করিবার পরে 
মাধু সাট কাঙ্্‌হের শাসনকালে দেশে আবার চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। মাঞ্চুশক্ির পতনের পরে দেশে পুনঃ পুনঃ চীনের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ 
ঘটিয়াছে, রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিক়্াছে। ১৯৪৮-৪৯ ্রীষ্টাবে 
চীনার1 আবার পূর্ব তুক্ীস্তানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । 

পশ্চিম তুকী্তানের তুকাঁ রাজাগুলি (007879698) যেমন রুশিয়ার ফরোয়ার্ড 
নীতির ফলে লোপ পাইয়াছে, পূর্ব তুকীন্তানের শ্বাধীন রাজ্যগুলি (4207:8898) 
সেইরূপ চীনের ফরোয়ার্ড নীতির ফলে লোপ পাইয়্াছে। মাঞ্চুরিয়া ও 
মোঙ্গলিয়ার মত পূর্ব তুকীন্তানেও চীনাদের প্রাচীন 11)8)89159 00101019961010- 
এর নীতি অঙ্থুস্থত হইতেছে বিরল বসতি দেশের অস্থির অধিবাসীর্দিগকে 
দমনে রাখিবার জন্ত । পর দেশের ম্বাধীনতা হরণ করিয়া! চীনারা কখনও 
সন্তষ্ট রহে না। অধিকৃত দেশকে চীনা ভূমিতে পরিণত করিবার ইচ্ছা 
তাহাদের মজ্জাগত | 

সন্প্রতিকালে চতুর্থ যে দেশটি চীনের কুক্ষিগত হইয়াছে ভাহা৷ ৪৬৩২*৯ 
বর্গ মাইল আয্নতনের বিরল বসতিষ্বেশ তিব্বত। 

ইতিহাসে দেখ! যায় ছুইবার চীন বাহিনী তিব্বত আক্রমণ করিয়া 
দেশে কর্তৃত্ব গরতিষ্ঠা করিয়াছিল কিন্ত দেশের আত্যতস্তরীণ স্বাধীনতা। হরণ 
করে নাই। একবার ১৩শ শতাঁবীতে চীনের মোঞঙ্গল সম্রাট কৃবলাই 
খানের সময়ে এবং দ্বিতীয়বার ১৭শ শতাবীতে চীনের মাঞ্চ সঘ্রাট কাঙ্‌হের 
সময়ে চীন। বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল । 

চীনের কতৃত্ঘ ছিল নাম মা, দেশের শাসন, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় 
কোনরূপ হু্তক্ষেপ কর! হয় নাই। 


চীন ১৫১ 


তিব্বতের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রক্ষা পাইবার একটি কারণ ছিল 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির উপস্থিতি । বিংশ শতাব্ষীর প্রথম হইতে তিব্বতে 
রুশিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা করিয়৷ ব্রিটিশ শক্তি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত 
তিব্বতের উপরে | তিববতে চীনেব প্রভাব বিস্তৃতিও ব্রিটিশ শক্তি হুদৃষ্টিতে 
দেখিত না। শ্যর ইয়ং হাজবেণ্ডের সামরিক অভিযান তাহার প্রমাণ । 

১৯১১ শ্রীষ্টাে মাঞ্ুবংশের পতনের পরে তিব্বত নিজের সর্বাঙ্গীণ শ্বাধীনত। 
ঘোষণা করিয়াছিল। 

১৯৪৭ খ্রীষ্টান্ে তিব্বতের শ্বাধীনতার-রক্ষা-কবচ ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিল। ছুই বৎসর পরে.চীন। বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিল । মাঞচুরিয়া, 
মোঙজলিয়া, পূর্ব তুককীন্তানে অন্থহত প্রাচীন 100858159  0010171888107৮এর 
নীতি তিববতেও অনুসরণ কর! হইতেছে। 

চীনের অধিবাসী £ চীনার] চীনের আদি অধিবাসী নয়, যূল চীন গোষ্ঠী 
বাহির হইতে আসিয়াছিল পণ্ডিতগণ এইকপ অনুমান করেন। কোন্‌ অঞ্চল 
হইতে তাহার! আমিয়াছিল তাহা লইয়া! মতভেদ আছে। 

ছোনান ( উত্তর-পূর্ব চীন ) এবং কানন্থতে € উত্তর-পশ্চিম চীন ) যে 
নিয়োলিখিক ব। নৃতন প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই 
সভ্যতা। অন্থমান গ্রীঃ পৃঃ চার হাজার বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বল! হইয়াছে। 
এই প্রোটো-চীনা যুগের সভ্যতার বাহক কাহারা জান! যায় নাই। 

কষিকার্ধরত সভ্য চীনা! গোষ্ঠী সম্ভবতঃ কানস্থর উত্তরের অঞ্চল হইতে 
চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে । শ্রীঃ পৃঃ "ম 
শতাবীতে তাহারা দক্ষিণে পেই-হো৷ এবং উত্তরে ইয়াংসির উপত্যকা পর্যস্ত 
অগ্রসর ছইয়াছিল। পরবর্তীকালে. দেশেব আমি অধিবালীদের বিভাড়িত 
করিয়। তাহাদের বাসস্কৃমি দখল করিয়াছে। 

চীম! জাতি প্রধানতঃ মধামাকৃতি মুতের (08806082108110 )১ নাসিকা 
সরল ও উরত নয় €(27650179 ), গাজ্বর্ণ পীত, দক্ষিণী মোছলয়েড সংষিশ্রণ 
(081509%) বা! 90880970 02100801010 ) কিছু আছে। মধ্য এশিয়ার 
মোঙল, তৃকা, টুছুজ, মাঝুর] পুনঃপুনঃ উত্তর চীম আক্রমণ করিয়াছে । 
ইহাদের সহিত সংমিশ্রণে চীনাদের প্রাচীন টাইপের পরিবর্তন হইয়াছে। 
উত্তর ও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের হধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পার্থক্য 


১৫২ ভারভবধের অধিবাসীর পরিচয় 


লক্ষিত হয়। দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের মধ্যে দক্ষিণী মোঙগলয়েড সংমিশ্রণ 
বেশ প্রবল। কয়েক শতাবী আগে কো্াংটুংয়ে শান-টাই গোষ্ঠীর আক্রমণ 
হইয়াছিল। দক্ষিণ চীনের ইউন্নান, কুই-চৌ, কোয়াংসে ও কোয়াংটুংয়ের 
অধিবাসীদের মধ্যে মিশ্র অধিবাসীদের (609 ৮8:9 ) সংখ্য। প্রচুর । 

চীনের আদি অধিবাসীদের দক্ষিণ ও পশ্চিম চীনে বিচ্ছিন্ন উপজাত্িরূপে 
দেখিতে পাওয়া যায় । লোলো৷ বা নোস্থ উপজাতিকে সেচুয়ান ও ইউন্নানে 
দেখ। যায়। এ অঞ্চলের সিও-সে উপজাতি এবং উত্তরের সমতল অঞ্চলে 
দীর্ঘকায় মো-সে। উপজাতিদ্দিগকে দেখা যায়। এই উপজাতিগুলির নাসিক 
উন্নত, চোখ তির্যক নয় এবং গাত্রবর্ণ পীত নয়, কতকটা বাদামি | ইহার! এক 
গোঠীয় লেম্বামুণ্) এইরূপ অনুমান করা হয়। কোয়াংসে অঞ্চলে এবং দক্ষিণের 
প্রদ্েশগুলিতে অনেক মিও-সে উপজাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। ইহাদ্িগকে 
টাই ও ব্মীদ্দের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া অন্থমান করা হয়। কো়্াংটুঙের 
হান্ধা উপজাতি ষন্ভবতঃ ইহাদের সমগোঠীয় | 

রাজনৈতিক ইতিহাস £ চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু সাদৃষ্ঠ দেখা ঘায়। 

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়! দিলে বলা যায় চীনের ইতিহাস আরভ 
হইয়াছে সিন (1৮510) বংশের (খ্রীঃ পৃঃ ২৫৫-২০৬) আমল হইতে। 
পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রছে রত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত দেশে কেন্ত্রীয় কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করিয়া মিন বংশের সি-হুয়াং-তে নিজেকে চীনের সম্রাট বলিয়। 
ঘোষণা করেন। এঁতিহাসিকগণের মতে তিনি চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। 
হিয়েংহুদের আক্রমণ গ্রতিয়োধ করিবার জন্ত স্বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্যাণ 
করিবার কাজ তাহার সময়ে আরভ হইয়াছিল।, দেশে প্রাচীন সামন্ত 
যুগের প্রভাব ৰিলোপ করিবার জন্ত সম্রাট কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। তীহার প্রবতিত একটি ব্যবস্থার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
দেশের অধিবাসী, বিশেষ করিয়া! অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে, প্রাচীন যুগের 
প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য যে সকল গ্রন্থে প্রাচীন যুগের গুণকীর্ভন ছিল তিনি 
সে সকল গ্রস্থ ধংস করিবার আদ্বেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ পালন ন! 
করাতে বছ পণ্ডিত ব্য্ধিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়! হইয়াছিল। 

তাযার মৃত্যুর পরে দেশে বিশৃঙ্খল! আরত্ত হইল। এই বিশৃঙ্খল! দন 


চীন ১৫৩ 


করিয়া নৃতন রাজবংশের (হান বংশ, ত্ীঃ পুঃ ২০৬--২২১ খরীষ্টাবে) গ্রতিষ্ঠ। 
করেন উ-তে। হ্থান বংশের আমলে চীন প্রথমবার পূর্ব তুর্কান্তানে 
সৈম্তবাহিনী পাঠায় এবং ভারতবর্ষ ও পশ্চিম জগতের (ইরাণ, মেসোপটেমিয়। 
রোমান জগৎ) সঙ্গে চীনে সংযোগ স্থাপিত হয়। চীনে বৌদ্ছধর্মেব প্রবর্তন 
হয় হান যুগে। 

২৯১ খুষ্টাবে হান বংশের কর্তৃত্বের অবসানের পরে দেশ আবার বিতক্ত 
হইয়৷ গেল। চার শতাব্দীকাল পরস্পরের সঙ্গে বিব্মান বিভিন্ন রাজবংশের 
মধ্যে সংগ্রাম এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত 
চীনে এঁক্য ও শৃঙ্খল। ফিরিয়া আসিল ট্যাং রাজবংশের (৬১৮--৯*৮) প্রতিষ্ঠা 
হইলে। 

হান বংশের রাজত্বকালের মত ট্যাং বংশের রাঁজত্বকাল চীনের শক্তি 
প্রতিষ্ঠ। ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির যুগ। পূর্ব তু্ীস্তানের সীমানা! ছাড়াইয়া চীনের 
প্রভাব পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর পর্যস্ত প্রসারিত হইয়াছিল । রোম, ইরাণ, 
মগধ প্রভৃতি দেশ হইতে চীনের রাজসভায় রাজদৃত প্রেরিত হইয়াছিল। এই 
যুগেই হয়েন স্যাং বৌধধর্ম সম্বন্ধে জঞানলাভেব জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 

কিন্ত এ গৌরব বেশীকাল স্থায়ী হয় নাই। মোজলিয়। ও মাধুরিয়ায় 
কাব] খিভান গোঠী প্রবল হইয় চীনের উত্তর প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে 
থাকে । ইরাপ জষ করিয়] ইসলামে দীক্ষিত আরব ৰাহিনী পূর্ব তুকাশ্ডানে 
হামল। করিতে থাকে । তিব্বত পরাক্রমশালী হুইয়! পূর্ব তু্কীন্তান দখল 
করিয়া চীনের পশ্চিমের প্রন্দে শগুলিতে আক্রমণ চালাইতে থাকে । দেশের 
কেন্জ্ীয় শাসনশক্তিব দুর্বলতার ফলে হান যুগের শেষে যেমন হইয়াছিল 
দেশ আবার বিভক্ত হইল। কার! খিতান ও কিন তাতার দল চীনের 
কতকগুলি খ্রদেশ দখল করিয়া লইল। ১২শ শতাবীতে মোঙগলদের 
আক্রমণ আর হইল। তিন শতাবীকান বিশৃঙ্ঘলা ও অরাজকতার পরে 
মোঙল বা ইউয়েন রাজবংশের অধীনে চীমে আবার কেন্রীয় শাসন ও শাস্তি 
প্রতিষিত হইল । 

এক শতাব্বীকাল মোঙ্গল শাসনের পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ 
আরম্ভ হইল। এইক্প একটি বিস্রোহের নেতা, একজন শ্রমিকের পুন্ 
ইং"তে নাম গ্রহণ করিয়। হিং বংশের ( ১৩৬৮-১৬৪৪ ) প্রতিষ্ঠা করিলেন। 


১৫৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


১৬শ শতাবীতে দেশের বিভিন্ন অংশে ভাতার দলের আক্রমণ চলিতেছিল । 
জাপানী নৌ-বাহিনী চীনের উপকূলবর্তী গ্রদেশগুলি আক্রমণ করিয়! লুটপাট 
করিল । বিভিন্ন গ্রদ্দেশ হ্বাধীনতা! ঘোষণ! করিতে আরম্ভ করিল। মিং সম্রাটের 
ছুইজন সেনাপতির মধ্যে কেন্ত্রীয় শক্তি দখলের জন্য বিবাদের স্বযোগ 
লইয়| মাচ সৈগ্য দেশে প্রবেশ করিয়া রাজধানী দখল করিল। 

বিদ্বেশী মাঞ্ রাজবংশের অধীনে (১৬৪৪--১৯১৯) আসিয়। চীনে 
আবার এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মাঞ্চ সতাটগণ চীনের হৃত গৌরব ফিরাইয় 
আনিবার দিকে মন দিলেন। পূর্ব তুকাঁন্তানে সৈম্যবাছিনী প্রেরিত হুইল। 
কুবলাই খানের পরে এই দ্বিতীয়বার তিব্বতের বিরুদ্ধে সৈম্তবাহিনী প্রেরিত 
হইল। মাধ, রাজবংশ শাসিত চীন গৌরবের শিখরে উঠিল সম্রট'কাঙ্‌হের 
রাজত্বকালে । 

১৯শ শতাবীর প্রথমদিক হইভে মাঞ্চ রাক্ষশক্তির ভুর্বলতার পরিচয় 
প্রকাশ পাইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া স্বরোপীয় শক্কিগুলির সঙ্গে বিরোধ 
বাধিবার ফলে অফিং যুদ্ধ, তাইপিং বিস্রোহ, বক্সার বি্রোহ মাঞ্চশক্তির 
ভুর্বলতার যুগের ঘটনা । বহু অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল 
চীনকে স্ুরোপীয় শক্তিবর্গের হাতে । ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে গুরুতর 
অসস্তোষের স্ষ্টি হইয়। দেশে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল। 

১৯১১ শ্রীষ্টাব্ের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চবংশের পতন হইল এবং দেশে 
সাধারপতন্ত্রী দরকার প্রতিষ্ঠিত হইল । কার্যত ন| হইলেও নাষ়ে নৃতন বিপ্লবী 
সাধারণতন্ত্রী সরকারের হাতে মাধ যুগের এঁক্যবদ্ধ চীন সাআাজ্যের শাসনভার 
আসিল। 

১৯১২ হইতে ১৯৪৯ এই কয়েক বৎসর নেতাদের মধ বিবাদ, কুয়ো- 
মিষ্টাং দল গঠন, গৃহযুদ্ধ, চীনে রুশিয়ার কম্যানিষ্ট দলের হস্তক্ষেপে কমুানি্ 
পার্টি গঠন, এবং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে (১৯৩৭--,৪* ) কাটিস। ইতিমধ্যে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরভ হুইয়াছিল। দেশের কর্তৃত্ব তখন কুয়োমিণ্টাং ব। 
জাতীয়দলের হাতে । ১৯৪৯ সনে চীনে জনগণের সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল 
কমুানিষ্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তূংয়ের নেতৃত্বে । 

চীনের জনগণের সাধারণত আজ মাঞ্চ সাগ্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যেমন 
রুশিয়ার কমুৃনিষ্ট সরকার করুশিয়ার জারের সাতাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। 


চীন ১৫৫ 


ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক যোগাযোগ আরভ হইয়াছিল মাঞ্জু 
যুগে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আযলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের 
ব্রিটিশ সরকার চীনের (জাতীয় দল শাসিত ) প্রতি বন্ধুভাবাপর্ন হইয়াছিল 
জাপানের সঙ্ে যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজনে । ১৯৪৭ সনে ভারতে নৃতন সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের সম্পর্কে চীনের নীতির যে পরিবর্তন ঘটিতে আর 
হুইল তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্ফুট হইতে প্রায় পনের বৎসর সময় লাগিল। নেফা 
আক্রষণ ১৯৬২ সনের ঘটনা। ভারতের অংশ আকশাই চীন ১৯৪৯ লনেই 
চীন জবর-্খল করিয়! লইয়াছিল। তিব্বত দখল করিয়। হিমালয়ের প্রান্তে 
উপস্থিত হইয়াছে চীন। সিন রাজত্ব হইতে মাঞচু রাজত্ব, এই ছুই হাজার 
ব্সরকাল প্রতিবেশীরূপে চীনের পরিচয় লাভের হুঘোগ ঘটে নাই ভারতবর্ষের, 
এইবার সে স্থযোগ আসিয়াছে । 

চীনের গৌরবের যুগ চারিটি, হান যুগ, ট্যাং যুগ মোজল যুগ, ষাঞু যুগ। 
শেষের ছুইটি যুগ চীনে বিদেশী শাসনের যুগ। 

ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক সংযোগ $ ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের 
সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল হান যুগে পূর্ব তুবীন্তান এবং আফগানি- 
স্তানের মধ্য দিয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা হইলে । চীনে প্রবতিত হইবার আগে 
বৌহধর্ম আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে, 
পূর্ব তুকাঁন্তানে জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের এই 
খ্যাতির কথ! হান সম্রাট ষিংয়ের কাছে পৌছিয়াছিল। সম্রাটের রাজদৃত 
ছুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ কাশ্বপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্রকে চীনে লইয়া গিয়- 
ছিলেন। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, বৌদ্ধ মঠের প্রতিষ্ঠ1, বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে 
চীনা! ভাষায় অঙ্থবারদ তখন হুইতে আরম্ভ হুইয়াছিল। শ্রষণদদের জন্ত 
রাজধানীতে “শ্বেত অশ্ব বৌদ্ধ মঠ” নিথ্িত হইয়াছিল। চীন! 
ভাষার ত্রিপিটফে কাশ্টপ মাতঙ্দগ ও বৌদ্ধরত্বের অন্বাদ রক্ষিত 
হইয়্াছে। 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে মহাধান ও মিংহল হইতে হীনধান 
বৌদ্ধমত চীনে প্রচারিত হইয়াছিল । বহু সংখ্যক ভারতীয় শ্রমণ চীনে গিয়া 
ধর্ম প্রচারের কাজে এবং বৌদ্ধ ধর্মশান্্ অভ্বাদের কাজে আত্মনিয়োগ 
করিতেন। চীন হইতে বুছদেবের জন্মভূমি বর্শনাধাঁ, ধর্মান্বেধী পরিব্রাজক 


১৫৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


দল ভারতে আসিতেন এবং প্রচুর শাস্তগ্রস্থ সংগ্রহ করিয় চীনে লইয়। যাইতেন। 
এই পরিব্রাজকদলের মধ্যে ইৎসিং, ফ] হিয়েন, হয়েন স্যাংয়ের নাম পরিচিত। 
ইৎমিং এদেশে আলিয়৷ প্রায় ৪*০ পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং হয়েন স্তাং প্রায় 
হাজারের মত পুথি সংগ্রহ করিয় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফা হিয়েন ও 
হুয়েন স্যাং শ্বয়ং বহু পুঁথির অন্্বাদ করিয়াছিলেন । পগ্ডিতগণের মতে এমন 
বন্ছ ধর্ম গ্রন্থের চীন! ভাবায় অনুবাদ কর! হইয়াছিল যাহার মূল গ্রন্থ ভারতে 
পাওয়। যায় না কিন্তু চীনা অন্থবা্দ বক্ষিত হইয়াছে। 

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়! শ্রীষ্ট ধর্ম, মাজদ] ধর্ম, ইসলাম ধর্ম প্রভৃতি প্রচারিত 
হইয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মত জনগ্রিয়ত। ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 
নাই। চীনা জাতি সমগ্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এরূপ মনে করা 
ভূল হইবে। চীনা জাতি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত, কেজে। 
ব৷ প্র্যাকটিকেল জাতি, তাহার সমাজ চিত্ত, জীবন দর্শন ধর্ম চিন্তা ভারতীয় 
জীবন 'দর্শন, সমাজ চিস্তা ও ধর্ম চিস্ত। হইতে একেবারে ভিন্ন। তাহাঘের 
দৃষ্টিভজি আলাদা, সম্পূর্ণ মেটিরিয়ালিষিক। জীবনে সাফল্য, সাংসারিক 
স্থখ-ন্বাচ্ছন্দা, নিজেদের লাভ-ক্ষতির চিত্ত! তাহাদের নিকটে অধ্যাত্বতত্ব ও 
তাহা লইয়া! গবেষণ! অপেক্ষা অনেক বড় জিনিস। বৌদ্ধ ধর্মকে বহু প্রতিকূলতা 
ও নির্যাতন সহা করিতে হইয়াছিল কনফুসীয় নীতি শাস্ত্রে দীক্ষিত শাসনতঙ্ত্রের 
ধারক ও ৰাহকর্দের হাতে । ৯ম শতাবীর মধ্যভাগে চল্লিশ হাজার বৌদ্ধ 
মন্দির ধ্বংস, মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও ছুই লক্ষ ভিক্ষু ভিচ্ৃণীদের সংসারী 
জীবনে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য কর! হইয়াছিল। 

শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, খ্রষ্ট ধর্ম, মাজদ। ধর্ম, ইসলাম ধর্মও কনফুসীয় নীতি- 
শাস্ত্রের শিষ্য, ধর্মবিমুখ চীনা শাসক গোঠীর হাতে মধ্যে মধ্যে উৎপীড়ন ভোগ 
করিয়াছে । মাঞ্চ যুগে সম্রাট কাঙ্ছের রাজত্বকালে কানস্থতে ইসলামধমীদের 
মধ্যে বিভব্রোহ ঘটিলে বিদ্রোহ দমন করিয়া! পনের বৎসর বয়সের বেশী সব 
ইসলামী পুরুষকে হত্য। করিবার আদেশ দেওয়! হইয়াছিল। 

চীনের ইতিহাঁস হইতে দেখা যায় যে বিশাল, স্থমভা চীন! জাতির শিক্ষিত 
সন্গ্রদায়ের মজ্জায় ধর্মবিমুখতা নিহিত রহিয়াছে । এতবড় দেশ ও জাতির 
মধ্য হইতে এমন কোন ধর্মমত বা! দার্শনিক চিন্তা উদ্ভূত হয় মাই যাহ। বাহিরের 
কোন ধেশকে প্রভাবিত করিয়াছে। কনফুসীয় নীতিধর্ম চীনের নিজন্ব 


চীন ১৫৭ 


জিনিস, কিন্তু আসলে ইহা ধর্মমত নয়, ব্যবহারিক নীতি শাস্ত্র বা ০০৪ ০ 
902050ঠ1 লাওৎসের ধর্মমতেব সঙ্গে গোভায় ভারতীয় ধর্ম চিন্তার কিছু 
সাদৃষ্ঠ থাকিলে পরে পরিবতিত হইয়! ইহা! অপদেববতা, ঝাড়ফু'ক, মন্তরতন্ত্ 
ইত্যাদি লৌকিক আচারে পরিণত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের অধ্যাত্মতত্ব নয়, 
মহাধান-পন্থীদ্দের দেবদেবী, পূজা অর্চন! ইত্যাদি সাধাবণ চীন। সম্প্রদায় গ্রহণ 
করে, কিন্তু কনফুসীয় সম্প্রর্দাষের নিকটে বৌদ্ধ ধর্ম ছিল 51$ ০11 ৮/৪০০7 
৪:১০750, যে সাংসারিক কর্তব্য পালনে বিমুখ হইয়। গৃহত্যাগ করিয়াছিল। 
চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সংযোগ এক তরফ বলিয়া মনে করিলে 
ভূল হইবে না, যদ্দি ভারত যাহ] দিয়াছে তাহার সঙ্গে চীনের কাছে কি পাওয়া 
গিয়াছে তাহার তুলন। কর! হয় । 


আঞ্চলিক বিভাগ মতে 
ভারতবযের আঅধিবাসীর পরিচয় 


0৪ ॥ 
উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ 


ভারতবর্ষের অধিবালীদের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সন্বদ্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ 
যে সকল থিওরাঁ প্রচার করিয়াছেন সেই সকল থিওরী অবলম্বন করিয়! 
আলোচনা কর। হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে সকল তথ্য পাওয়া 
যায় সেই সকল তথ্যের আলোকে সমগ্র (ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক ) 
ভাবতবর্ষের অধিবাসীর্দের পরিচয় কি ্দাডায় সংক্ষেপে তাহা বল। প্রয়োজন 
এই উদ্দেশ্তে এক একটি অঞ্চল ধরিয়া তাহার অধিবাসীর পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করা হইবে। আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে এতিহাসিক 
তথ্যেব উল্লেখ কব! প্রয়োজন হইয়াছে । 

প্রথমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কথ। বল! হইতেছে। 

এই অঞ্চলের মধ্যে পড়িতেছে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় 
এলাকা, কাশ্মীর, পূর্ব হিন্দুকুশ অঞ্চল, বেলুচিন্তান ও সিদ্ধু। উপজ্ঞাতীয় 
এলাকা বলিতে ভাবতবর্য ও আফগানিস্তানের মধ্যবতাঁ প্রধানতঃ 
পাঠানজাতিসমূহ অধ্যুষিত অঞ্চল বুঝায় । পূর্ব হিন্দুকুশ বলিতে পূর্বে 
কাশ্ীর ও কাগান হইতে পশ্চিষে কাফিরীত্তান পর্স্ত বিস্তৃত অঞ্চল 
বুধাইতেছে। এই অঞ্চলকে দরিস্তান নাম দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে চিত্্রল, 
মাস্তজ, গিলগিট এজেন্সীতৃক্ত অঞ্চল, হুনজা, নগর, বাণ্টিস্তান প্রভৃতি 
পড়িতেছে। 

এই সকল অঞ্চলের যধ্যে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সীমান্ত প্রদ্বেশ ও উপজাতীপ্র 
এলাকার অধিবানীদ্দের মধ্যে লঘামুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত দেখ! বায়। 
বেলুচিন্তান, সিন্ধু ও হিন্দুকুশ অঞ্চলে গোলমুণ্ড টাইপের সঙ্গে লন্বামুণ্ 
টাইপের সংমিশ্রণ দেখ! যায়; স্থানে স্থানে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত 
রেখা যায় । উহার অথ. এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীফের মধো চইটি বা 


সীমান্ত গরদেশ ১৫৯ 


ততোধিক টাইপের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লন্বামৃও 
গোষ্ঠীকে কেহ কেহ ইন্দো-আফগান, আবার কেহ কেহ ইন্দোঁআরিয়ান বা 
আর্ধ নাম দিয়াছেন। কোন কোন নৃতত্ববিজঞানীর মতে এই গোষ্ঠীর মধ্যে 
মেভিটারেনীয়ান গোঠীর প্রাচ্য টাইপ ও প্রোটো-নডিক টাইপের সংষিশ্রণ 
আছে (গুছ, ফিশার, আইকষ্ট্েডট )। রিজ্লের মতে সীমান্ত গ্রদেশের 
অধিবাসী পাঠান ও উপজাতীয় এলাকার পাঠান পৃথক গোঠীভূক্ত। তাহার 
মতে সীমাস্ত প্রদেশের ও পশ্চিম পাঞ্জাবের পাঠান ইন্দো-আরিয়ান আর 
উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীর মধ্যে তুর ও ইরাণী সংমিশ্রণ আছে। 
মিশ্র মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের গোষ্ঠী সম্বন্ধে বল! হইয়াছে ইন্দো-আফগান টাইপের 
সঙ্গে পামীরী বা ইরাণী টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 
প্রেটেো-নভিক টাইপের সঙ্গে পামীরী বা আলপাইন ব আল্নো-দিনারিক 
টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে (গুহ )। রিজলের মতে বেলুচীত্তানের অধিবাসী 
তুর্কো-ইরাণী গোঠীতৃক্ত। গোলমুণ্ড গোষ্ীকে পামীরী আলপাইন, দিনারিক, 
আর্মেনয়েড ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। 

আলোচন। গ্রসঙ্ষে এই লম্বামুণ্ড গোলমৃণ্ড ও মিশ্র টাইপের অধিবাসী 
কাহার। এবং ভাহাঁদের সামাজিক ও এতিহাসিক পরিচয় কি, জানিবার 
চেষ্টা কর! হইবে। 


সীমান্ত প্রদেশ 


পাঞ্জাবে এবং তাহার বাহিরে সীযাস্ত প্রদেশে লক্বামূণ গোঠীর প্রধান 
বর্তমান। অধিকাংশ নৃতত্ববিজ্ঞানী পাঞ্জাবের লদ্ামৃণ্ড টাইপ এবং সীখান্তের 
লক্বামুণ্ড টাইপের মধ্যে কোন পার্থক্যের কথ। বলেন না। 

সীমাস্ত প্রদেশের প্রায় চঙ্লিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পাঠান ভ্বাতি 
প্রধান। পেশোয়ার জেলায় পাঠানগণ শতকর! ৬১, বান্গ,তে ৫৬, ডেয়াইস- 
মাইল খা! জেলায় ৩*। সীমান্ত প্রন্দেশের জধু হাজার! জেলাটি সি্ধুনদের 
পূর্বে । হাজার] জেলায় গুজরগণ প্রাচীন অধিবাসী । তাহাদের সংখ্য। 
এক লক্ষের অধিক । পাঠানের সংখ্যা অর্থ লক্ষের উপর। প্রায় এক লক্ষ 
আবান এই জেলায় বাস করে। ইহার! ও গুজরগণ মুসলমান । যাহার! 
পাঠান নহে, সীঙগাস্ত প্রদেশে তাহায়। হিন্বকী নাষে পরিচিত । হিন্কী ও 


১৬৭ 'ভাঁরতব্ধষের অধিবাসীর পরিচয় 


গাঠকী সাধারণতঃ ভাষার নাম। কোন কোন পাঠান উপজাতির মধ্যে 
হিন্দকী গোষীর লোক গৃহীত হইযাছে। পেশোয়ার জেলায় হিন্দকীদের 
মধ্যে বু আবান ও গুজর আছে। ইহারা মুসলমান । বান, জেলায় বনু 
জাঠ, রাজপুত, আবান রাস করে। বান্ন,চিদ্িগকে মিশ্র জাতি বলা হয়,' 
ইহার] পাঠান নছে। 

গুঙ্র ও পাঠান ছাড। বহু রাজপুত ও জাঠ সীমান্ত প্রদেশে বাস করে। 
ডেরাইসমাইল খ। জেলায় জাঠের সংখ্য। প্রায় এক লক্ষ । ইহার) মুসলমান। 
পাঠান বাদে বহু মুখল, গান্কার, আফগান ও বেলুচী এই অঞ্চলের আঁধবাসী। 
তুর্ক গোঠীর ও আরব মিশ্র জাতির লোকও কিছু আছে। সিন্ধু নদ ও 
স্থলেমান পর্বভশ্রেণীর মধ্যে ডেরাজাতের ( ভের! ইসমাইল খাঁ, ডের ফতে 
খা ও ডের! গাঁজী খা! ডেরাজাত নামে পরিচিত ) বেলুচীর! এই অঞ্চলে 
্র্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে আনিয়াছে। 

প্রাচীনকালে সমগ্র কাবুল উপত্যকা গান্ধার নামে পরিচিত ছিল। 
আল্গিনগর হইতে সিন্ধু ও উত্তরে সোয়াত উপত্যক। হইতে দৃক্ষিণে সফেদ 
কোহ্‌ ও কোহাটের পর্বতশ্রেণী পর্যস্ত ৰিস্বৃত অঞ্চল,_ পেশোয়ার, কোহাটের 
অংশ, যোমান্দ উপজাতীয় এলাকা, সোয়াত, বাজাউর ও বুনের গান্ধারের 
অস্ততূতি ছিল। দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (খ্রীঃ ৯৮৮) এই অঞ্চল 
কাবুলের হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। চিত্রলের নিকটে মাস্জে প্রাপ্ত একটি 
সংস্কত লিপিতে দেখ :যায়, খ্রী্টীয় »** অবে পার্বতী সমগ্র অঞ্চলের 
অধিবাসীরা ধর্মে ছিল বৌদ্ধ ও কাবুলের রাজ জয়পালের অধীন ছিল। 
গজনী ও ঘোরের রাজাদের দখলে আলিবার পরেও এই অঞ্চলে হিন্দুগ্রভাব 
সম্পূর্ণ লুগ্ত হয় নাই। শ্রীষটীয় ১৫শ শতাবীতে উত্তর হইতে পাঠান জাতির 
প্রবাহ আমিয়। এই.অঞ্চলকে প্লাবিত করিয়! ফেলে। 

এই সমগ্র অঞ্চল গ্রীকো-বৌদ্ধ আর্টের ও বৌদ্ধ ধর্মের নান প্রাচীন 
নিষর্শনের জন্ত গ্রসিদ্ধ। দর ও নোয়াত এলাকার প্রাীন নাম ছিল 
উদয়ন । হাজরা জেলার প্রাচীন নাম উরস বা অভিসার। রঃ পৃঃ ৩২ 
সনে আলেফক্াগ্ডারের বাহিনী কুনেয়, বাজাউর, সোয়াত ও বুনের হইয়! 


দিদ্ধু তীরে অবতরণ করিয়াছিল । 
পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলযান রাজপুত, জাঠ ও গর প্রভৃতি যে জদ্বামুণ্ড 


পাঠান ( পাখতুন ) অঞ্চল ১৬১ 


গোঠীভূত্ত, সীমান্ত এদেশের প্রধান আঁধবাসী পাঠান ফ্েই গোঠীতুক্ত। 
সীমান্ত প্রদ্শেব পাঠান ও উপজাতীধ এসাকাব পাঠান এক লম্বামৃণ্ 
টাইপ্বে শামাস্ত প্রদেশে পাঠান খাদে মুপলমান জাঠ, বাজপুত, গঙ্জর 
প্রভ“ অধবাণী হিন্দকী নামে পবিচিত হইলেও তাহাব। ও পাঠানবা 
এক্ষ 'স্বামুণ্ড টাইপেব | হন্দ শী নাখেব অর্ব ইহাঁব? পুস্ত-ভাষী নহে এবং 
ইাবা পাঠানধিগেব সামাজিক বীতিনীতি ও আইন-কাহ্গনেব বাহিবে। 
স্থবাং দেখ। যাইতেছে যে, পাঞ্জাব হইতে উপজাতীয় এলাকা পর্যস্ত এক 
লঙ্বামুণ্ড টাইশেব প্রাধান্য বর্তমান । এই প্রাধান্ত আফগানিস্তানে কোন 
কোন অঞ্চলেও বর্তমান। ভাবতবর্ষেব ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এই 
টাইপেব সঙ্গে কিছু পবিমাণে আবব, তুর্ক ও ইবাণী এব* এতিহাসিকদের 
মতে সিথিযান বা শক সংঘশ্রণ ঘটিণাছে। কিন্ত এই সংমিশ্রণে ফলে 
প্রধান টাইপেব যে বিশেষ কোন পবিবর্তন হইযাদে। তাহ বল] হয় না। 


পাঠান (পাথতুন ) অঞ্চল 


সানাস্ত প্রধেশেব বাহিবে উপভাতীষ এলাকাতেও লম্বামুণ্ড গোষীর 
প্রাধান্ট বর্তমান । এই এলাকা পাঠানদ্দিগেধ নিজম্ব এলাক।, কিন্তু এই 
এলাকাতেও অন্য গোষ্ঠীব অধিবাপী দেখ। যায়। 

উপজাতীয এলাকার মধ্যে দ্রীব, সোয়াত, বাজাউব ব। বিন্দ, সাম- 
বাণীজাই ও উত্মনখ্ল পাঠানদিগেব এলাকা | দার, দক্দিণ সোয়াত, 
বুনের ও পাঁজকোব] উপত্যক। ইউন্থ্ফজাই পাঠানদিশেব ধখলে। বাজাউর 
বারিন্দ জিজিয়ানী ও তবকীলান্ধী পাঠীনদ্দিগেব দখলে । দ্ীর কোহি- 
স্তানেত উত্তবাংশ বাসকর নামে পবিচিত। বাসকব উপত্যকার অধিবাসীব 
এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরিগের বংশধর | ইহার! পাঠান নহে। 
সোক়্াতের প্রাচীন অধিবাসীর্দিগকে সোয়াত-কোহিস্তানে দেখা যায়। 
পীর উপত্যক] ও বাসকবে বহু গুজর অধিবাসী আছে। সোয়াত-কোহি- 
ভানের অধিবাপীর মধ্যে গুজর, তোরওয়া ও গারহবুইগণ প্রধান। 
ইহাদের ভাষার সঙ্গে হাজারার গুজরদিগের ব্যবহৃত হিন্গাকী ভাষার সঙ্গে 
সাদৃস্ঠট আছে। প্রাচীন সোয়াতী হিন্দু জাতি বিলাম হইতে জালালাবাদ 

১৬ 


১৬২ ভারতবর্ষের অধিবানীর পরিচয় 


পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র অঞ্চলে আধিপত্য করিত । প্রথমে দ্রিলজকগণ এই 
অঞ্চল দখল কবিয়া ইহাদ্দিগকে সোয়াত ও বুনেরেব পার্বত্য অঞ্চলে বিতাডিত 
কবে। পবে ইউন্ফজাই পাঠানগণ ভাহার্দিগের অধিকাংশকে হাজাব। 
ও কাফিরীভ্তানে বিতাডিত করে। সোয়াত সমতল অঞ্চলেব তানাওলিগণ 
পাঠান বলিয়। পরিচিত। অনুমান করা হয়, ইহারা এই অঞ্চলের প্রাচীন 
অধিবাসীদের সম্পকিত। দ্িলজকগণ শক গোষ্টী হইতে উদ্ভুত বলিষ। 
মনে কর] হয়। ইউন্থফজাই ও মোমান্দগণ ইহার্দিগকে সিন্ধুর পূর্বতীবে 
বিতাড়িত কবে। পূর্ব আফচগানিত্তানের দেগান জাতি প্রাচীন সোষাতী- 
ধিগেব সম্পকিত বলিষ! অনুমান কব] হয়। ইহা্দিগকে বুনেব, বাজাউব, 
নুঘান ও নিনগ্রহারে দেখা যা । কুবাম নদীর তীরে সিলমানেব অধিবাসী 
গিনমানীদ্দিগকে দেগানদ্দিগেব সম্পকিত বলা হয়। 

সংক্ষেপে বলা যায বে, খ্রীষ্ীয ১৬ খতাব্ীতে খাকাই গোঠীর ইউক্ফজাই 
ও অন্তান্ত পাঠান জা৩ব আক্রমণের পুবে ধর্ম ও জাতিতে এই অঞ্চলের 
শধিবাসীবা সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিল। পাঠান আক্রমণেব ফলে একদিকে 
ইসলামেব প্রাধান্য স্বাপিত হইল 'এবং অন্যদিকে প্রাচীন অধিবাসীদেব 
কিয়দংশ বাসকর ও সোয়াত-কোহিস্তানেব দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় লইতে 
বাধা হইল। অধিকাংশ নিঃশেষ হইয়া গেল অন্রমান কর] যাইতে পাবে। 
5ভ্রল, মান্তর্জ ও ইযামিনেব অধিবাপীর। পাঠান নছে। ইহাদের কথ। 
পরে বল হইতেছে। 

তকোহাট, খাইবার গিরিলঙ্কট ও খাইবারের দক্ষিণে টিরা আফ্রিদি 
পাঠানদিগের এলাকা। কুরাম এজেন্দী মিশ্র আফগান ও তুকাঁ জাতীয় 
করলারুই, ওয়াজিরস্তানের উত্তর অঞ্চল ওয়াজির ও দক্ষিণ অঞ্চল ওয়াঁজির- 
দিগের শাখ। মাহৃদিগের এলাকা । টিরার পাশ্খবর্তা উপত্যক। ওয়াকজাই 
পাঠানদ্দিগের এলাক1। অন্রমান কর] হয় যে টিরার প্রাচীন অধিবাসী 
তাক্জিক গোঠীয় থিলি। ইহার] টিরাত্তি নামে পরিচিত ছিল। গ্রীগ্রীয় ১৭শ 
শতাববীতে ইহার] পীর-ই-রোশন কর্তৃক এই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হয়। 
ডেরাজাত ও মাহ্দ এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চল ভিটানী এলাকা । ডের 
ইসমাইল খাঁর পশ্চিমে শিরাণী পাঠানদিগের এলাকা । 

পাঠান জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবামী কিনাএবং পাঠান ও 
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আফগানেরা বাস্তবিক এক জাতি কি ন] এই প্রশ্ন বনৃকাল ধরিয়া আলোচিত 
হইতেছে। প্রথমে পাঠানদ্দিগের কথ! বল! যাইতে পারে। 

পাঠান বা পাখতুন ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী । এঁতিহাসিকদদিগের 
মতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহারা সফেদ কোহ. ও উত্তর স্থলেমান 
পর্বতশ্রেণী, অর্থাৎ সিন্ধু হইতে হেলমন্দ এবং সোয়াত ও জেলালাবাদ হইতে 
পেশিন ও কোয়েট। পযন্ত অঞ্চলে বাস করিত। গ্রীক এঁতিহাসিকদের 
উল্লিখিত পাকতি (81651) জাতি আরাকোশিথা বা কান্দাহারে বাস 
কবিত। এই পাকতিকে হইতে পাখতুন নাম আসিয়াছে । খখেদে পকৃথ্‌ 
গতির উল্লেখ পাওয়। যায় (খ্রীঃ 9১৮।৭ )। কেহ কেহ মনে করেন খগ্থেদের 
এই পকৃথ্‌ গ্রীকর্দের পাকতিকে ও পরবর্তীকালের পাখতুন ও পাঠান। 
গ্রীক এতিহাসিকদিগের ষতে প্রাচীন পাকতিকে জাতি চারিটি গোষীতে বিভক্ত 
ছিল; ১। আপারিটি, ২। সত্রাজিদ্দি, ৩। দার্দিকী, ৪1 গান্ধারী। 
প্রথম গোীকে আফ্রিদি, দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে খাটক, তৃতীয় গোষ্ঠীকে কাকর 
ও চতুর্থ গোষ্ঠীকে ইউন্থফজাই ও মোমান্দ হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে । 
গজনীর রাজাদের ভারতবর্ষ আক্রমণের সমক্স আফ্রিদিণণ সফেপকোহ, 
সত্রাজিদ্দি বা খাটক সুলেমান পর্বতশ্রেণী এবং সিদ্ধু ও সফেদ-কোহর মধ্যবতা 
সমতল অঞ্চলের উত্তরাংশে এবং দার্দিগণ শকস্তান, কান্দাহার ও স্থলেমান 
পবতশ্রেণীর মধ্যবর্তা অঞ্চলে বাস করিত। পাখতুন জাতির যে শাখ। গাদ্ধারী 
নামে পরিচিত, তাহাদের সম্বন্ধে বল] হইয়াছে ষে, খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ শতাবীতে 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গান্ধারীগণ বৈদেশিক শক্র বাহন আক্রমণের ফলে পেশোয়ার 
উপত্যকার আদি বাসভৃমি হইতে বিতাড়িত হুইয়! হেলমন্দ উপত্যকার দিকে 
চলিয়। যায়। সেখানে তাহার। গান্ধার ব। কান্দাহার সহর প্রতিষ্ঠা করে। 
হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে ( ৭ম গ্রীষ্টাবে ) তাহারা আরব ও ঘোরী আফগান- 
দিগের দ্বারা ইসলাষে দীক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৫ শতাবীর গ্রথমভাগে পলাতক 
গান্ধারীগণ কান্দাহার ভ্যাগ করিয়া পুনরায় পেশোয়ার উপত্যকায় আপনার্দের 
প্রাচীন বাসভূমিতে প্রত্যাগমন করে। ইহারাই ইউন্থফজাই, মোমান্দ প্রভৃতি 
মাষে পরিচিত পাঠান । এতিহাসিকের মতে £ “10 0769108 609 79015 
881108 819০ 1996 19 1)00090. 56518 6106 98610808 79-6069790 & 
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পাখতুন জাতিব দাদি শাখা কাকরদ্রিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে । €কহ 
কেহ বলেন, কাকবগণ শক গোষ্ীভূক্ত। ওখাঞ্বিগণ জাতিতে পাঠান নহে, 
তাহারা রাঙগপ্ুত। আফগান এতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত 
খাইবার ষদুবংশী ভাটি রাজপুতগণের দখলে ছিল । ইহার! লাহোরের রাজার 
অধীন ছিল। এ শতাব্দীর শেষভাগে আফ্রিধি ও গাক্কারগণ লাহোরের 
রাজার নিকটে সিন্ধু নদের পশ্চিম ও কাবুল নদের দক্ষিণের সমগ্র পাবত্য 
অঞ্চল বন্দোবস্ত লয়। এই বন্দোবস্কের সর্ত ছিল তাহার। সীমান্ত অঞ্চল 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে । গঞ্নীর মাহমুদের সময় আফ্রিদিগণ 
ইসলামে দীক্ষিত হয়, কিন্তু গ্রকুৃতগ্রশ্তাবে এই ধর্মাস্তর গ্রহণের ব্যাপার 
সাহাবুদ্দিন ঘোরীর আমলে পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন হয়। সৈয়দ উপাধিধারী 
আরব গ্রচারকগণ পাঠানদ্গের এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। তাহার৷ 
পাঠানদিগের মধ্যে বিবাহ করিয়া স্থায়ীভাবে তাহাদের মধ্যে বসবাস করিতে 
আরম্ভ করে। এইভাবে পাঠানদিগের ধর্মাস্তর গ্রহণের কার্ধ সম্পন্ন হয়। 

প্রকৃত পাখতুন জাতির সঙ্গে বু জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দাদি 
শাখার সঙ্ে কাকরদিগের সংমিশ্রণ হইয়াছে। করলারুইদ্দিগের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে তুকাঁ সংমিশ্রণ হইয়াছে । রাজপুত ওয়াজিরগণ পাখতুন 
জাতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 

আফগানদ্দিগের সম্বন্ধে একটি বহু প্রচলিত মত এই যে, তাহার! যিশ্ব্দী 
গোষ্ঠী হইতে উদ্ভৃত। কেহ কেহ বলেন, তাহার গ্রীক এঁতিহানিকগণের 
সলিমি (১০171) ) কাহারও মতে যিঙ্্দী, আরব ও ভারতীয় গাদ্ধারীদিগের 
সংমিশ্রণে আফগানদিগের উৎপত্তি। গান্ধারীদিগের পুগ্ত ভাষা এখন সকল 
আফগানের ভাষা । কেহ কেহ বলেন, প্রকৃত আফগান বলিতে শুধু আব্দালি 
ছুরানি, তারিন ও সিরাণীদিগকে বুঝায়। ছুরাণীর] পুণ্তভাষী অন্তান্য আফগান 
উপজাতিকে ওপ্রা বলে এবং আপনাদিগকে বেন-ই-ইসরাইল ব1 যেন-ই- 
আফগান বলে। বিতর্ক বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থা এই দাড়ায় যে, ভারতীয় 
পাখতুন গোষীর শাখ! গান্ধারীদিগের ও পূর্ব আফগানিস্তানের ভারতীয় 
সোয়াতী জাতির রক্ত আফগানদিগের মধো রহিয়াছে এবং উত্তরে ও পশ্চিমে 
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প্রচুর পরিমাণে ইরাণী সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সেমিটিক আরব ও তুর্ক-মোজল 
গোঠীর সঙ্গেও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 

আফগানিস্তান ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়াব ইরাণী জগৎ, পূর্ব- 
মধ্য এশিয়াব চৈনিক জগৎ এবং উত্তবেব যাযাবর তুর্ক-মোঙ্গল গোঠীব 
অধাুষিত মরু অঞ্চলেব সংযোগক্ষেত্র, একথা মনে বাখিলে প্ররুত অবস্থাব একটা 
আভাস পাওষা যাইবে । 

সুয়েন শ্যাংয়েব বিবরণ, প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের বিবরণ এবং প্রাচীন 
ংক্কৃত ও পালি সাহিতোব বিবরণ হইতে কানিংহাম আফগানিস্তান, উপজাতীয় 
এলাক1 ও সীমাস্ত গ্রদ্দেশেব যে ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন এখানে অভি 
সংক্ষেপে "নাহাব উল্লেখ কব! হইতেছে। 

কানিংহামের বর্ণনামতে গ্রীক আমল হইতে বহু পরবর্তা কাল পর্যস্ত 
লেখকগণ পূর্ব আবিষানাকে (আরিষা, হিবাট ) ভাবতবর্ষেব একটি অংশ 
বলিষ। মনে করিতেন (8 1১011701701 6178 [1701181) 6010010617১) | খ্রীঃ পৃঃ 
গর্থ শতাকীতে ভারতবরাঁয় জাতি যে কাবুলের অধিবাসী ছিল তাহার 
সম্তোষজনক প্রমাণ আছে। ভুষেন স্যাংয়েব মতে শ্রীস্্রীয় ৭ম শতাবীতে 
₹+পিশার ( কাফিবীন্তান, ঘোরবাধ ও পঞ্জশির উপত্যক ) রাজ! ক্ষত্রিয ছিলেন। 
কাবুল উপত্যক] খ্রষ্টায় ১ম শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মণ বাজবংশের রাজার 
অধীনে ছিল। মাহমুদ গজনভীর বাঙ্জত্বেব শেষের দিকে এই রাজ্য বিলুপ্ত 
হয়। তারপর কানিংহাম বলিতেছেন, 4100 60 61108 6008 8 2996 
09৮ 01 0109 00909196101) 01 1295161 4181)81015650 10601001108 6109 
ঘ1)019 ০1 6179 7081001 %65119% 10015610850 19910 ০01 110018 011810 1119 
(009 79116100, 78৪ 009 1300.01787” | অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ 
পর্যস্ত মগ্র কাবুল উপত্যক। সহ পূর্ব আফগানিস্তানের অধিবাসীদের অধিকাংশ 
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&9০৪-৮ পূর্ব'আরিয়ানায় ভারতব্ষীয় জাতির অস্তধ্ণনের কারণ গজনীর 
রাজাদের উৎপীড়ন। 

খীষ্টজন্মের পর কয়েক শতাববী পর্যস্ত সিদ্ধুনদদের পশ্চিমে ভারতবর্ষের 


১৬৬ 'াঁবতবর্ষেব অধিবাসীব পবিচষ 


প্রদেশগুলিব মধো আফগানিস্তান (পশ্চিমে বামীযান ও কৌদাহাব হইতে 
দক্ষিণে বোলান গিবিসংকট পর্যস্থ ) অন্তত ছিল। 

এই অঞ্চল দশটি বাজ্যে বিভক্ত ছিল। কপিশ! ছিল প্রধান বাঁজা এব 
উত্তাব অধীনে ছিল পশ্চিমে গজনী, উত্তবে লাঘমান ও জেলালাবাদ, পূর্বে 
সোযাদ্ণ ও পেশোযান, উত্তব-পুর্বে বোলব ( বালটিস্তান ) এব* দক্ষিণে বান্ন,। 
কপিশাব অবস্থানের ক+1 বল ভইযাছে। খ্রীগিফ ১৭৪ সনেও দ্বেখা যায় 
যে কাশ্নীব হনে এক্টি সৈম্যবাহিনী গজনীতে প্রেরিত হইযাছে স্বানীয 
শাঁনক্তাব ভাত হইতে উভাব দখল লইবাঁব জন্য | এই সময়ে পিরিন 
নাক এক ধ্নক্ত গজনীব শাসনকর্তা ছিল। গজনীতে এই সমষে ইসলাম 
ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল | ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সবখতগিন ক্বাধীনত। ঘোষণ। 
কবেন। লাঘয়ান । সংস্কৃত লম্পক ) ও জেলালাবাদ ( নগবহার ) কপিশাব 
কবদবাজ ছিল। পেশোয়ার বা গান্ধার বাজ্যের সীমানা ছিল পশ্চিমে 
লাথমান ও জেলালাবাদ, উন্তধে সোযাত ও বুনেব পূর্বে সিন্ধু নদ এ দক্ষিণে 
কাল্বাগেব পার্বত/ অঞ্চস। গাম্ধাবেব বাজবাণী ছিল পুষ্চলাবতী বা পুষ্পপুব, 
পবে উদ্তাগুপুব বা ওহিন্দ বাজধানী হয। কাবুলবাজ্য গান্ধাবেব অধিপতি 
ব্রাহ্মণ বাজন'শেব অপীনে ছিল। পাঁজকোবা, বাঙ্জাউব ও বুনেব উদযন 
( পালি উজ্জ'ন, গ্রীক ১৪৪৯১(০/০ ) রাজ্যে অধীন ছিল । কোন কোন মতে 
সোযাঁত হইতে সি্ধুনদ পর্যস্ত উযুস্্জাইদিগেব অধিকৃত অঞ্চল ছিল উদযন 
বাজা। কপিশার অধীন আব একটি কব বাজ্য ছিল বান, (ববণ)। 
কুবাম ও ”গামাল নদীব উপত্যকা অর্থাৎ ওয়াঁজিবস্তান ও কৃবাম এজেন্সী 
এলাক। এই বাজোব অন্তভূত ছিল। 

পেশোযাব বান বুনেব ও আফগানিস্তানের বহু স্থান হইতে প্রাচীন 
হিন্দু ও (বীদ্ধ যে সকল প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন বাহিব হইযাছে তাহাব কথা 
এখানে সলা অনাবশ্থাক। খ্রীপ্রীয় ৭ম শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যস্ত উত্তবে 
অকসাশ অবধি সমগ্র আফশানিস্তান কিরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে ভাবতবর্ষের 
সহিত আবদ্ধ ছিল তাহ উত্তব ভারতে হুয়েন স্যাংয়ের ভ্রমণের বিবরণ 
পড়িলে উত্তমরূপে জান! যাষ। নৃ-তত্ব ছাভিয়া এখানে ইতিহাসেব কথায় 
আস! হইয়াছে । ইহার কাবণ ভারতবর্ষে ও ভাবতবাসীর গ্ররূত পরিচয় 
বুঝিতে হইলে যে যবনিক। বিংশ শতাবীর শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টি অবরোধ 


পাঠান ( পাথতুন ) অঞ্চল ১৬৭ 


কবিয় বাখিযাছে তাহা সবাইয়। ছেওয] প্রয়োজন | প্রথম যবনিক। রচিত 
হইয়াছিল ইসলাম গ্রচাবের ফলে। দশম শতাব্দীব শেষভাগেও যে গজনীব 
শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করিবার জন্য ভাবতবর্ষ হইতে সৈন্যবাহিনী 
প্রেরিত হইয়াছিল, দশম শণ্াবীর শেষ কযেক বসব হঈতে সেই গজনীব 
শাসনকতী স্বাধীনতা ঘোষণ1 কবিয়। প্রথমে কাবুল ও লাঘমান, তাবপব 
শান্ধাব বা পেশোষাব, তাবপব সিন্ধু অতিক্রম কবিয়। লাহোব 'শাবতবর্ষেব 
অঙ্গ হইডে প্বাচ্ছন্ন করিষা দিলেন। ইসলাম প্রচাবেব সঙ্গে সঙ্গে এই 
সকল অঞ্চল গজনী ও ঘোব বাজাদেব স্থায়ী ঘাটি, বার্ত্রীয ক্ষমত] বিস্তাবেব 
কেন্্ এবং ণ“সপজুক ৪ উজ্ভবেগদিগেব দ্বাবা স্বদেশ হইতে খিতাড়িত হইলে 
পলাষন কবিষা প্রাণ বক্ষা কবিবাব আশ্রয়স্থল হইল। এই অঞ্চলের 
অধিবাশীবা পম পবিবঙন কবিশাছে, ভাবত্বর্ষেব পে ভাভাদেব প্রাচীন 
বাষ্াঘ বন্ধন ছিন্ন হইশাছে কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচান সম্পর্ক 
অস্বী াব কবিবার উপাষ নাউ। এই সম্পর্ক কিবপ ছিল তাঠ] দেখাইবাব 
জন্য প্রাচীন ই্তিহাসেব উল্লেখ কব! হইল | দ্বিতীয যবনিক্ষ৷ বচিত তইযাঁছিল 
ব্রিটিশ জাতিব সামাঙ্জা বিস্তারের ফলে । 

আব একটি কথা ম্মবণ বাখা যাইতে পাবে। হৃয়েন শ্যাং আফগানিস্তানের 
সঙ্গে ভাবতবর্ষের সম্পর্কের যে বিববণ "দরশাছেম তাহ] *ম শতার্ধীব মধ্য- 
ভাগেব। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্ষে তিনি ভ্রমণ শেষ কবিষ! স্বদেশে ফিবিয়। যান। 
আফ্গানিসশ্তানেব পশ্চিম সীমানা হইতে তৃমধ্যসাগন পর্ষস্ত পিস্তৃত সমগ্র 
পশ্চিম এশিয়ায়, অর্থাৎ ইবাঁণ, মেশোপটেমিষা, আব্ব সিরিষ! প্যালেষ্টাইন 
এবং উত্তব আফ্রিকাব যিশবে এই সময়ের যধ্যে অথবা ৬৩২ হইতে ৬৪২ 
ত্ীষ্টাব, এই দশ বত্পবেব মধ্যে অগ্রতাশিত বিপর্যয় ঘটিযাছিল। 
আবু বেকর ও ওমরেব অধীনে দ্িখিজয়ী ইসলামবাহিনী এই বিপর্যয় 
ঘটাইয়াছিল। ইবাণ কবলিত কবিষ! পশ্চিম আফগানিস্তানের ছিবাটে 
বিজয়ী আবববাহিঙ্গী ঘাটি প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিল। সম্রাট-কবি হ্র্যবর্ধন 
যখন কণৌজে বাজত্ব করিতেছিলেন এবং সভাকবি বাণভট্ট কাদগ্বরী রচন। 
কবিতেছিলেন, ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তখন হইতে ঘন যেঘ 
জমিতে আরস্ভ কবিষাছিল। 


পূর্ব হিন্দুকুশ অঞ্চল (দর্দিস্তান ) 


ওয়াজিরস্তান, কুরাম, শটিরা, খাইবার এবং তাহার পূর্বে ইন্ুস্থফজাই 
পাঠানদ্িগের প্রধান বানভূমি পেশোয়ার উপত্যকা ও মোমান্দ এলাকা 
ছাড়িয়া উত্তধে মাপখন্দ গিরিসংকট অভ্তিক্রম করিলে পূর্ব হিন্বুকুশের 
উপভাতীষ এলাকায় প্রপেশ করা যায়। এই এলাক1 সোয়াত, উতমন খেল, 
বাজাউর, ধীর, বুনেব পাজকোরা এবং চিত্রল, মাস্উজ ও ইয়ামিন পর্যস্ত 
গিয়াছে। 

হিন্দুকুশের অবস্থান ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে । পামীরের 
পর্বতগ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া! কয়েকটি শাখা দক্ষিণ পশ্চিমে ও দক্ষিণ পূর্বে 
চালগা গিয়াছে। প্রথম শাখা খাঁদাকশান বাহু । ইহা চিত্রলের উত্তর- 
পশ্চিমে তিরিচমীর হইতে আরম হইরাছে। বাদ্াকশানের দক্ষিণে 
কাফিরীন্তান। সীমান্ত প্রর্দেশের দ্রীর, সোয়াত ও চিতল এজেন্সী এবং 
আঞ্গানিস্তানের বাদ্দাকশান ও কাফিরীস্তানের মধ্যে হিন্দুকুশের বাহুগুলি 
ছড়াইয়। আছে। চিন্্রলের পূর্বে ইয়াসিন ও কাশ্ীরের গিলগিট এলাক]। 
কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পশ্চি্ন এবং দীর ও সোয়াত উপত্যকার মধ্যে হিন্দুকুশের 
ছুগম বাহু প্রসারিত। 

হিন্বুকুশের মধ্যে উপজাতীয় এলাকার যে অংশ পড়ে তাহার অধিকাংশ 
যথা, উতমন খেল, ঘোয়াত' দীর, বুনের ও পাঁজকোরার প্রধান অধিবাসী 
ইন্হফজাই গোষীর পাঠান উপজাতি । পাঠান জাতি এই অঞ্চলের আদি 
অধিবাসী নহে, তাহার] খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে এই অঞ্চল অধিকার করে। 
ধীর, নিয় সোয়াত, বুনের ও পাঁজকোর। ইয়ুস্জাই পাঠান অধিকার 
করিয়াছে, উচ্চ সোয়াত অধিকার করিয়াছে তাহাদের আকজাই শাখা, 
বাজাউর অধিকার করিয়াছে জিজিয্নানি ও তুকাঁলানি পাঠান । সোয়াত 
নদীর উত্তর তীরব্তী অঞ্চল উতমনখেল পাঠানর! দখল করিয়াছে । 

ইয়ুন্থৃফজাই পাঠান এই অঞ্চল দখল করিবার সময়ে প্রাচীন অধি- 
বাসীর্দের কিছু অংশ কাফিরীত্তান ও হাজারায় চলিয়া যায়, কিছু অংশ 
বীর ও সোয়াতের দুর্গম অঞ্চলে সরিয়া যাঁয়। ইছার নাম তরহবুই ও 
গরহবুই। বহু গুজরকেও এই অঞ্চলে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন এই 


পূর্ব ছিন্দুকুশ অঞ্চল ( দণ্দিত্তান ) ১৬৯ 


অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসী ও উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের আদ্দিবাপী এক 
গোঠীয় ছিল। ইহাদের নাম দেগান। বুনের, বাজাউর, লাঘমাঁন ও নিনগ্রহারে 
ইহারা এখনও ছডাইযা আছে, অবশ্য মুপলমানরূপে | ইহাদের সম্বন্ধে 
নৃতত্ববিজ্ঞানীর কোন অভিমত পাওয়া না গেলেও ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্তে আসিবার একট! অবকাশ আছে। গোয়াতের উত্তরে চিত্রল। 
চিত্র, মাস্ভজ, ইয়াসিন, হুনজ। ও নগর কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমাস্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিব|সীর। দরদ নামে পরিচিত। দরদ 
গাতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায । কেহ কে 
কাফিরীন্তানেব অধিবাশীদ্দিগকে দরদ গোঠীভৃক্ত বলেন। ডাঃ লেইটনার 
পশ্চিমে কাফিরীন্তান হইতে পূর্বে কাশ্মীর ও কাগান উপতাক। পর্যন্ত »মগ্র 
অঞ্চল দর্ধিস্তান বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । ইয়াখিন কাশ্মীরের প্রতিবেশী 
বাজ্য। ইয়ামিন হইতে ৮* মাইল দূবে গি্গিট। গিলগিট হইতে দক্ষিণে 
আছর বা হাসোর। ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্াবেল, তাঙ্গির, গোর প্রভৃতি হুর্গম 
উপত্যকাগুলিও দরদগোষ্ীর বাসভূমি। 

বোলান গিরসংকট হইতে সোয়াত পর্স্ত যেরপ পাঠান এলাকা দেখা 
যাইতেছে তেমনি চিত্রল হইতে কাশ্মীর ও চিত্রলের দৃক্ষিণ-পশ্চিমে আফ- 
গানিস্তানের অস্তভূতি কাফিরীত্ান পর্যন্ত দরদর্দিগের এলাক] দেখা যাইতেছে । 
স্থতরাং সোয়াত, দীর, বাজাউর প্রভৃতি এলাকার প্রাচীন অধিবাসী যে দরদ 
গোঠীর জাতি হওয়] সভব তাহা অন্গমান করা যায় । 

গিলগিট হইতে ইয়াসিন, মাপ্বজ ও আফগানিস্তানের বার্ধাকশান ও 
কাফিরীস্তানে প্রবেশ করা যায়। মাস্তজ নদীর উপত্যক! ধরিয়! আফগান 
পামীরের ওয়াথানে পৌছিবার পথ আছে। হিন্দুকুশ ও পামীরের 
সংযোগস্থলে ১২০০০ ফুট উচ্চ বারোগহিল হইতে একটি পথ অকসাস বা 
আবি পাঞ্ার দক্ষিণ তীরে সরহার্দে পৌছিয়াছে। সরহারদের উত্তরে রাশিয়া 
অধিকূত পামীর | উত্তর-পূর্বদিকে ওয়াখজির গিরিসংকট হইয়া চীন অধিকৃত 
সারিকোলের প্রধান শহর তাসকুরগানে পৌছান যায়। আরও পূর্বে সিংকিয়াং 
বা পূর্ব তুকীন্তানে ও তিব্বতে পৌছিবার পথ আছে। 

কাম্মীর উপত্যকার উত্তরে গিলগিট ও আই্টরের পূর্বে বাঁ পস্তান। 
ইহার পূর্ব নাম বোলর। বা্টিছ্গিগের ভাষা তিব্বতী, ধর্মে তাহার] শিল্পা 
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ও সুরবক্সী মুদলমান। বাঁ শ্িম্তানের উচ্চতর অঞ্চলের বোক-পা উপজাতি 
দরদূগোষীভুক্ত। চিত্র, মাস্তজ, ইয়াদিনের ও গিলগিটের কথা বলা 
হয নাই। 

কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী পঙ্ডিতের মতে বোক-প', বাঁল্টী, বাল্টীস্তানের 
উত্তরের হুনজা, নগব ও ইয়াদিনেব অধিনাসীব] দরদগোঠীভূক্ত ! কেহ কেত 
বলেন বাল্গী ও লাডাকীরা এক গোঠীতৃক্ত। অর্থাৎ তিব্বতী টাইপের । 
প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনেব মতে বাল্টারা ইন্দো-আফগান অর্থাৎ 
বিজ্লেব ইন্দোআবীযান গোঠীভৃক্ত। তিনি বলেন তাহার? প্রাচীন শক- 
জাতিব বংশধব। স্থৃতবাং এ কথা বল! যায় যে, ভাষা তিব্বতী হইলেও এবং 
কিছু পবিষাণ তিব্বতী বা মোঙ্গলয়েভ সংরিশ্রণ তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও 
বাল্টী ও লাঁভাকীব। একগোঠীভূক্ত নহে । 

লাভাকেব অর্ধবাশীদেব মধ্যে লাভাকী বা ভোট, চিয়াংপে। ব চাম্প 
ও খাম্বা, 'ভাষাঁষ ও জাতিতে তিব্বতী এব" ধর্মে বৌদ্ধ। স্থারড্ হইতে 
লাভাঁক যাইবাব পথে হাস্থ উপতাকা পডে। হাহ্ু উপত্যকার অধিবাসীরা 
ছাতিতে দবদ ও ধর্ষে বৌদ্ধ। একমাত্র এই অঞ্চলে বৌদ্ধ দবদজাতি দেখ 
যাব। খান দরদিতস্তানে তাহাবা ইসলামে দীক্ষিত হইছে। লাভাকে 
বাল্টাদ্দিগেব কতকগ্ুণ্ল জাতি আছে। এইবপ বাল্টী বসতি ইযারখনে'ও 
আছে। খান্বা্ধিগেব আবাস পূর্ব তিব্বতের খাম প্রদেশে । 

দক্ষিণে পাঠান অধ্যুষিত দীর ও পোখাত উপত্যক1 অপেক্ষা পূর্বদিকে 
গিললগিট এজেন্সীব "মধিবাসীর্দের সহিত ও পশ্চিমের বাদাকশান, কাফিরী- 
স্তানেব অধিবাসীদের সহিত চিন্রলীদিগের সম্পর্ক অধিক। চিত্রলের ও 
চিত্রলের পূর্বে মাগ্তঙ ও ইয়ামিনের অধিবাসীরা পাঠান নহে। খ্রীহ্ীয় ১৬শ 
শতাব্দী পর্যন্ত চিত্রল, মাপ্তজ ও ইয়াসিন “রাস” উপাধিধারী হিন্দু রাজার 
অধীন ছিল। তারপর তাহার একজন বিদেশী মুসলমান প্রজা গ্রভূকে 
বিতাড়িত করিয়া সি'হাসন অধিকার করে। খ্রিস্টীয় ১৪শ হইতে ১৬শ 
খীষ্টাব্ধের মধ্যে চিত্রালীর ইসলামে দীক্ষিত হইতে থাকে । 

কেছু কেছ মনে করেন যে, মোয়াত-কোহিস্তান ও বানকরের অপাঠান 
অধিবানী ও চিত্রলীরা এক গোষীর। চিত্রলের একটি নাম খাঁদকর। 
দ্বীর উপতাকার একটি নামও খাসকর। ঘে প্রাচীন সোয়াতী জাতি 
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বিলাম হইতে জালালাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপতা কবিত, চিত্রন্গীর! 
সেই জ্ঞাতির একটি শাখা । 

রাওয়ালপিপ্ডি হইতে ৩৪০ মাইল ও শ্রীনগর হইতে ২৩৮ মাইল দূরে 
গিলগিট। গিলগিটকে কেন্দ্র করিষ। পার্বত্যপথগ্ডলি চারদিকের উপতাকা- 
গুলির মধ্য দিয়! চলিয়া গিয়াছে । এইজন্য গিলগিট নদীর দক্ষিণ তীরে 
অবস্থিত গিলগিট দুর্গটির বিশেষ সামরিক গুরুত্ব আছে । গিলগিটের প্রাচীন 
নাম সারগিন। গিলগিটের শেষ হিন্দু বাস বা রাজাকে নিহত করিয়। 
পারশ্য হইতে আগত একজন মুদলমান রাজ্য অধিকার কবে। রাজ্যের 
হিন্দু অধিবাসীর! ইসলাষে দীক্ষিত হয়। তারপব প্রাচীন সাবগিন চারিটি 
অংশে বিভক্ত হইয়! যায়, সকাছু” আইষ্টর, রোন্দা ও খাবমেনস্। গিলগিট 
ও আই্টবের অধিবাসীরা আপনাদের দেশকে বলে শিনাকা। তাহাদের 
ভাষার নাম শিনা। গিলগিটের উত্তরে হুনজা ও নগব দুইটি ক্ষুপ্র রাজ্য। 
হুনজার রাজ! বা থামের রাজ্যের সীমানা তাগছুষ্বাস পাষীব পর্মস্ত বিস্তৃত | 
হুনজ! ও নশর এবং গিলগিট এছেন্সীব অন্ততৃতি আসকুমান, ঘিজর, চিল! 
সাধারণতন্ত্র, তাঙ্গির, দারেল, পুনিয়াল ও ইযাঙসিন কাশ্মীবেব মহারাজার 
করদ রাজা । ধর্মে এই অঞ্চলের অধিবাসী সকজ্টে মুসলমান, অনেকে 
ইসমাইলী মতে বিশ্বাসী | 

ভাষাব দিক হইতে হিন্দুকুশ এলাকার উপজাতিদ্দিগকে মোটামুটি ছুই 
ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে, যাহারা দরদ ভাষাগোঠীর ভাষা ব্যবহার করে এবং 
যাহার! বুরোসস্কি ভাষা ব্যবহার কবে। প্রথম দলের মধ্যে পড়ে গিলগিট 
এজেন্সী অঞ্চলের অধিবাসী, দাঁরেল, দীর কোহিন্তান ও সোয়াত-কোহিম্তানের 
অধিবাসী, চিত্রল, শাস্ত্র প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী ও কাশ্সীরীর]। 
বালটান্তানের উত্তর অঞ্চলের বোৌক-পাঁ ও মাচোন-পা উপজাতি দরদ ভাষা 
গোঠীর ভাষা ব্যবহার করে। লাভাকের হান্থ উপত্যকার অধিবাসীর] দরদ 
ভাষা ব্যবহার করে। ইয়ানিন, হুনজা ও নগর এলাকার অধিবাসী বুরোসস্থি 
ভাঁষ! ব্যবহার করে। চিন্রলের পশ্চিমে আফগানিম্তানের অস্তভূতি কাফিরী- 
স্তানের অধিবাসীর্দিগের ভাষার সহিত দরদ ভাষার নিকট সম্পর্ক আছে বলা 
হইয়াছে। 
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1756, নামক প্রবন্ধে দরদ ও বুরোসস্কি ভাষাভাষী উপজাতিদের মধ্যে 
চারিটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথ] বলিয়াছেন, যথা- লম্বামুণ্ড ভূমধা- 
সাগরীয় বা প্রাচ্য গোঠী, লম্বামুণ্ড নভিক বা প্রোটো-নভিক গোষঠী গোলমৃণ্ড 
দিনারিক গোঠী ও মোঙ্গলয়েড গোঠী। ইহাদের মধ্যে তিনি প্রাধান্ত 
দিয়াছেন প্রথমটিকে। তাহার মতে মোঙ্গলয়েড সংমিশরণের পরিমাণ সামান্ত | 
দিনারিক সংমিশ্রণ দরদ উপঙ্গাতিদের মধ্যে কম, প্রোটো-নভিক সংমিশ্রণ 
বেশী । 

ডাঃ গুহের প্রোটে-নডিক সংমিশ্রণ ও সামান্য মোঙ্গলয়েড মিশ্রণের কথ 
ছাড়িয়া দিলে দেখ! ঘায় ষে, হিন্দুকুশের উপজাতিদের মধ্যে (ডাঃ গুহ 
কাফ্রপ্দিগকে দরদ গোষ্ঠীর সঙ্গে ধরিয়াছেন) একটি লগ্বামৃণ্ড ও একটি গোলমুগ্ড 
গোঠীর সংমিশ্রণ প্রবল। এই লম্বামুণ্ড গোঠী, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে 
ল্বামু" গোষীর প্রাধান্ত দেখ! যায়, তাহ হইতে অভিন্ন। পাঞ্জাব, সীমাস্ত 
প্রদেশ ও উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীদের সহিত কাশ্ীর, গিলগিট, 
চিত্রল, কাফিরীত্তানের অধিবাসীদের পার্থক্য, ইহার্দের মধ্যে গোলমুণ্ড গোঠীর 
সহিত সংমিশ্রণ। চিত্রলী ও মাগীদের মধ্যে এই সংমিশ্রণ প্রবল। দক্ষিণ 
হিন্দুকুশ ছাড়িয়া! উত্তর হিন্দুকুশের উপজাতিদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সফি, 
বাদাকশানী এব" পামীরের সাঁরিকেলী, ওয়াখী, ইসকাসমী, সিগনানী, 
রোশানী, গলচ] বা পার্বত্য তাজিকদের মধ্যে লগ্থামুণ্ড গোঠীর সংমিশ্রণ ক্রমে 
কমিয়া গিয়া গোলমুণ্ড গোঠীর প্রাধান্য ঘটিয়াছে। পামীরী উপজাতিগুলি 
প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে আলপাইন টাইপের নিদর্শন। উজফালভী 
তাহাদিগকে ইটালীর সাভয়ের অধিবাসীদের সে তুলন! করিয়াছেন। 

কাশ্মীর 

কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান যেরূপ, তাহাতে মধ্য এশিয়ার গ্রভাব 
এখানে সহজে বিস্তার লাভ করিবার কথা। কিন্ত যে কারণেই হউক এই 
প্রভাব কাশ্শীরে তেমন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্ত কাশ্মীর 
একটি সীমাস্ত অঞ্চল হইলেও সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় এলাকার 
ইতিহাসের সঙ্গে কাশ্মীরের ইতিহাসের বিশেষ পার্থকা দেখা যায়। 

কাশ্মীর রাজ্যের অস্তভূ্তি লাভাকে তিব্বতী গ্রভাব প্রবল । পূর্বে 
পাঞ্জাবের কাংড়! জেলার লাহাউল ও শ্পিটি পর্যস্ত এই প্রভাব দেখা যায়। 


কাশ্মীর ১৭৩ 


কুমান্ন অর্তক্রম করিলে নেপাল হইতে ভূটাম পর্যগু আবার এই প্রভাব 
প্রবল। কাশ্মীব উপত্যকা উত্তরে তাগদ্শ্বাস পামীর ও পশ্চিমে হিন্দুকুশ 
পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণের নিকট অল্প পরিচিত কতকগুলি উপগ্াতি 
বাম করে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদেব পরিচয় জানিতে হইলে ইহাদ্দিগকে 
উপেক্ষা! কর। যায় ন|। হিন্দুকুশ এলাকার উপজাতির প্রসঙ্গে ইছাদের 
উল্লেখ কর হইবে । 

প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও কিংবদন্তী তইতে কাশ্মীরের সঙ্গে চীন! 
তু্কাস্তানের খোটান প্রভৃতি অঞ্চলেব সম্পর্ক যে বহুকাল অবধি বতমান ছিল, 
টায় ১শ শতাবীর একটি ঘটনা হইতে তাহ] জানা যায়। গ্রীীয় ১৪শ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে কাশ্ীব মুনলমান শাসনে আমিবার পরে ছ্িতীয় 
মুসলমান শাপগনকর্তার সময়ে যখন বাপকভাবে ধর্যাস্তর গ্রহণের জন্য জোর 
জববদন্তি চলিতে থাকে তখন বহু কাশ্মীরী ব্রাঙ্ষণ কাশগড়ে পলায়ন করিবার 
চেগ করেন। ধর] পভ়িয়! তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কয়েদ থাকিতে হয়। 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে রাইনচান নামে একজন লাভাকী কাশ্মীরের 
লোহার1 বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। সিংহাসন অধিকার 
করেন। এই ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হয়! কাশ্মীরেব প্রথম মুসলমান রাজ। 
বলিয়া পরিচিত হন। তৈন্রলঙ্গের ভারত অভিযানের সময়ে সিকন্দর 
নামে এক ব্যক্তি কাশ্ীরের সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন । নিক্ম্দরের 
মাত। ছিলেন হিন্দু কন্যা, নাম হ্রুত রায়। সিকন্দরের ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী 
শিবদত্ত ভাট ইসলামে দীক্ষিত হুইয়। উৎসাহী হিন্দুগীড়ক হইয়। দাড়াইলেন। 
তাহার পরামর্শে রাজা আদেশ দিলেন মুসলমান ব্যতীত আর কেহ কাশ্মীরে 
বাস করিতে পারিবে না। ফলে 1৫%05 ০0£ 0103 [07015101005 2561097 00817 
81910101 610912 261181070 00 618910 00006 00:১07)90. 61090759138 ) 
80176 920165690. 6০ 61917 1786159 1)070089, 10119 & 19:$ ৪-097090. 0189 
01091 01 108101917109106 105 19901001708 14 01090017)60.8179,15 
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১৭৪ ভারতবর্ষের অধিবাীর পরিচয় 


0015 29100 51] 17010070 101091)169065 01 0109 91195) 6%:0806 6109 
13780010109, 080. 0:01)915 2901)890. 181810,৯ 

সিকন্দরের উপাধি হইয়াছিল ““বুটসিকন+ বা কালাপাহাড়। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইরাক হইতে শাহ কাশেম হুরবকস্‌ কাশ্শীরে আসিয়। 
তৎকালীন রাজার সাহায্যে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । অল্পকালের 
মধ্যেই বন্ধ কাশ্মীরী ও সমগ্র চাক উপজাতি ইসলামে দীক্ষিত হয়। কাশ্মীরের 
শাসন ক্ষমত! চাকৃর্দিগের হাতে যায় । 

কাশ্মীরের চাক জাতি ছাড়া চিব গোষ্ঠীর অধিকাংশ মুসলমান, সামান্য 
অংশ হিন্দু। ইহ'র! রাজপুত । জারাল, ভাও, গান্বার প্রভৃতি গোষ্ঠীর মুসলমান 
রাজপুত কাশ্সীরে দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাম উপত্যকার বাস্বো ও 
থাকাগোষ্ঠীর মুসলমান রাজপুত | জন্মু ও কাশ্মীরের সাড়ে সতের লক্ষ গুজর 
ও সওয়। লক্ষ জাঠ মুমলমান। কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের 
সংখ্যা এইভাবে শতকর। ৮* দাড়াইয়াছে। 

অধিকাংশ অধিবাসী মৃসলমান হইলেও কাশ্মীর উপত্যকায় বাহির হইতে 
প্রচুর সংখ্যায় শ্ন্নি গোঠীতৃত্ত লোক প্রবেশ করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। ফলে দেখ! যায়, কাশ্মীর হিন্দু ও মুসলমানের বিশিষ্ট স্থানীয় টাইপ 
অভিন্ন রহিয়া গিয়াছে এবং এই টাইপের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

বৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে, রাজপুতান। ও পাঞ্জাবের মত কাশ্মীরের প্রধান 
টাইপ জাঠ ও রাজপুত । অর্থাৎ পূর্ব পাঞ্জাব হইতে উপজাতীয় এলাক। পর্যস্ত 
সমগ্র অঞ্চল ও কাশ্ীরের অধিবাসীর মধ্যে লম্বামুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত দেখা 
যায়| জয়েসের (0. &. ০5০৪) মতে '110)9 28591001175 819 0704001)69015 
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অর্থাৎ রাঞপুত, জাঠ, গঁজর, পাঠানের মত লম্বামুণ্ড গোষীয় হইলেও 
কাশ্মীরীদিগের চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার দরুণ তাহাদিগকে 
চিনিতে ভুল হয় না। এই বৈশিষ্ট্য কি তাহ খুলিয়া বল। হয় নাই। শ্যর 
অরেল স্টাইনের চোখে কাশ্মীরী ও চীন! ও তু্বীস্তানের খোটানীদের মধ্যে 
কিছু নাদৃশ্ত ধর1 পড়িয়াছিল ; কিন্তু এই সাদৃশ্ঠ কোথায়, তাহ! ব্যাখ্যা করা 
হয় নাই। একজন গ্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী কাশ্মীরী টাইপের বর্ণনা করিয়া 


বেলুচীস্তান ১৭৫ 


বলিতেছেন, “[। 1591 110106580810 00৮00 20915106929  010099 
81৪0188 ৪590 016৭ 91181029068 81799765 961)8881 98705 015817 2 101] 
৪1119518010. 0801)86 ৪$970১০***, 
অর্থাৎ কাশ্মীরীগণ পার্বত্য আর্জাতি। পাচ শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন গোঠীর 
জাতিসমূহের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের আর্ধত্বের ছাপ শুধু ফিকা 
হইয়াছে, মৃছিয় ঘায় নাই। 

কাশ্মীর, পাঞ্ছাব, সীমাস্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসী যদি 
একই লম্বামুণ্ড গোষীর হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে, ভিন্ন 
গোষ্ঠীর জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ অন্তঞআ্জ ধতথানি হইয়াছে, কাশ্মীরে তাহা 
অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে । কাশ্মীরের ইতিহাসও এইরূপ ইঙ্গিত করে। 
সভবতঃ ইহা! অপেক্ষা বেশী অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর একটি বিষয় 
হইতে। এই বিষয়টি হইতেছে ভাষা। ভাষার দিক দিয়! সীমাস্ত প্রদেশ, 
উপজাতীয় এলাকা ব! পাঞ্জাব অপেক্ষা কাশ্মীরীদ্দিগের বেশী সম্পর্কে হিন্দুকুশ 
এলাকার উপজাতিদের সঙ্গে। 


বেলুচীস্তান 


বেলুচাত্তানের মাক্রাণ অঞ্চলের অংশ পিশিন উপতাকায় নাম আবেস্তায় 
পাওয়া যায়। বেলুচীস্তান ও সিন্ধু হাকামনি সাম্রাজ্যের অন্তসূতি ছিল। 
খ্বী পৃঃ ১৪*--১৩* অবের মধ্যে শক জাতি বেলুচীস্তানে প্রবেশ করে। 
ইছার পূর্বে তাহার! কাবুল উপত্যকায় বাস করিতেছিল। সিন্ধুদেশ আক্রমণ 
করিবার পূর্বে প্রোীয় ৬৪৩ অবে) আরবগণ ইরাঁণ জয় করিয়া মাক্রাণ দখল 
করে। এই সময় পর্যস্ত বেলুচীস্কানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল | বৌদ্ধধর্মের 
প্রাচীন নিদর্শন এখনও বেলুচীস্তানে, বিশেষ করিয়। কাঁচ্ছিতে দেখিতে পাওয়। 
যায়। এই অঞ্চলে জেরোস্ত্রীয়ান ধর্ম গ্রচারিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া 
যায় বহুসংখ্যক প্রস্তরের বাধে । এইগুলি গাঁবর বাধ (8১:208) বা অগ্নি 
উপানকদ্িগের বাঁধ নাষে পরিচিত। প্রাক-মুনলমান হিন্দুধর্মের নিদর্শনের 
যধ্যে পাওয়া যায় লাসবেলার হিচুলাজ মাতার মন্দির ও কালাত শহুরে ছুর্গের 
নিকট কালী মন্দির বলিয়! পরিচিত বন্দির । 

আরব আক্রমণের সময়ে বেলুচীত্তানের অধিবাসীদের মধ্যে মেড়, আফগান 


১৭৬ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


ও জাঠ ছিল। স্ড়পিগের বাম উপকূল অঞ্চলে, আফগানগণ তখ্‌ৎই- 
হ্থলোমান অঞ্চলে পাস করিত। জ্গাঠর! ছিল কৃষিজীবী এবং এখনও কাচ্ছি 
ও লাধবেপায় কৃষিকার্য তাহার্দের হাতে । অশ্ব জাঠরা সকলেই ইসলামে 
দীক্ষিত হইয়াছে । মারী ও বুগতির পার্বত্য অঞ্চল ও কাচ্ছি বেলুচিগের 
প্রধান এলাক।। কোয়েটা! হইতে লাসবেল। পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল 
ব্রাহুইদিগের প্রধান বালভূমি | বেলুচ শব্দের অর্থ যাধাবর। সাধারণের এই 
বিশ্বাস প্রচলিত ষে ব্রাহ্ুইগণ আসিবার বন পূর্বে বেলুচর1 বেলুচীস্তানে প্রবেশ 
করিপ্াছিল। অনেকে অন্গমান করেন বেলুচগণ শক ব1] সিথিয়ানদিগের 
বংশধর এবং এই দিথিয়ানগণ ছিল পূর্ব-ইরাণী ক্জাতির লোক। প্রাচীন বেলুচ 
জাতীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্য কুর্দ, লুব, তুর্ক, দ্গাঠ, আরব, মোঙ্গন, তাঁজিক 
প্রভৃতি জাতির লোক গ্রহণ করা হইয়াছে । বেলুচণ্দগের ভাষ] ইরাণী ভাষা 
গোঠীর শাখা । অর্থাৎ পাখতুন জাতির পুস্ত বা পাখতু ভাষার মত বেলুচ 
ভাষার সংস্কৃতের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে । ব্রাহুই বা ব্রাহোকি শব্দের অর্থ 
উচ্চনুষির অর্ধিবাসী ব1 পাহাড়িয়।। ব্রাহ্ুই জ্ঞাতি প্ররুত প্রস্তাবে বিভিন্ন 
গোঠীর উপজাতি-গঠিত একটি সমবায় (13251701 00719001805) | সাধারণতঃ 
জাতি বলিতে যেরূপ এক গোষ্ঠীর, এক ভাষাভাষী লোক লইয়া গঠিত সমবায় 
বুঝায় ব্রাহ্ছই সমবায় মেইরপ জাতি নহে £ £506 ০১০৭ 3) ৪9৪াাল 6০0 
19 8৭90 60 91271 £ 00811610101 011)69 01 079 10111 00015 11 
001/0108%] 0011)03895*** 16 1789 11) 09000102168] 91670016770, 

মধ্য এশিয়ার ঘাজ জাতি এবং জাঠ, আরব, ইরাণী, আফগান উপ- 
জাতির পোক লইয়। ব্রাহুই জাতিগুলি গঠিত হইয়াছে । এই সকল উপজাতি 
অনেকগুলি নামে পরিচিত। মামাসেইনগণ পারশ্তের লুর উপজাতি হইতে 
উদ্ভূত, মিরওয়ারিগণ ওমানের আরব বংশীয়। মেনগলগণের মধ্যে ইরাণী, 
আফগান ও জাঠ সংমিশ্রণ আছে। যারদৈগণ বুলফাত জাডগল বা জাঠ 
বংশীয় । রাকসানীগণ তাজিক গোষ্ঠীর । হুমরিয়াগণ সম্ভবতঃ গুঞ্জর গোষ্ঠীর, 
কেহ কেহ বলেন রাঙ্জপুত। ব্রাহুইদ্িগের ভাষ!1 কুর্দগলি নামে পরিচিত। 
বেলুচ ও ব্রাহ্ুই, উভয়ের মধ্যে জাঠ সংমিশ্রণ বর্তমান। ক্রাহুইদবের মধ্যে, 
বিশেষ করিয়! ঝালাওয়ান ও ৫কজ-মাক্রাণে, এই সংমিশ্রণ প্রবল । 
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মাক্রাণ উপ্কৃপের মেড় জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে বাস 
করিতেছে। ইহার্দিগকে বেলুসীস্তান ছাভ। সিদ্ধুদদেশ, কচ্ছ, কাখিয়াবাড় 
প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখা যায় । 

উপরের আলোচনা হইতে বুঝ] বায় যে, বেলুচীত্তানের বেলুচ ও ব্রাঁছই 
উঠেই মিশ্র জাতি । জাঠ সংমিশ্রণ হইতে অনুমান কর যায় যে, তাহাদের 
মধ্যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ রহিয়াছে । এই সংমিশ্রণ বেলুচীস্তানের অধি- 
বাসীর্দিগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পম্বামুণ্ড গো্ঠীর সহিত সংযুক্ত করিতেছে। 
অপর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে গোলমুণ্ড গেঠীর সহিত। ইরাণের প্রাচীন অধিবাসী 
তাজিকগণ এই সংমিশ্রণ আনিয়াছে । ভাঃ হেডন বেলুচদদিগকে ইন্দো- 
ইরাণীয়ান টাইপ বলেন। তাহার মতে টাইপ হিসাবে বেলুচ ও ব্রাহুইদিগের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। চুট। ও বন্দিযার্দিগকে তিনি পামীরী 
টাইপের বলিতেছেন। অর্থাৎ জাঁভগলি-ভাষী এই দুইটি উপজাতি 
গোশমুণ্ড গোঠীতুক্ত। হিন্দুকুশ এলাকার কক্সেকটি উপজাতির মধ্যে 
যেমন ছুই .গারীর হৌন্দো-আফগান ও পামীরী ) সংযিশ্রণ দেখা যায় বেলু- 
চীত্তানের অধিবাসীদের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। ব্রাহুইপিগের মধ্যে শক 
ও বিশেষ করিষ। দ্রাবিড় সংমিশ্রণের কথা যাহা বল। হয় তাহ। অন্গমান মাত্র । 


সিন 
সিন্ধুবাজ জয়ন্রথের কাহিনী মহাভারতে পাওয়া যায় । ধীঃ পৃঃ ৫১৫ অকে 
সিন্ধু পাবন্তেব হাকামনি সাম্রাজোর অন্ততূর্ত হয়। গ্রীক ইতিহাসে সিন্ধু 
দেশের কতোকটি জাতির সহিহ আলেকক্জান্দারের যুদ্ধের কাহিনী বণিত 
হইয়াছে। সিম্ধু পরে মৌর্য সাত্রাজোর অন্তভূতি হয়। মৌর্য সাম্রাজ্য 
শক্তিহীন হইলে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাঙ্গার এই অঞ্চলে আপনাদের প্রভাব 
বিস্তার করেন। খ্রীঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীতে শক জাতি পিদ্ুদেশ আক্রমণ ও 


দখল করে। শক আধিপত্য এখানে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ধে, প্রাচীন 
১৭ 


১৭৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


রোমক ও অন্যান্ত দেশের এঁতিহাসিকগণের নিকট সিন্ধুদেশ ইন্দো-সিথিয়া 
নামে পরিচিত ছিল। শক আক্রমণের পূর্বে সিন্ধুরদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল। এই সময়কার সিন্ধুর রাজবংশ জাতিতে রাজপুত এবং চিতোরের 
রাজবংশের সহিত সম্পকিত ছিল। খ্রী্রীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ 
মন্ত্রী রাজাকে (২য় সহসী) বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন 
(৬৩১ খ্রীষ্টা) | এই নৃতন বংশের শাপনকালে সিন্ধু রাজ্য সমুন্র হইতে মূলতান 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

অনুমান ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে বসরার শাসনকর্তা হিঙ্জাজ বেলুচীস্তানের মাক্রাণ 
অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন । মহম্মর্দ হাঁকণের নেতৃত্বে 
এই বাহিনী মাঁক্রাণ দখল করে । বন বেলুগকে এই সময় ইসলামে দীক্ষিত করা 
হয়। ইহার কিছু পরে সিংহল হইতে খালিফ ওয়ালিদের জন্য উপঢৌকন 
সামগ্রী বহন করিয়। লইয়া! াইবার লময়ে একখানি জাহাজ দেঁবল বা টাট্রার 
রাজার আদেশে পারস্য উপসাগরের মুখে আক্রান্ত হয়। এই জাহাজের সঙ্গে 
সাতখানি মুসলমান তীর্ঘযাত্রী জাহাজ ছিল। সবগুলি জাহান ধূত হয়। 
বসরার শাসনকর্ত। খালিফের অনুমতি লইয়। বুদ্রমীন নামক একজন প্রধানের 
অধীনে এক সৈন্তবাহিনী পাঠান টাটা আক্রমণ করিবার জন্য । এই বাহিনী 
পরাজিত হয়। ৭১১ গ্রীষ্টাব্ধে মহম্মদ বিন কাশেমের অধীনে ১২,০০* অশ্বা- 
রোহীর একটি বাহিনী মিরাজ ও মাক্রাণের পথে টাট্টা আক্রমণ করে। এই 
বাহিনীর অধিকাংশ লোক ছিল প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আপিরীয়ার 
অধিবাসী । দেব্ল ও সেওয়ান হস্তচ্যুত হইবার পর রাজপুত, সিষ্ধী ও মূলতানা 
সৈন্ত লইয়৷ গঠিত এক সৈম্তবাহিনী লইয়া! রাজ! দাঁছির বিন কাশেমকে 
আক্রমণ করেন। দাহির পরাজিত ও নিহত হন। তাহার পরাজয়ের পর 
তাহার বিধব! রাণী এক রাজপুতরাহিনী লইয়া মুললমান বাহিনী আক্রমণ 
করেন ও সসৈন্তে নিহত হন। বিন কাশেম সিস্ধু দেশের অবশিষ্ট নগরগুলি 
দখল করিয়! মূলতান পর্যস্ত অগ্রসর হন এবং উচ্ছা অধিকার করেন। 

শক্তিশালী দিদ্ধু রাজ্যের পতনের কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া এত্হাসিকগণ 
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আরব আক্রমণের সময়ে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী সাম্মা জাতির (দক্ষিণ সিন্ধু অঞ্চলের) 

আচরণের কথায় বল! হইয়াছে, [19 98500108508 9199018]1] 108776101790 
89 00001116 101) 06101776 8100 1১880117001 050) 60100691 0119 4171) 
(012006101 1810115177000 105৭9008100. 10 10959 19015 90090690 11111) % 
(501110১৭ 71156075 1/191.) 

কাশেমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সিন্ধুর স্থমরাগণ আরবর্দিগকে দেশ 
হইতে বিতাড়িত করিয়। রাজশক্তি অধিকার করে। স্ত্্বাবংশীয় রাজারা 
প্রায় ১৩৫১ খ্ীষ্টাব্ব পর্যস্ত আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত বাখেন। স্ুমরাগণ 
রাজপুত। ইহার! সম্ভবতঃ ১৪শ গ্রীষ্টাব্বে ইসলামে দীক্ষিত হয়। সমর! 
রাজবংশের হাত হইতে শাসনশক্কি সিন্ধুর সাম্ম। রাজবংশের হাতে যায়। এই 
বংশ যাদোজ। রাজপুত । সাম্ম। রাজবংশ ১৪শ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু 
ধর্ম ত্যাগ করিয়া! ইসলামে দীক্ষিত হয়। সাম্মা রাজাদের উপাধি ছিল জাম। 
নবনগরের বর্তমান যাদোজ। রাজপুত রাজাদের উপাধি জাম। 

গুজরাটের মুজঃফর শাহ কতৃর্ক আক্রান্ত হইয়। জাম ফিরোজ শাহ বেগ 
অরুন নামক একজন কান্দাহারা সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই 
ব্যক্ত বাবুর কতৃক কান্দাহার হইতে বিতাড়িত হুইয়াছিল। বেগ অ্থু'ন 
প্রথমে গুজরাটি সৈন্য বিতাভিত করিয়! পরে জাম ফিরোজ শাহকে বিতাড়িত 
করিয়। সিংহানন অধিকার করেন (১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে )। অল্লকালের মধ্যে শাহ 
বেগের সেনাপতি তুরখান খান প্রতুর বংশকে বিতাড়িত করিয়। দেশ দখল 
করিয়া লন (১৫৭১ খ্রীষ্টাবে) । ১৫৯২ খ্রীষ্ঠাকে আকবর সিন্ধুদেশ অধিকারকরেন। 

সাম্ম। রাজার্দিগের শাসনকালে সিন্ধুদেশ পুনঃপুনঃ গজনী, ঘোর ও দির 
রাঞ্জাদের দ্বার আক্রান্ত হয় এবং কতকগুলি নগর অধিকৃত হয়। এই সকল 
নগরে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। 

সিদ্ধুদেশের অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি জাতি বেলুচীন্তান হইতে 
আসিয়াছে, কতকগুলি রাজপুতান। ও কাণিয়াবাড় হইতে আসিয়াছে । জাঠ, 
মেড়, মুহানা, মাহার লোহানা+ সোধ।, সাম্মা, সমর] সিদ্ধুর প্রাচীন অধিবাসী। 
বেলুচ, ব্লাহুই ও হুমরিয়া বেলুচীস্তান হইতে আসিয়াছে । রাজপুত, কোঁলি, 
ভাটিয়া, ভীল ধেন প্রভৃতি রাজগুতান! ও কাখিয়াবাড় হইতে আসিয়াছে। 
জাটদের সহদ্ধে বল হয় তাহার! প্রাচীনকালে কাচ্ছি হইতে সিন্দুদেশে প্রবেশ 
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কবিয়াছে। লোহ্াানা, সোধা, কোলি, বাঙ্পুত গৃভৃতি হিন্টু। ্থ্মরা, 
সা'ম1 ও শ্মবিশ! রাঙ্পুত গোঠীতৃক্ত ছিল। সিন্ধুব হিন্পু অধিবাসীর অধিকাংশ 
লোহান]। থব ও শার্কাবের সোধ! জাতি রাঙ্পুত গোষ্ঠীর । লারকানা ও 
সকুরেব মাাব ও মংস্য বাবসায়ী মুহানা মেড গোঠীভূক্ত বল] হম । কেহ কেহ 
বলেন 'সিন্ধুর জগাঠ ও মেড জাতি প্রাচীন সখিষাম বা শকরদিগেব বংশধব। 

সিন্ধু মুসলমান প্রধান দেশ। প্রাচীন রাজপুত, জাঠ, মেড় জাতি সকলেই 
ইসশাম গ্রহণ কবিযাছে। লোহানাদের এক অংশও ধর্ম পরিবর্তন করিয়াছে । 
তাহাব। মেমন নামে পরিচিত। বেলুচ জাতি বহুকাল সিম্কুতে রাজনৈতিক 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং দেশে তাহাদের সংখ্যা কম নহে । 

উত্তব-সশ্চিম ভারতের পাঞ্তাব, সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকায় ষেমন 
একটি (লম্বামুণ্ড)টাইপের প্রাধান্য দেখ। যাধ বেলুচীস্তানে ও সিন্ধুদেশে সেইরূপ 
দেখ যায় প্রাধান্য । বেলুচীস্তানের মত সিন্ধুর এই মিশ্র গোষ্ঠীর নাম দেওয়া 
হইযাছে ইন্দো-ইরাম্ম ; অর্থাৎ লম্বামৃগ্ড ইন্দো-আফগান টাইপের সঙ্গে 
গোলমুণ্ড ইরাণী টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে । 

সিন্দু হইতে দক্ষিণে নামিয় পশ্চিম উপকৃল ধরিয়। দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকিলে দেখা যায় লগ্বামুণ্ড গোীর সংমিশ্রণ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ও 
দক্ষিণ মারাঠা দেশ ও কর্ণাটে আসিয়া গোলমু্ টাইপ প্রাধান্ত লাভ 


করিয়াছে। 
পাঞ্জাব 


পাঞ্জাবের অধিবাসীদের প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, মুনলমান-প্রধান পশ্চিম 
পাঞ্জাব ও হিন্দুপ্রধান পূর্ব পাঞ্াবের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত (5০191) 
পার্থক) আছে কিনা? 

পাঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসী প্রধানতঃ রাজপুত জাঠ ও গুজর। শিখ 
জাতি প্রধানতঃ জাঠ গোঠীভূক্ত । পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিপ্ডি ও মূলতান 
বিভাগের কথা ধর] যাউক। রাওয়ালপি্ডি বিভাগের গুজরাত জেলার 
লোকসংখ্যার ২৬ ভাগ জাঠ ও ১৫ ভাঁগ গুজর। ইহারা মুসলমান। শাহপুর 
জেলায় রাজপুত মোট লোকসংখ্যার ১৪ ভাগ। ইহার! মুমলমান। জাঠ- 
দিগের অধিকাংশ মুসলমান। রাজপুভ গোষ্ঠীর খোকর জাতির সকলেই 
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মূসলমান। পূর্বতন হিন্দু কৃষিজীবী আবান জাতির সকলেই মুসলমান । 
বিলাম জেলায় জাঠ মোট লোক সংখ্যার ১৪ ভাগ। ইহার! মূঘলমান। 
রাজপুত গোঠীর অধিকাংশ মুসলমান। আঁবান জাতির সকলেই মুসলমান। 
গাক্কার জাতি রাজপুত গোঠী হইতে উদ্ভুত বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
মুহম্মদ্ন ঘোরীর ভারত অভিষানের সময় হইতে ইহারা! ইসলাম গ্রহণ কবিতে 
আরম্ভ করে। ইহাদের হাতেই তাহার মুত্যু হয়। গাক্কার জাতির সকলেই 
মুসলমান । রাওয়ালপিগ্ডি দ্েলায় রাজপুত ষোট লোক সংখ্যার ১৪ ভাগ। 
রাজপুত, জাঠ ও গুজরদিগের প্রায় সকলেই মুসলমান । আটক জেলায় 
রাজপুত, জাঠ ও গুজরদিগের সকলেই মুসলমান । আবান জাতির সংখ্যা 
এ জেলায় খুব বেশী। হারা সকলেই মুসলমাঁন। মুলতাঁন বিভাগের 
মিয়াশওয়ালি জেলায় জাঠগণ মোট লোকসংখ্যার প্রায় & অংশ। তাহার! 
ও রাজপুতদিগের অধিকাংশ মুসলমান । আবানগণ সকলেই মুসলমান । ঝাং 
জেলায় জাঠ কৃষকের সংখ্যা অধিক | তাহার ও রাজপুতগণের অধিকাংশ 
মুসলমান! খোকর ও আবান জাতির সকলেই মুসলমান । মুলতান জেলায় 
জাঠগণ মোট লোক সংখ্যার ২ ভাগ। তাহার] ও রাজপুতদিগের অধিকাংশ 
মুসলমান। সকল খোকর ও আবান মুসলমান । মৃজাফরগড় ও ডেরা গাজি 
খা! জেলায় জাঠদিগের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২৯ ও ২৫। তাহারা এবং 
রাজপুত জাতির অধিকাংশ মুসলমান। লাহোর বিভাগের মণ্টোগোমেরী, 
গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালায় জাঠ ও রাজপুতদিগের অবস্থা 
এরূপ । পু পাগ্ডাবের জলম্ধর বিভাগের হোসিয়ারপুরের জাঠদিগের অর্ধেকের 
উপর মুসলমান। সয়তল অঞ্চলের রাজপুতগণ সকলেই মুসলমান । জলম্ধর 
জেলায় রাজপুতর্দিগের $ অংশ মুসলমান । ফিবোজপুরের রাজপুতর্দিগের 
অধিকাংশ মুসলমান। আম্বাল। বিভাগের হিসার, কাণুল, আম্বাল৷ জেলার 
অধিকাংশ রাজপুত মুসলমান। গুরগাঁও জেলার মিও জাতি খ্রীত্ীয় ১২শ 
শতাব্দীতে মুসলমান হইয়। যায়। কাধুল ও আম্বালা জেলার বহু গজর 
মূসলমান। 

পাঞ্জাবের প্রাটীন অধিবাসী রাজপুত জাতির কথা আরও কিছু বল। 
হইতেছে। 

পশ্চিম পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চল পুনওয়ার ও ভাঁটি রাজপুতদিগের দখলে 
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ছিল। ভাটি ও পুনওয়ার যছুবংশী রাজপুত । পশ্চিম পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল 
ও সণ্টরেঞ্জ এলাক। জন্জ এবং জম্মু ও কাশ্মীর যছুবংশী ভাটি রাজপুতদিগের 
দখলে ছিল। শিয়াল, তিওয়ানা, ঘেব পরিবারগুলি পুনওয়ার গোষ্ঠীর রাজপুত- 
বংশীয় । ইহার! ও খররাঁলগণ পাকপট্টনের বাব ফরিদ কর্তৃক ইসলামে দীক্ষিত 
হইয়াছিল। ভাটি গোষ্ঠীর ওয়াণ্ুগণও বাবা ফরিদের দ্বার ইসলামে দীক্ষিত 
হয়। সম্টরেঞ অঞ্চলের জন্জ রাজপুত রাঠোর কুলের। তাহাদের পূর্ব 
পুরুষগণ যোধপুর বা কণৌজ হইতে আগিয়াছিল। আবুল ফজলের মতে 
জন্জগণ যছুবংশীয়। কানিংহামের মতে গাক্কারগণ স্িস্ুচী বা তুখার জাতির 
বংশধর । ফেরেস্তার বর্ণনা অন্থসারে মুহম্মদ ঘোরীর আমলে তাহার! 
মুসলমানদিগের উপর অমাহ্ষিক অত্যাচার করিত। এ লময়ে তাহাদের 
একজন প্রধান বন্দী হুইয়! ইসলামে দীক্ষিত হুইয়াছিল। আবানগণকে 
হ্থলেমান ও সফেদ্-কোহ পর্বতের পাদদেশ পর্যস্ত দেখা যায়। কোন কোন 
মতে তাহারা ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকর্দিগের বংশধর | কানিংহামের মতে তাহারা 
জনুজ রাজপুত গোঠীয়। ইন্দো-সিথিয়ান আক্রমণের সময়ে তাহার সল্ট 
রেঞ্জের উত্তরের মালভূমিতে বাস করিত; এই বাসভ্ভৃুমি হইতে তাহাদের 
দক্ষিণে হঠিয়া আসিতে হয়। মেজর ওয়েস ও আর কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে তাহারা জাঠ। রাওয়ালপিগ্ডির খাট্টর জাতি কানিংহামের মতে যরিষ্ুচী 
গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। তাহাদের মধ্যে এই কিংবদস্তী প্রচলিত আছে যে, 
তাহাদের আদি বাসতৃষি আটক হুইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা আফগানি- 
স্ভানে চলিয়! যায় এবং পরে মহম্মদ ঘোরীর সৈম্যদলের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করে। ঝাং ও শাহপুর জেলার খোকরগণকে কেহ রাজপুত, কেহ জাঠ বলেন। 
কেহ কেহ বলেন রাভী অঞ্চলের খররালাগণ জাঠ ও তাহারা মুকদম শাহ 
জাহানিয়। কর্তৃক ইপলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। মুলতান ও মণ্টোগোষেরী 
জেঙ্গার রাভী উপত্যকার কাঠিয়াগণ পুনওয়ার রাজপুতবংশীয়। মৃসলমান 
হইলেও কিছুদিন আগে পর্যস্ত বিবাহের সময় তাহারা হিন্দু পুরোহিতের দ্বার 
কাজ করাইত। কোন কোন অঞ্চলে আবানদ্িগের মধ্যেও এই ব্যবস্থা! 
প্রচলিত ছিল। রাওয়ালপিগ্ডি ও হাজার। জেলার গাছুল বা গাছুন জাতি 


রাজপুত গোঠীয়। 
পশ্চিম পাঞ্জাবের মুন্নতান ও রাওয়ালপিগ্ডি জেলায় ভারত বিভাগের পূর্বে 


পাঞ্জাব ১৮৩ 


মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকর ৮* হইতে ৯*| পশ্চিম পাঞ্জাবের এই বিস্তৃত 
তৃভাগ ও কাশ্ীরের মধ্যে জম্মু অঞ্চলের ভাটি গোঠীঘ্র ডোগর! রাজপুতগণ 
ষে কারণেই হউক ধর্ম পরিবর্তন করে নাই। স্তর ডেনজিল ইবেটসন প্রাচীন 
কিংবদস্তী উল্লেখ করিয়। বলেন যে শ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে বনু 
যছুবংশীয় রাজপুত গুজরাট অঞ্চল হইতে উত্তব-পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চল ও আরও 
উত্তরে উপনিবেশ স্থাপন করে। কাবুল ও কান্দাহারের পার্বত্য অঞ্চলে 
ইহাদের বংশধরদিগকে পরবর্তীকালে দেখিতে পাওয়া ষায়। 

পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসীর্দিগের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে 
কি না এ প্রশ্নের খানিকট!1 উত্তর উপরের বিবরণ হইতে পাওয়া যাইবে। 
রাজপুত, জাঠ, গুজর, খোকব, আবান প্রভৃতি উভয় পাঞ্জাবের প্রাচীন 
অধিবাসী | ধর্ম পরিবর্তনের ফলে জাতিগত পার্থক্যের স্থষ্টি হয় না। 


উতর প্রছেশ ও রাজস্ব।/নের আধিবাঙ্গী 


উত্তর প্রদেশ 

রিজ.গের মতে পূর্ব পাঞ্জাবের শিরহিন্দ হইতে পাঞ্জাবের লম্বামূণ্ড টাইপের 
নামান্য ব্যতিক্রম আরম্ভ হইসাছে। যমূনা পার হইয়। পূর্দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকিলে এই পার্থক্য কমে পরিষ্ফুট হইতে থাকে এবং দেখা যায় যে, 
একটি মিশ্র টাইপের এলাক1 মারভ হঈয়াছে। রিজ্‌লে এই মিশ্র টাইপের 
নাম দিয়াছেন আরিও-দ্রাবিড়ী ব। হিন্ুস্থানী টাইপ | যমুন1 ও গঙ্গার উপত্যকা, 
উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে ও দক্ষিণে মধভারতের মালতভূমির উত্তরাংশে এই 
মিশ্র টাইপ দেখা যায়। এই এলাকার ্মধিবাসীর্দের মধ্যে উচ্চ বর্ণগুলি 
ইন্দো-আরিয়াঁন টাইপের নিকটব্তাঁ এবং নিয় বর্ণগুলি দ্রাবিড়ী টাইপের 
নিকটবর্তী, রিজ্লে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

রিজলের এই ব্যাখ্যার হজ অর্থ এই যে, তাহার মতে এই অঞ্চলের 
আদি অধিবাসী ছিল দ্রাবিড়, তাহাদের সহিত আগন্তক আর্য জাতির 
সংনিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইন্দো-আরিয়ান ও ড্রাবিভিয়ান, এই দুইটি টাইপ 
ল্বামুণ্ড; কিন্তু রিজলে বলিতেছেন, এই মিশ্র টাইপের মস্তক কতকটা 
মধ্যমাকৃতির (“ঘ18) % 09100191)0$ 60 6108 19000) ৭) | স্তরাং এই মশ্র 
টাইপের উৎপত্তির যে ব্যাখা তিনি দিয়াছেন, তাহা ছাড়াও বিবার কিছু 
আছে। গোলমুণ্ড টাইপের সহিত সংমিশ্রণ না ঘটিলে এই পরিবর্তম সম্ভব 
নতে। এ সম্বন্ধে রিলে কিছু বলেন নাই । 

এই এলাকার দ্রাবিড় অধিবাসীর্দের সহিত আর্ধগোষীর সংমিশ্রণের 
ইতিহাস সন্বদ্ধে দুইটি থিওরী পাঁওয়। যায়। একটি থিওরী মতে আর্য জাতির 
প্রথম অভিযানে ধাহারা আমিয়াছিল তাহার। পাঞ্জাব পর্যস্ত দখল করিয়া 
আপনার্দিগকে প্রতিষিত করিয়াছিল। ইহার পরে আর্য ভাষা-ভাষী জাতির 
অভিযান চিত্রল ও গিলগিট হইয়া ভারতবর্ষে গ্রবেশ করিয়া গঞ্গ! ও যমুনার 
উপত্যকায় আপনাদ্দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই থিওরী ডাঃ হর্ণেলীর। 
দিতীয় থিওরী মতে পাঙাবে উপনিবি্ট আর্ধগণ সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু যমুনা অতিক্রম 
করিয়া গাজেয় উপত্যক। ধরিয়। অগ্রসর হইতে থাকে । এই অঞ্চলে ভ্রাবিড় 


উত্তর প্রদেশ ১৮৫ 


জাঁতির সহিত তাহাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘরিয়াছিল। এই থিওরী রিজলের। 
তাহার মতে যমুনা হইতে গণ্ডকী ও গণ্ডকী পার হইয়। পূর্ববিহার পর্যস্ত এই 
মিশ্র টাইপের প্রাধান্ত দেখা যায়। এই এলাকাব মধ্যে আগ্রা, অযোধ্য), 
রাজস্থানের অংশ ও বিহার পডে। রিজলে ইগার সহিত সিংহলও যোগ 
করিধাছেন. কিন্তু কি যুক্তিতে তাহার উল্লেখ নাই । 

ডাঃ গুহের মতে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর প্রাচ্য 
টাইপের প্রাধান্ত দেখা যায়। উত্তর গ্রদেশেব পূর্বাঞ্চলে ও বিহারে এই গোষ্ঠীর 
সঙ্গে গোলমৃণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই ছুইটি টাইপের সঙ্গে কিছু 
পরিমাণে প্রোটো-নডিক টাইপের সংষিশ্রণ আছে। 

উত্তব প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে "গোলমুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে 
নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের অভিমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর] আবশ্তক। উত্তর 
প্রদেশে ব্রান্ষণঞ্চিগেব মধ্যে রিজলে মধ্যমাকৃতি ও গোলমুণ্ডের যে শতকর 
সংখ্য। দিয়াছেন তাহ! নগণ্য নহে । এখান হইতে পূর্বদিকে যত অগ্রসর হওয়া 
যায়, এই সংখ্য। তত বেশী হইতেছে দেখা যায়। 

রিজলে ও গুহ উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের যধ্যে বিভিন্ন টাইপের 
সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন ও এই টাইপগুচর যে সকল নামকরণ 
করিয়াছেন তাহার বৈচিত্র্য বাদ ধিলে প্রকৃত অবস্থা এই দাড়ায়, যে, উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা ধায়, ঘমুন। পার হইলে 
তাহার সহিত অন্য একটি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই সংশিশ্রণের 
পরিমাণ। বিহার অভিমুখে যত অগ্রসর হওয়। যায়, তত পরিস্ফ,ট হইয়াছে। 
মধামাকৃতি ও গোলমুণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, এই সংমিশ্রণ গোলমুও 
গোঠীর সহিত হইয়াছে। 

এখানে উল্লেখ কর] যাইতে পারে ষে, পাগাবের অধিবাসীদের মধ্যেও 
রিজ্‌লের হিসাবমতে মধামারৃতি ও গোলমুণ্ডের সংখ" উপেক্ষার যোগ্য নছে। 

উত্তয় প্রদেশের সাহারাণপুর, মথুরা, বিজুনোর, ভরতপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
জাঠ অধিবাসী, বুলন্দসর অঞ্চলে গুজর, বিভিন্ন অঞ্চলে রাজপুত ও আলোয়ার, 
বুজন্দসর অঞ্চলে যিওদের দেখা যাঁয়। যিওরা মুসলমান । জাঠ, গুজর, 
রাজপুতের প্রায় সকলেই হিন্দু। বিস্ধ্য-কাইমুর পর্বত শ্রেণীতে আদিবাসীদের 
দখা যায়। 


রাহ্বস্থান 

পাঞগ্তাবের দক্ষিণে ও উত্তর প্রদেশের দৃক্ষিণপশ্চিমে রাজপুতানা৷ ও 
মধ্যভারতের এলাকা । পশ্চিমে থর মরুভূমি, তারপর আরাবন্পী পর্বতমালা, 
দক্ষিণে বিদ্ধা পর্ততশ্রেণী ও তাহার উত্তরে মালবের মালভূমি, পূর্বে কাইমূর 
পর্বতশ্রেণী। মরুত্ুমি ও পর্বসঙ্কুল ভৃভাগের মধ্যে রাজপুত জাতির প্রধান 
কেন্ত্র। 

নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ সর্বসম্মতিক্রমে সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাঁজপুতানার 
অধিবাসীর্দিগকে এক গোঠীতৃক্ত বলিয়াছেন। 

রাজপুতানার অধিবাসাদের মধ্যে রাজপুত, জাঠ ও গুজর প্রধান। সীমান্ত 
প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচীন্তান এবং কাশ্মীরের রাজপুত, জাঠ ও 
গুজরের অধিকাংশ মৃনলমান হইয়াছে । হিন্দুকে ইসলামে ধর্মাস্তরিত করিবার 
তরঙ্গ পাঞ্জাব ও সিক্কু হইতে প্রবাহিত হইয়া! অগ্রসর হইবার মূখে মকুতৃমির 
বালুকারাশির মধ্যে ব্যাহত হইয়! যায়, মরুতৃমি অতিক্রম করিয়া রাজপুতানার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নহেঁ। 

রাজপুত, জাঠ গুজর প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী অথবা 
এঁতিহাসিক যুগে শক, যিঙ্চী, হণ প্রভৃতির দলে এদেশে আসিয়াছিল, ইহা 
লইয়া! বু আলোচনা হইয়াছে । জাঠ ও গুজরদের সম্বন্ধে পরে বল! হইবে, 
এখানে রাজপুতদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে। এখানে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, পণ্থিতগণের যে সকল থিওরীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে কর! 
হইবে নেই সকল থিওরীর সঙ্গে ন্ৃতত্ববিজ্ঞানের তথ্য ও দিদ্ধান্তের বিশেষ 
সম্পর্ক নাই। 

রাজপুত জাতি সব্বদ্ধে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে যে, তাহার। প্রাচীন ভারতবাসী নহে, তাহার] নিথিয়ান জাতি। 
ভারতবর্ষের সঙ্গে নাড়ীর যোগ নাই বলিয়া এসলামিক প্লাবনের মুখে তাহারা 
দেশকে রঙ্গ! করিবার চেষ্টা। করে নাই, আপনাদের ক্ষুদ্র গোঠী ও ষুত্র রাজ্যগুলি 
লইয়। তাহারা ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ইহা! ইতিহাসের কথ। নহে, ব্যক্তিগত মতের 
কথা। এ কথা যাউক। রাজপুতদিগের পরিচয় নন্বদ্ধে কি জান! যায় দেখা 
প্রয়োঙ্গন। 


রাজস্থান ১৮৭ 


রাজপুতদিগের সহিত কুশান ব! য্িশ্বচী, পারশ্ের সাসানীয় বংশ ও 
হুণর্দিগের সম্পর্কের কথ! বল] হইযাছে। কেহ কেহ আদিবাসীদের ও 
গুজরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন । 

এইরূপ একট কিংবদস্তী প্রচলিত আছে যে, মেবারের গোহিল বা 
শিশোদিয়াগণ কািয়াবাঁডের বলভী হইতে আসিয়াছে । বলভী রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা কণক গেনকে কুশান সম্রাট কণিষ্কের বংশীয় বলিয়। কেহ কেহ 
মনে করেন। রবিনমনের ষতে বলভীব এক রাজার সঙ্গে পারশ্যে্র শেষ 
সাঁনানীয় সম্রাটের কন্তা মহাবাুর বিবাহ হয়। আরব বাহিনী পারশ্ দখল 
করিলে মহাবাহ্ছ ভারতবর্ষে পলায়ন কবেন। শিশোদিয়1! বাজবংশ এই বলভী 
রাজের এক অধস্তন পুরুষ হইতে উদ্ভৃত। কেহ কেহ এইরূপ যত প্রকাশ 
করিয়াছেন ঘষে, গুজরাট ও রাজপুতনাব বলগোর্ঠী ব্যক্রিধা হইতে আগত 
ফ্নিযুচীর্দিগের বংশধর | কাথিয়াবাডেব ও বাজপুতনাব জেতবা ও সাল। গোষ্ঠী 
কেহ কেহ হুণদিগেব সম্পকিত বলিয়াছেন । ইবেটসনের মত কতকগুলি 
রাজপুত বংশ, বিশেষতঃ চান্দোল গোঠী আদিবাসীদিগেব সম্পকিত। তাহার 
মতে যেকোন গোঠী বা জাতি প্রাচীনকালে রাজ্য ও ক্ষমতার অধিকাবী 
হইত, তাহাকেই রাজপুত বলা হইত । ঝাল চাব্দা চান্দোল প্রভাতি গোষ্ঠীর 
গুদ্ধর সম্পর্কের কথা! বলা হইয়াছে। .কেহ কেহ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, অগ্নিকুলতৃক্ত বাজপুত গেোঠীগুলি, যথা চৌহান, প্রমার, পরিহর 
ও সোলাঙ্কি বা চালুক্য প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক, অগ্নিশুদ্ধির দ্বারা তাহার! 
হিন্দুসধাজে গৃহীত হুইয়াছে। এই বৈদেশিকগণ হুণ জাতি । 

রাজপুতান। ও কচ্ছের কতগুলি রাজপুত গোঠী পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটের 
উপদ্থীপ ব! কাখিয়াবাড হইতে তাহাদের বর্তমান বাসস্ভৃষিতে আসিয়াছে । 
চাব্দা, সোলাঙ্ি, বাঘেলা ও গোহিল গোঠী গুজরাট হইতে আসিয়াছে, 
কচ্ছের যাদোজা ও সাম্মা, ঝালা, জেতব সিল্ধু হইতে কচ্ছে প্রবেশ করে এবং 
কচ্ছ হইতে দক্ষিণ গুজরাটে চলিয়] যায়| কাঠি গোষ্ঠী (তাহাদের নাম 
হইতে কাথিয়াবাড় নাম আসিয়াছে) পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছে । কচ্ছের 
যাদোজ! গোষ্ঠীকে কেহ কেহ প্রাচীন যৌধেয় গোঠী বলিয়া! মনে করেন। 

পাঞ্জাবের রাজপুত গোষ্ঠী বহু বিস্বৃত ছিল। দিল্লী ও যমুনার উপত্যক। 
চৌহান ও তুনওয়ারিগের দখলে ছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চল ছু 


১৮৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


বংশীয় পুনওয়ার বা! প্রমার ও ভাট্টিগণের দখলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের পার্বত্য 
অঞ্চল ও সপ্টরেঞ্ জন্থজ রাজপুতদ্দিগের দখলে ও কাংড়া কড়োচ রাজপুতদিগের 
দখন্ ছিস। 

পশ্চিম পাঞ্জাব শাট্টিদিগের প্রথম রাজধানী (অনুমান খ্রীঃ পৃঃ ৬০* অব) 
ছিল গঙ্জনীপুরে। কানিংহামের মতে গজনীপুর রাওয়ালপিণ্ির কাছে ছিল। 
খ্রীঃ পূং ২য় শতাব্দীতে ইন্দো-সিথিয়ান বা শকর্দিগের আক্রমণে তাহার 
ঝিলাম নদী পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্বে সরিয়া আসে। একটি কিংবদস্তী 
মতে তাহারা পথমে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর হইতে, পরে সন্টরেঞ 
অঞ্চল হইতে বিতাড়ত হয়। ইহার পরে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হয় 
শিয়ালকোট । এঁতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে গজনীর মাহমুদের 
ভারত আক্রমণের সমষে বিলামের পশ্চিম তীরে ভেরা নামে একটি 
শক্তিশালী 'ভাটিরাগ্য ছিল। সেষাহ! হউক, ইহার পরে তাহার্দের কেন্জ্ 
হয় পাঞ্জাবের ভাটিয়ানা | বিকানীর ও ষয়শল্মীরের রাজবংশ ভাট রাজপুত। 
লাহোর ও মূলতানে বহু মুসলমান গাট্টি রাজপুত দেখ যায়। যছু বংশীয় 
জন্থজ রাজপুতদ্দিগের কথা পূর্বে বল] হইগ্বাছে। তাাদের সম্বন্ধে এতিহাসিকের 
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পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজপুত গোঠীতূক্ত অন্যান্ত জাতির কথা পূর্বে বল! 
হইয়াছে । হহাদের“মধ্যে মুসলমান ওয়াত,, জোয়াট, শিয়াল, ঘেব, তিওয়ানা। 
চিব, গাক্কার, খোকর, খররাল, কাঠিয়। প্রভৃতির নাম পাওয়। ঘায়। 

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে পিদ্ধু নর্দের পশ্চিমে 
সীমাস্ত অঞ্চল হইতে সমগ্র পাঞ্জাবে, পিদ্ধু, কচ্ছ ও দৃক্ষিণ গুজরাটে রাজপুত 
গোঠী ছড়াইয়! ছিল । ইহার মধ্যে পাঞ্জাবকে তাহাদের প্রাচীনতম কেন্দ্ররূপে 
দেখ! যায়। পাঞ্জাবের প্রাচীনতম কিংবদস্তী মতে এই কেন্দ্রের অন্থিত্ব 
খ্রীঃ পৃঃ ৬০* বৎসরে বিগ্বমান ছিল। পর পর বৈদেশিক আক্রমণের চাপে 
সিন্ধু পশ্চিম তাঁর হইতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে তাহাদিগকে সরিয়া আসিতে ও 
ছড়াইপ্স পড়িতে হয়। কিন্তু গঙ্গনীর মাহমুদের আক্রমণের সময় পর্বস্ত 
মণ্টরেঞ্জে তাহাদের শক্তিশালী ঘণাটি ছিল এবং ৮ম শতাব্দী পর্যস্ত খাইবার 


রাজস্থান ১৮৯ 


গিরিপথের কর্তৃহ্ব তাহাদের হাতে ছিন ১৪শ শতাখা পর্ষগ্ কাশ্মীর াহ'দের 
অধিকাবে ছিল, তারপর আবার ইদপামে দীক্ষিত রাজপুত চাঁক জাতিব হাতে 
আমে । আকবর কাশ্মীর দখন করেন চাকাধগের হাত হইতে । উপঞ্জাতীয় 
এলাকাব ওয়াজিব জাতি ষেরাক্পুত গোঠীত তাহা! আগে বলা হইয়ণছে। 
ইনেটমনের একটি কথ] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাচ্ছে পাবে £ দাঙ্গা 
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অনেকের মতে রাদ্পুত ছাতি সাখয়ান। উপবে একথার উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এতিহাসিকের। যাহাদ্দিগকে সিথিয়ান বা ইন্দো-সিখিয়ান বলেন 
তাহাদের মধ্যে শক, যিস্ুচী ব। কুশান, ।ক্দার! বা ছোট য়িস্ুচীর নাম উল্লেখ 
করা যায়। কেহ কেহ জাঠ, আভীর ও সেড়দ্দিগকেও সিখিযান নাম 
দিয়াছেন। শক ও ঘ্ষিধুচীর্দের কথা পরে বল। হইবে। এখানে এই মাত্র 
বল! ষাহতে পারে যে ভারতবষে শক আক্রমণ খ্রীঃ পৃঃ গ্রথম শতাবীর ঘটন]। 
পশ্চিম ভারতে যে দুইটি শক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের কাল 
খরষ্টীয় প্রথম শতাব্দী । যরিযুচী বা কুশান শক্তি উত্তর ভারতে প্রন ষ্িত 
হইয়াছিল গ্রীন্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে । এক আক্রমণের উল্লেখ করিয়া 
একজন এঁতিঠানিক বলিতেছেন 5 45১৮৮৮১ 20 6110]72016151110060 10018 
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পাঞ্জাবে রাজপুত জাতির ইতিহাসের সহিত শক ও য়িমুচীদ্দিগের 
ভারতবর্ষে আগমনের সময় ও সম্প্রসারণের ইতিহাস মিলাইলে রাজপুতগণের 
শক বা সিথিয়ান গোষীতুক্ত হইবার কোনই সম্ভাবন। দেখা যায় না। তাহা 
ছাড়া, নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের সাধারণ ধারণা এই যে, 'লাথয়ানর। গোলমুও্ 
গোষ্ঠীভূক্ত । গোন্রমুণ্ড সিথিয়ান জাতি হইতে ল্ামুণ্ড জাতির উৎপত্তি হওয়া 
সম্ভব নহে। 

রাজপুতানার জাঠ ও গজরদিগকে সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকা, 
পাঞ্জাব ও বেলুচীস্তানে দ্বেখিভে পাওয়া! যায়। ইহাদের সংক্ষিগ্ত পরিচয় 
দেওয়া হইতেছে। 


১৯৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় জাঠের পেশা কৃষিকার্য ও গো-পালন। পাঞ্জাবে 
তাহার! ভূম্যধিকারীও বটে। কেহ কেহ বলেন জাঠ শের অর্থ কষক এবং 
জাঠকী অর্থ কুষিকার্য। জাঠদের মধ্যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে তাহার! 
শিবের জট হইতে উদ্ভৃত। রাজপুত লামাজিক মর্যাদায় জাঠ অপেক্ষা উচ্চ 
কিন্ত পাঞ্জাবে এবপ দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় যে রাজপুত মর্যা| হারাইম। জাঠ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আবার জাঠ রাজপুতের মর্যাদায় উঠিয়াছে। 
সীমাপ্তের পাঠান প্রধান অঞ্চলে পুনওয়ার, তুলওয়ার, ভাটি প্রভৃতি গোষঠীর 
রাজপুত মর্যাদা হারাইয1 জাঠ নামে পরিচিত হইয়াছে। 

কেছ কেহ জাঠ ও রাজপুতকে পৃথক গোঠীতুক্ত মনে করেন। কারনিং- 
হামের মতে জাঠ ইন্দো"দিথিয়ান গোষীতৃক্ত। তিনি ট্রাবোর উল্লিখিত 
জাস্থি (15৮) ও প্রিনির উল্লিখিত 'জাইতি? (0867) ও জাঠ অভিন্ন বলিয়। 
মনে করেন। তাহার মতে অকৃসাস উপতাক হইতে জাঠ খ্রীঃ পৃঃ ১ম 
শতাবীতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিযাছিল। কর্ণেল টডের মতে জাঠ ও 
রাক্পপুত এক গোঠীভৃক্ত। তিনি এবং আরও কেহ কেহ গ্রীক ও রোমান 
এতিহাসিকগণের (2989 ও জাঠ অভিন্ন মনে করেন। জেটিদ্দিগকে 
ইপহাব! পিথিয়ান মনে করিতেন। একজন লেখক সিথিয়ানদের সম্পর্কে 
বলিতেছেন £ “10 19 &7% 10081 0000)৮৭ 61786 619 9০05611180৭ ০01 
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কেহ কেহ সিষ্টানের অধিবাসীদের মধ্যে জাঠ গোঠী আছে বলিয়াছেন। 
কেহ আবার খ্র্ীয় ৩য় হইতে ৪র্থ শতাববীর মধ্যে আর্েনিয়ায় জাঠ 
উপনিবেশের অস্তিত্বের কথ! বলিয়াছেন । (. 4. 3. 3. ০1. %.চ. 33]. 
1886) ইবেটপনের মতে রাজপুত ও জাঠ এক গোঠীতৃক্ত। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে 
বিভিন্ন বৈদে'শক জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। আদিবাসীদের সঙ্গেও 
সংহিত্রণ হইয়াছে । ইবেটসনের মতে রাজপুত ও জাঠ আরিও-সিথিয়ান 
গোঠীর জাতি, কিন্ত সিথিয়ান আর্য গোষীয় হইলেও হইতে পারে, তাহার 
মনে এই সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন, জাঠ ও মেড় এই ছুই লিথিয়ান 
জাতি খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাব্ধীতে শক আক্রমণের সময় সিন্ধু ও পাঞ্জাবে প্রবেশ 


করিয়াছিল । 


রাজস্থান ১৪১ 


উপরের বিবরণ হইতে এই পর্যস্ত পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, রাজপুত 
ও জাঠ এক গোঠীতৃক্ত, ইহাই ষোটামুটি মত। এই মত নৃতত্ববিজ্ঞাণিগণের 
দ্বারা সমধিত। স্থতরাং জাঠ সিথিয়ান হইলে রাজপুতও সিথিযান। কিন্ত 
ইহার] উভয়েই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর । এই প্রসঙ্গে স্যর হারবার্ট রিজলের অভিমত 
উদ্ধত কর! যাইতে পারে। তিনি বলেন, যে সকল শক, য়িয়ুচী প্রভৃতি 
জাতি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার্দের কি হইল এই প্রশ্নের 
উত্তরে অনুমান কর। হইয়াছে যে রাজপুত ও জাঠ জাতি তাহাদের বংশধর । 
হেরোভোটাসের 99৮০ ও জাঠ অভিন্ন, এই ধারণা এই অঙ্মানের উপর 
ভিত্তি। কিন্ত রোমানগণ 9989 ও গথ এক বাঁলয়৷ যনে করিত। তারপর 
তিনি বলিতেছেন £ “[ু09 993610780 000550979 ০8209. [1020 98100 
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সে যাহ! হউক, রাজপুত ও জাঠের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পূর্ব পাঞ্জাবের ফুলকীয়ান 
শিখ রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। ষয়শন্ীরের 
ভাটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। বিদ্রোহের ফলে দেশ ত্যাগ করিয়। হিসারে বাঁস 
করিতে আসেন। ইহার পুত্র দিজীর সুলতান আলতামসের আমলে সিরসা 
ও ভাতিন্দার শাসক নিযুক্ত হন। ইহার এক বংশধর এক জাঠ নারীকে 
বিবাহ করিয্কা রাজপুত বংশগৌরব নষ্ট করেন। ই'হার এক অধস্তন পুরুষ 
ফুলের ছুই পুজের দ্বার। বিন্দ, নাভা ও পাতিয়ালার শিখ রাজবংশ স্থাপিত 
হইয়াছে। 

জাঠ জাতি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে, রাজপুতানায়, মধ্যভারতে ও 
উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছড়াইয়। আছে। 

সীমান্ত গ্রদ্দেশ, বেলুচীস্তান ও সিন্ধুতে মৃসলমান জাঠ রহিয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন, দক্ষিণ আফগানিস্তানের কোন কোন আফগান গোঠী জাঠ। 
সিষ্টানের বরোজ জাঠ নামে একটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! 
ইরাণী ভাষা! বলে। পারস্ত ও কালাতের সীমানায় পারস্য উপসাগরের 
উপকৃলবর্তী দৃস্তিয়ারী ও রাহ জেলায় জাঠদিগের উপস্থিতির কথা৷ বল! 
হইয়াছে । বেলুচীস্তানের ব্রাহুইদিগের “আডগল” নাষে পরিচিত.উপজাতিগুলি 


১৯২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


জাঠ। কাচ্ছি ও লাস বেলায় জাঠগণ সংখ্যায় প্রবল । সিন্ধু দেশের জাঠগণ 
বেলুচীন্তানের মাক্রাণ হইতে আপিয়াছে। সীমান্তের কোন কোন পাঠান 
উপজাতির মধ্যে ভাঠ সংমিশ্রণের কথা আগে বলা হইয়াছে । পশ্চিম 
পাঞ্জাবের সবগুলি জেলাতে জাঠ আছে । ইহারা মুসলমান । পূর্বপাঞ্জাবের 
জাঠগণ অধিকাংশ হিন্দু ও শিখ । পাঞ্জাবে হিন্দু জ্রাঠের সংখ্য। প্রায় ৬১ 
লক্ষ রাজপুতানায় প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ জাঠ বাস করে । আলোয়ার, ভরতপুর, 
বিকানীর, বুন্দী, জয়পুর. মারবাড় ও মেবাবে উহ্ারা ছডাইয়! আছে। 
কাশ্ীরের জাঠদেব কা বল। হইয়াছে । 

ইহার পর গুজরদ্িগের কথায় আস যাইতে পারে। 

কানিংহাষের মতে গুজর বা গুর্জর কুশান, য়িয়ুচী বা তোখারি জাতি। 
্রীষ্টায় ৩য় শতাব্দীতে সিন্ধু উপতাকা অঞ্চল হইতে গুক্গরদ্িগের এক অংশ 
দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ কবে। কালক্রমে এই দল সিন্ধু উপত্যক1 অঞ্চলে 
যাহার] রহিগ। গিয়াছিল তাশাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়] যায়। দক্ষিণ 
মুখে ষে দল চলিতে আরম্ভ করে তাহারা রাজপুতান। হইয়। গুজরাটে প্রবেশ 
করে। কেহ ক্ষেত গুক্ষর, জুবান-জুয়ান ও খাধ্ধাব এক জাতি অর্থাৎ 
হণ গোষীয় বলিয়' মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদেধ মতে মেড় ও গুজর 
উভম্ম জাতি এক গোঠীভূক্ত । এই মেড় জাতি ভারততর ইত্তহামে মৈন্রক 
বা মিহির নাষে পরিচিত। একটি মতে গুজর সিথিয়ান বা তুর্ক গোঠীয়। 
অন্ত একটি মতে গুজর জাতি জজিয়ার অধিবাসী | জজিয়। পারশ্তের ইতিহাসে 
গুজিস্থান নামে পরিচিত । কেহ কেহ বলেন, সিষ্টানের গৌদার ( 0:85%7) 
ও গুজর অভিন্ন। হেলমণ্ড উপত্যকার পশ্চিমে জমিনর্দারে ও গিরিফের 
উত্তরে গুজরদিগকে দেখিতে পাওয়] ধায়। এই দলের মতে বেলুচীস্তান ও 
সিন্ধুর হমরিয়। জাতিও গুজর | খ্রী্টীয় ৬ষ্ শতাব্দীতে সম্ভবত: হুণদিগের 
পরাজয়ের পরে ইহার] বেলুচীস্তান ও সিন্ধু হইয়া পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়। 
পড়ে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে গুজর জাতি সম্ভবত: হুণদিগের সহিত 


সম্পকিত। 
কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম পাঞ্জাবে সন্টরেঞ্জ ও পাঞ্জাব হিমালয়ের পূর্ব 


অঞ্চলে গুজর জাতি অতি প্রাচীন অধিবাসী । পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরাট 
জেলার নাম এই প্রাচীন অধিবাসীদের নাষ হইতে আসিয়াছে । পাঞ্জাব 


রাজস্থান ১৯৩ 


হইতে গুজরদ্িগের বিভিন্ন দল রাজপুতনায় গ্রবেশ করে। ্রী্রীয় ৫ম হইতে 
৬ষ্ঠ শতাবীর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম রা'জপুতানায় তাহার একটি শক্তিশালী 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ভিলমাল ব। শ্রমাল এই রাজোর রাজধানী । গুজর- 
প্রতিহার রাজ্যের ইতিহাস স্থপরিচিত। এতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন 
ষেভিলমাল ও পরে কণৌজের পরিহার রাজবংশ রাজপুত বলিয়। পরিচিত 
হইলেও এই বংশ গুজর ব। গুর্জর গোঠীয়। গুজরাটের ভারোচে এই বংশের 
একটি শাখা রাজত্ব করিত। গুজরাট প্রদেশের নাম গুজরদ্িগের নাম হইতে 
আসিয়াছে । খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাবীর মধ্যে গুজর জাতি গুজরাটে 
প্রবেশ করে এইরূপ বল। হইয়াছে । | 

গুঞ্তর জাতি খ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীতে ভারতবধে আগমনকারী কুশান, 
স্িযুচী বা! তোখারিদিগের গোঠীতভৃক্ত অথব। ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর হণ 
আক্রমণকারীর্দের গোঠীতৃত্ত, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার উপায় নাই। এ 
সম্পর্কে প্রচলিত এভিহাসিক মত নৃততৃবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে না। এই কথ! 
রাজপুত, জাঠ, গুঞ্র সকলের সম্বন্ধে খাটে। এই তিনটি জাতি লম্বামুণ্ড 
টাইপের, এই টাইপের স্ঠিত অন্য টাইপের অক্নবিস্তর সংষিশ্রণ হইয়াছে। 
ইহারা শুধু এক ব! দমগোঠীয় নহে, ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের সম্প্রসারণের 
ব্যাপারেও দেখ! যায় যে ইহার পাশাপাশি রহিয়াছে। 

বেলুচীস্তানের নাগ্রি ও গুরগানানিস নামক ব্রাুই উপজাতি ছুইটিকে 
গুজর গোঠীয় বলা হয়। জীমান্ত প্রদেশে ও উপজাতীয় এলাকায় গুজরদিগের 
উপস্থিতির কথা পূর্বে বল! হইয়াছে । পুৰ ও পশ্চিম পাঞ্জাবে গুঞ্গরদিগের 
সংখ্য। লোকসংখ্যার প্রায় এ+ পঞ্চমাংশ। ইহার্দের অধিকাংশ মুসলমান । 
উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় পৌনে চার লক্ষ; মধ্যভারতে প্রায় সওয়া 
লক্ষ রাজপুতানায় সওয়1 পাঁচ লক্ষ গুজর বাস করে। আলোয়ার, ভরতগপুর, 
ঢোলপুব, জয়পুর, কোটা, মারবাড় ও মেবারে ইহার। ছড়াইয়। আছে। 
ইছাদের অধিকাংশ হিন্দু । গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের গজরগণ হিন্ু। 
কাশ্মীরের প্রায় চার লক্ষের বেশী গুজয়ের অধিকাংশ মুসলমান । 

গুজর জাতি প্রধানতঃ পশুপালন ও কৃষিকার্য করিয়! জীবিকা অর্জন 
করে। গুজর বার্দে আর একটি গোচী আছে যাহাদের প্রধান জীবিকা 
পশুপাঁলন। ইহার! যাদব নামে পরিচিজ | প্রায় দেড় কোটি যাদব গোচীতূজ 


১৩ 


১৪৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


উপজাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইফ়্া আছে। ইহাদের মধ্যে 
আভীর বা আহিরগণের উল্লেখ কর] আবশ্তক। 

কানিংহামের মতে জাঠ, মেড় ও গুজরের মত আভীর জাতিও ইন্দো- 
নিথিয়ান এবং খ্রীঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া! হইতে আসিয়াছিল। 
তাহার মতে পাঞ্জাবের ও সিন্ধু দেশের আভিরীয়ায় আবর বা স্ব জাতির 
বসতি ছিল। অভিসার নাম আলেকজান্দারের সমসাময়িক ও পরবতী গ্রীক 
এতিহাসিকগণ এবং উত্তর সিন্ধুর আভিরীয়া, সাবেরীয়। বা ইবিরীয়। নাম 
টলেমী উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় এতিহামিকগণ পশ্চিম উপকূলের তাণ্তী 
হইতে দেবগড় পর্যস্ত অঞ্চলকে আভিরীয়া৷ নাম দেন। একজন পণ্ডিত এইরূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পাঞ্জাব ও পিদ্ধু দেশে আভীর বা আহির জাতিকে 
দেখিতে পাওয়। যায় না, কিন্তু দেশের অভ্যক্জরে বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদিগকে 
দেখিতে পাওয়া ধায়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে আভিবীয়! নাম ষে 
জাতির নাম হইতে আ'সয়াছে, তাহাদের অপেক্ষ। ইহার! প্রাচীনতর জাতি। 
কেহ কেহ বলেন, সিষ্টানে যে হাবিল ও আভিল জাতিকে দেখা যায়, 
তাহার! বাস্তবিক পক্ষে ভারতের আন্ভীর জাতি। 

মধ্যভারতের একটি বিস্তৃত অঞ্চল আহিরবাদ নামে পরিচিত। অসিরগড়ের 
আহির রাজ্য আশ্য ও খান্দেশের গাবলী রাজবংশ ইতিহাসে পরিচিত। কেহ 
কেহ বলেন, বৌদ্বধর্মীবলম্বী পাল রাঞ্ার। সম্ভবতঃ জাতিতে আহির ছিলেন। 

উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িস্তা এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ইহাদের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক! রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাংল।, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, 
পাঁঞাব ও অন্যত্র ইহাদের দেখিতে পাওয়। যায়। 

রাজপুতনার ভীল জাতির মধ্যে গুজর-সংমিশ্রণ ও মীনাদিগের সহিত মিও 
ও মেড়দ্িগের সম্পর্কের কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। 


পুব পশ্চিম ও অধ্যভারতের আধিব।দী 
পূর্ব ভারত 

পূর্ব 'গারত বলিতে বিহার, বঙ্গদেশ ও উড়িস্তা এবং ছুরমা ও ব্র্পুত্র 
উপত্যকা এইয়| গঠিত আসাম প্রদেশ বুঝিতে হইবে । 

সাধারণে এই বিশ্বাম প্রচলিত যে, বাল! বয়সে ভারতবর্ষের অন্যান্ত 
অঞ্চল অপেক্ষা আধুনিক, গঙ্গার পলি যাটি লইয়] ইহা গঠিত হইয়াছে। 
ভৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রদ্মপুজ্জ উপত্যকা একই সময়ে গঠিত। 
উত্তরে হিমালষ ও শিবালিক ও দক্ষিণে বিদ্ধ্য, এই ছুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী 
উত্তর ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চল গঠিত হইয়াছে একই প্রাকৃতিক কারণে ও একই 
যুগে। যে প্রচলিত বিশ্বাসের কথা বল। হইয়াছে তাহা কিছু পরিমাণে গজা 
ও ব্রদ্মপুত্রের মোহানার ব-দ্বীপ অঞ্চলের সম্বন্ধে খাটে। পাঁজাবের সমতল 
ভূমি, যুক্তপ্রদেশ ও বিচার অপেক্ষা বাঙ্গলাকে আধুনিক মনে করিবার কারণ 
নাই। 

বাঙ্গলার বয়স সম্বদ্ধে এই প্রচলিত বিশ্বাস ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা 
হাহাঁর। গড়িয়। তুলিয়াছিল মেই জাতির বঙদেশে সম্প্রসারণ সম্বন্ধে অনেক 
ভূল ধারণার স্থ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ, বাজলা আর্জজাতির সম্প্রসারণের 
এলাকার বিত্ত অঞ্চল কতকটা এইরূপ ধারণ! অনেকের মনে আছে। 

এই ধারণার মূলে আছে ভ্ুরোপীয় আর্ধবাদ কর্তৃক প্রচারিত বৈদ্বেশিক 
আর্জাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের থিওরী এবং এই থিওরীর উপর গঠিত 
বঙ্গদেশের অধিবাসীদেব সন্ব্ধে স্তর এলবার্ট রিজ.লের বল গ্রচারিত ভিত্তিশৃ্ত 
অভিমত। তাহার মতে বাঙ্গলায় ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী ভ্রাবিড় 
জাতির সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের মোঙগলয়েড গোঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। 
সাধারণের একথ। তেমন জানা ন। থাকিলেও প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ বছু পূর্বে 
এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। 

নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে বাঙ্গনায় অমোক্ধলীয় গোলমৃণ্ড জাতির প্রাধান্ত 
দেখা বায়। এই জাতিকে আলপাইন, পামীর, আল্লোন্ধিনারিক, ধিনারিক 


১৯৬ ভারতবর্ষের অধিবামীর পরিচয় 


প্রভৃতি নাম দেওয়। হইয়াছে । পূর্ব ভারতের সমগ্র এলাকার মধ্যে ৫বাঙ্গলাতে 
গোলমুণ্ড জাতির বিশে প্রাধান্য বর্তমান । ন্ৃতরাং বাঙ্গলাকে কেন্দ্র ধরিয়! 
পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি সংষিশ্রণের প্রশ্নের আলোচন। করা 
যাইতে পারে। বাঙ্গলাকে কেন্ত্র ধরিয়া এই প্রশ্থের বিচার করিলে পূর্ব 
ভারতের বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাৰে 
এলাকাগুলিকে নিয়লিখিতরূপে ভাগ করা ধাইতে পারে ; 

বঙগদেশ--বিহার- পূর্ব যুক্তপ্রদ্দেশ | 

বঙ্গদেশ-__উড়িস্যা-_অন্ধ। 

বঙ্গদেশ-_স্রম। উপত্যকা-_ব্রন্ষপুত্র উপত্যকা-_ব্রহ্মদেশ। 

বাঙ্গল। হইতে গানেয় উপত্যক। ধরিক্বা। পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকিলে 
বাঙ্গপায় যে গোলমুণ্ড গোঠীর প্রাধান্ত দেখ যায় দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে উপস্থিত 
হইলে দেখা যায়, সেই প্রাধান্ত কিঞ্িৎ ্কুপ্ন হইয়াছে । উত্তর বিহারে অগ্রসর 
হইলে দেখা যায়, সংমিশ্রণের পরিমাণ আরও কমিয়। লম্বামুণ্ড গোঠীর প্রাধান্ত 
আরভ হইতেছে । বিহার অতিক্রম করিয়। পূব যুক্তপ্রদদেশে উপস্থিত হইলে 
ধা যায়, লম্বামুণ্ড গোঠীর প্রাধান্ত গ্রতিষিত হইয়াছে, যদিও গোলমুণ্ড গোঠীর 
উপস্থিতির পরিচয়ের অভাব নাই । ইহার পর বাঙ্গল৷ হইতে উপকূল ধরিয়। 
দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রথমে গোলমুও ও মিশ্র টাইপের জাতি, 
তারপর আরও দক্ষিণে মহানদী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে লম্বামুণ্ 
টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার পর পূর্বদ্দিকে বাঙগল! হইতে আসামের 
দিকে অগ্রসর হইলে প্রথমে গোলমুণ্ড জাতি, তাহার পর ত্রহ্ষপু্জ উপত্যকায় 
বঙ্গদেশীয় গোলমুণ্ডের সহিত ইন্দো-বামিজ ও অন্ান্ত টাইপের মিশ্র জাতি, 
তাহার পর ভারতভব্রক্ম সীমাস্ত অঞ্চল হইতে ইন্দো-বাগিজ গোঠীর প্রাধা্ত 
আরস্ত হইযীছে। উত্তর বঙ্গ ও আসামের সংলগ্ন অঞ্চলে, পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় ও ইন্দো-বামিজ গোঠীর মিশ্র জাতি বাঙলার 
সীমানার মধ্যে কিছু দূর পর্যস্ত দেখ। যায়। পূর্ববঙ্গের ও উত্তর বঙ্গের মুদলমান 
রূুষিজীবির মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত লোকের কথা নূতত্ববিজ্ঞানিগণ 
বলিয়াছেন। 

উপরের এই বিশ্লেষণ হইতে একটা প্রশ্ন উঠে। রিজ্‌লে সাহ্বের মনেও 
এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত ভিনি এই প্রশ্নের একট! উত্তর 


পূর্ব ভারত ১৯৭ 


দিয়াছেন। এই প্রশ্ন বাঙ্গলার গোলমূণ্ড গোঠীর উৎপত্তি সন্বদ্ধে। রিজ্‌লে 
ইহার সহজ ব্যাখ্যা এই দিলেন যে, এই গোষঠী পূর্ব অঞ্চল হইতে অগ্রসর হইয়। 
বাংলার মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু বাজলার গোলমুণ্ড জাতি মোকলীয় 
লক্ষণযুক্ত নে । তাত ছাভা পশ্চিমে পূর্ব যুক্তগ্রদেশ পর্যস্ত এই জাতির 
উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ইহা ক্ষীণ হইয়া! আসিয়াছে । প্রশ্ব 
উঠে, এই অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতি কোথা হইতে আসিয়াছিল ? 

যদি অনুমান কর! যায় ষে, সিম্কু-গাঙ্গের উপত্যক। ধরিয়৷ এই জাতি 
বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছিল তাহ! হইলে এই কথ! মনে না করিয়। উপায় নাই 
যে, পরবর্তীকালে আগন্তক ভিন্ন গোষ্ঠীর জাতির সংখ্যাধিক্যের চাপে সিন্ধু 
গাঙে উপত্যকার উত্তর ভাগে এই জাতির অস্তিত্বের চিহ্ন লুগ্ধ হইয়াছে। 
এই অনুমান সত্য হইতে পারে, কিন্তু নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ বাঙ্গলায় এই গোলমৃণ্ 
জাতির উপস্থিতির আর একট! ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পশ্চিম ভারতের 
অধিবাসীদিগের কথা৷ বলিবার সময় এই ব্যাখ্যার কথা বল। হইবে। 

বজদেশের অধিবাসীর্দিগের মধো জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের 
অভিমত সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক । 

রিজলে সাহেবের অভিমতের কথ উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহার মতে 
বাঙ্গালীর? দ্রাবিড় ও মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণেব মিশ্রটাইপের জাতি । এই টাইপকে 
তিনি বাঙ্গালী টাইপ নাম ধিয়াছেন। তাহার মতে উত্তরে হিমালয়, পূর্বে 
আসাম পর্যস্ত এই টাইপকে দেখা যায় এবং উড়িস্তার অধিবাসীদের অধিকাংশ 
এই টাইপের । পশ্চিমবঙ্গে দ্রাবিড় সংমিশ্রণ প্রবল, পূর্ববজে মোঙ্লয়েড 
সংমিশ্রণ প্রবল। ভাঃ হাটনের মতে সিন্ধু উপত্যকার গোলমৃণ্ড পামীরী 
জাতি বৈদিক আর্ধজাতির চাপে গাঙ্গের় উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া 
বাঙ্ছলায় পৌছায় । তাহার পর তিনি বলিতেছেন যে, গাঙ্গের উপতাকায় 
এই বাঙ্গালী টাইপ আসাম ও উড়িস্ার মধ্যে কীনকের আকারে প্রবি্ 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। তাহার মতে আসাম ও উড়িস্তার অধিবাসীদিগের 
মধ্যে জাতি বিভাগ, ধর্ম ও ভাষার সাদৃশ্ট আছে, বাছগলার অধিবাসীদের সঙ্গে 
নাই। এখানে বল। আবস্টক বাঙ্গালী, উৎকলী ও আসামীদিগের মধ্যে জাতি 
ও কৃষ্টিগত পার্থকা সন্বক্ষে ডাঃ হাটনের যত ত্বকপোলকন্লিত, ইার কোন 
ভিত্তি নাই। ভাঃ হেডমের মতে গাঙ্গের উপত্যকার অস্তভূ'ত অঞ্চলে ইন্দো- 


১৪৯৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


আফগান টাইপের সঙ্গে আদিবাসীর সংমিশ্রণ ও পূর্ববঙ্গে মোজলয়েত সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। পাটির নৃতত্ববিজ্ঞানী নহেন ; তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, বাজলার আর্ধজাতির সঙ্গে সমুদ্রপার হইতে আগত কোন একটি জাতির 
সংমিশ্রণ হইয়াছে। এই আগন্তক জাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
রমাণ্সাদ চন্দের মতে বাঙ্গলার গোলমুণ্ড জাতি তাকল1 মাকান মরুঅঞ্চল 
অর্থাৎ পূর্ব তুর্বীস্তান হইতে আগত অবৈদিক আর্জাতি। ঘুরীর মতে 
€01107১9) বাঙ্গালী টাইপ গোলমৃণ্ড আলপাইন ও লম্বামৃণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় 
বা ব্রাউন জাতির সংমিশ্রণের ফল। তিনি বলেন, এই টাইপ উড়িষ্যা হইতে 
বাঙ্গলায় আমিয়াছে। তাহার মতে এই গোঠী সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছে । কোথা হইতে আসিয়াছে ও তাহাদের সম্পকিত জাতি কে 
তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় ন1। ভাঃ বিরজাশঙ্কর গু বাঙগলায় 
গোলমুণ্ড জাতির প্রাধান্য দেখ৷ যায় শ্বীকার করিয়। ইহার নাম দিয়াছেন 
আল্পো-দিনারিক বা দ্িনারিক (&100-1071820 0: 10108710) | তাহার মতে 
বাঙ্গালার অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ জাতিগত সম্পর্ক দেখ ধায় কানাভী গুজরাটি, 
মারাঠি ও উভিষ্যার ব্রাহ্মণদ্দিগের সঙ্গে | 

পণ্ডিতগণেব এই সকল মতের সার নিষর্ষণ করিলে এই দীভায় যে, 
বাজলাষ গোলম্ণ্ড ও গোলমুণ্ডের সহিত লম্বামুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ দেখ। 
যায়। বাঙ্গলাব এই গোলমুণ্ড টাইপের সম্পর্ক পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড 
গোঠীর সঙ্গে এবং লম্বামুণ্ড টাইপের সম্পর্ক সিন্ধু-গাজেয় উপত্যকার লম্বামৃণ্ড 
গোঠীব সঙ্গে । 

পূর্ব ভারতে বিহার, বাঙলা, উড়িষা। ও আসাম একটি গোী ও রুিকেশ্রোর 
এলাকাতৃক্ত বিভিন্ন অঞ্চল। এই কেন্ত্রের মধ্যে নেপালকেও অন্তভূতি কর! 
যাইতে পারে। ডাঃ গুছের মতে *& ৭০10910)975 07166 01 0009 101179219 
2808. 00101981১15 0০00 01906 17017 6109 10061798690) 17170818597 1000 
০৭৪2৮) 9091. 

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক কিরূপ ইতিপূর্বে 
ভাহার ইক্ষিত করা হইয়াছে । 

অতি প্রাচীন সাহিত্যের আমল হইতে পূর্ব ভারতের এই বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া বায়। এঁতরেয আরণ্যকে 
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মগধ ও বঙ্গের এক সঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে অঙ্গ ও মগধের 
একত্র উল্লেখ আছে। পরবর্তী সাহিত্য অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, গড়, কলিগ, 
প্রাগজ্যোতিষপুব বা কাষরূপের পুনঃপুনঃ একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ 
পরবর্তাকালে চম্পা নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবে। মগধ, চম্পা, মোদাঁগিরি 
(মূলের ) ও কাকজোল (রাঁজমহল ) খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পৃথক বাজা 
.ছিল। কাঁকজগোলেব সীমান। দক্ষিণে ষুশিদাবাদ ও মোদাগিরির সীমানা 
দামোদর ও বরাঁকর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। চম্পার সীমান' বর্ধমানের মধ্যে গঙ্গা 
পর্যস্ত বিভৃত ছিল। শিশুনাগ বংশের আমল হইতে মগধ পর্ব ভারতের প্রধান 
রাজনৈতিক কর্মকেন্ত্র হইয়া! ্াঁভাষ । মৌর্য ও গুপ্ত আমলে ইহা সমগ্র ভাবত- 
বর্ষের প্রাণকেন্দ্র ছিল। গুপ্ু সাম্রাজ্যের পবে বরেন্দ্রীব পাল বংশের আমলে 
মগধ পুনরাষ পূর্ব ভারতের প্রধান কেন্দ্র হয়। মহাকাব্যের যুগে ওডুদ্বেশ 
পশ্চিম বঙ্গের অংশ ও মানভূম এবং সি"তৃমের অংশ লইয। গঠিত ছিল। 
নিংহামের মতে গুডুগণ কলিঙ্গদ্দিগকে বিতাডিত করিয়! পরবর্তীকালে 
সমগ্র উড়িষ্যা দেশ দখল করে । রঘুবংশের বর্ণনা মতে কলিঙ্গ বঙ্গের দক্ষিণে 
কপিশা নদী হইতে মকেন্দ্রগিরি পর্য* বিস্তৃত ছিল। কপিশ। মেদিনীপুরের 
কাসাই নদী। প্রাচীন পৌগু.বর্ধন রাজ্যের সীমান। পূর্বে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র 
পর্ষস্ত বিস্তৃত ছিল। রা বা হুন্ধের সীযান। পশ্চিমে রাজমহল পর্যস্ত বিভৃত 
ছিল। বঙ্গের সীষান। এক সময়ে উত্তরে খাশিয়। পাহাড় পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
বঙ্গে আর একটি নাম ছিল হুবিকেল। ৭ম শতাব্বীর কর্ণ স্থবর্ণ রাজ্য 
মেদিনীপুর হইতে পিরগুজা ও উত্তরে দামোদর হইতে দক্ষিণে বৈতরণী পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। কির দিক দিয়! মিথিলা, বঙ্গ ও উৎকলের এবং বঙ্গ, কামরূপ 
ও নেপালের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গ্রসিন্ধ। 

পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের কথ! বলিবার সময় সাওতান পর়গণা ও 
রাজমহল, মেদিনীপুর হইতে সিংভূম, বীকুড়া ও বীরভূম, উড়িষ্যার দেশীয় 
রাজ্যসমূহ ও ছোটনাগপুর, ছোটনাগপুর হইতে বিদ্ধয-কাইমূর পর্যস্ত বিস্তৃত 
পাত্য অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপজাতির কথা উল্লেখ কর! 
আবশ্তক। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্ৃত বিবরণ আগে দেওয়া হইয়াছে। _বাঙ্গলা, 
বিহার ও উড়িষাার আদিবাঁসীর সংখ্যা সমগ্র চারার আদিবাসীর 
মংখ্যা় মোট অর্ধেক হইবে । 


৯৪০ ভারতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে যাহারা 
অস্পৃশ্য বা জল অনাচারণীয় জাতি তাহারা আদিবাসীর্দিগের স্তর হইতে 
আসিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্চে হয়ত রক্ত-সংমিশ্রণ আছে বিদ্ধ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের প্রভাবে আসিধ1] আদিবাসী হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ 
করিয়াছে, হিন্দু সমাঁজতৃক্ত হইয়াছে । আদমস্থ্মারীতে ইহার্দিগকে 69600: 
০৯৭৪৭ বলা হইয়াছে । সমগ্র ভারতে উহাদের সংখ) সওয়। পাঁচ কোটির 
উপর। 

পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্য1, আসামেব অধিবাসী 
হইতে বাঙ্গলার অধিবাসীদ্দিগের একটি বিষয়ে পার্থকোর উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। এই পার্থক্য বাঙ্গলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীর প্রাধান্ত । 

পূর্ব ভারত্দের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথমে বিহার কুতুবুদ্দিন আইবকের 
খালজী সেনাপতি কর্তৃক বিজিত হয়। বিহার বিজয়ের অন্থুমান ছুই বৎসর 
পরে পশ্চিম বঙ্গ বিজিত হয়। সম্ভবতঃ ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র বজদেশে 
বিজিত হয়। বাংলা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া লক্ষণাবতী, সগ্তগ্রাম ও 
সোনারগ হইতে তিনজন শাসনকর্তা দেশ শাসন করিতে থাকেন। সামস্থন্দীন 
ইলিয়াস শাহ সমগ্র প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিযা এককর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার রাজধানী ছিল পাওুয়া। তাহার সময়ে গণ্ডকী নদী পর্যস্ত 
সমগ্র উত্তর বিহার বঙ্গরাজ্যের অন্তভূত হইয়াছিল । পঞ্চদশ শতাবীরমধ্যভাগে 
শ্রহট বিজিত হয়। 

দেখা যাইতেছে যে বিহার ও বাঙ্গল। প্রায় একই সময় হইতে ইসলামধ্মী 
রাজশক্তির করায়ত্ত হইয়াছিল। 

বিহার ও বাঙলার অধিকাংশ বিজয় করিয়া ইফ২তিফারউদ্দীন খালজি 
কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । তারপর গিয়ান্থদ্দীন তোগ্রল খা 
ও হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার] সকলেই ব্যর্থষনোরথ 
হন। ইহার বহু পরে ওরজজেবের আমলে মীয়ভুয়ল] কামরূপ আক্রমণ করিয়া 
আংশিকভাবে কৃতকার্য হন, কিন্ত লমগ্র আসাষে মুসলমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বরা 
সভ্ভব হয় নাই। 

বঙ্গে মৃসলমান প্রভাব প্রতিহত হইবার পরে কয়েকজন রাজা পুনঃ পুনঃ 
উড়িস্তা আকষণ করিয়। পযু'ত্ত হইয়াছিলেন। আলাউদ্ধীন তোখান পরাজিত 


পূর্ব ভারত ২৩১ 


হইয়া পলায়ন করিলে উড়িস্তার সৈন্যবাহিনী তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া গৌড় 
অবরোধ ও বীর্ভৃমের রাজধানী অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাবীর 
মধ্যভাগে বঙগদেশের করণানী স্থলতানর' উডিস্তায় আপনাদ্দিগের অধিকার 
বিস্তার কবেন। এ শতাব্দীর শেষভাগে জালালুদ্দীন আকবর আফগান-শক্কি 
পযুন্দত্ত করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক শাসনকর্তৃত্বর অধীনে আনয়ন 
করেন। 

কামরূপ ও উভিষ্যায় ইসলামধর্মীবলম্বীর সংখ্যাক্নতার কতকটা কারণ 
সম্ভবতঃ এই দুই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্ত 
বিহার ও বঙ্গদেশের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি হইতে পারে? এই ছুই দেশ 
এক সময় হইতে মুসলমান অধিকারে আসমিয়াছিল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে 
আরম্ভ কবিয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যস্ত এক রাজ্যতৃত্ত ছিল। আরেকটি 
কখ। | ছুই দেশেই হিন্দু ভূত্বামিগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। বাঙ্গলায় এই 
প্রতিপত্তি এতদূর বাভিয়াছিল যে, ভাতুরিয়! পরগণার জমিদার রাজা গণেশ 
ইলিয়াম শাহের বংশীয় সুলতান দ্বিতীয় সামসুদ্ধীনকে পরাজিত করিয়। পাওুয়া 
নগর অধিকার করিয়াছিলেন এবং সমগ্র দেশে আপনার প্রতৃত্ব বিস্তার 
করিয়াছিলেন। বিহারে অনুরূপ দৃষ্টাস্তের অভাব । কিন্তু বাজলায় ছিন্দু 
শত্তির এই অত্যুতখান স্থায়ী বা কার্যকরী হয় নাই। রাজা গণেশের পুত্র 
ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সভবতঃ রাজ্যরক্ষার জন্য মুসলমান অভিজাত 
শ্রেণীর সহায়তা ও সমর্থনলাভ করিবার আগ্রহ ছিল এই ধর্ম পরিবর্তনের 
কারণ। 

বাঙগলায় ইসলামধর্মীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে কয়েকটি কারণের উল্লেখ 
করা হয়। 

কেহ কেহ বলেন, তুর্ক আক্রমণের সময়ে বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত 
ছিল। মুসলমান শাঁসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের নিয় স্যারের বৌদ্ধগণ 
ইসলামে দীক্ষিত হইয়! যায়| কিন্তু বিহার পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজার হাত 
হইতে বিজেতার দখলে গিয়াছিল। বাঁগলায় তখন সেন বংশীয় হিন্দু রাজার 
আধিপত্য, দেশে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিহারে তখন 
বৌদ্বধর্ম গ্রহল। প্রন্দেশের বিহার নাম ইছার সাক্ষ্য দেয়। প্রাকৃ-সুসলমান 
আঁষলে এই নাষ প্রচলিত ছিল না । বৌদ্ধ রাজার অধীন বিহারের অধিবাসীরা 


২০২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


মুসলমান বিজয়ের ফলে ইসলাম গ্রহণ করিল না, হিন্দু রাজার অধীন বাঙলার 
অধিবাপীর] বছু সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করিল কেন তাহার সন্তোষজনক উত্তর 
পাওয়া যায় না। | 

কেহ কেহ বশ্ন, রাঁজা গণেশের পুত্র যদ্রজয়মল্ল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করিয়। জালালুদ্দীন নাম লইয়। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে বল প্রয়োগে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজার্দিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিজেন। ফেরিস্তার 
গ্রন্থে দালালুদ্দিনের শাসনের বিবরণ তাহার ইসলামে নিষ্ঠার উচ্ছৃসিত প্রশংসায় 
পূর্ণ | প্রজাদ্দিগকে বলপ্রয়োগে ধর্মীস্তরিত করিবার কোন উল্লেখ এই বিবরণে 
নাই। কোন কোন মতে মুসলমান আমলে এবং বৃটিশ শাসনের প্রথম আমলে 
বাঙ্গলার হিন্দু জমিদারগণের, বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বের হিম্ু জমিদারগণের 
অত্যাচারে নিয়শ্রেণীর হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ষ গ্রহণ করিয়াছিল আত্মরক্ষার জন্য । 
অত্যাচারিত হিন্দু প্রঙ্গা ইসলাম গ্রহণ করিলে মুসলমান প্রজাদিগের সাহাষা 
লাভ করিত। মুপলমানগণের মধ্যে অধিক একতাবোধ থাকায় তাহার। 
জমিদারদ্িগের অত্যাচারে প্রতিরোধ করিতে সাহস কবিত এবং অনেক সময় 
সমথ হং ত। পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের কারণ এইরূপ | 
ক্ষেচ কেশ বলেন, আফগান আমলে ও পরবর্তীকালে গাজি ও পীর উপাধিধারী 
ইসলাম প্রচারকদিগের জবরাদস্তিতে পূর্ব ও উত্তর বাঙগলায় বহুসংখ)ক হিন্দু 
ইলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের সীমান্ত 
অঞ্চলগুল্িতে যাহার ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধো আর্দিবাদী ও 
মোজলীয় লক্ষণযুক্ত মিশ্র জাতির লোক ছিল। 

এই "পসঙ্গে একজন পণ্ডিতের কথ। উল্লেখ করা আবশ্তক | বাঙ্গলায় 
ইসলামের সাফল্যের আলোচনা করিতে গরিয়! মুখবন্ধে তিনি বলিতেছেন, 
40175090010 01 390£81 015/85৭ 821)11)1090. & 910£0187 5989610617)81165 
6০ 2 1010৭ 0 1-৮ তারপর বলিতেছেন, এই সাফল্যের কতকগুলি 
কারণ ছিল। (১) ইসলাম ছিল শাসক জাতির ধর্ষ এবং ইসলামের প্রচারকগণ 
ছিলেন উদ্ভৰশীল, দুঃসাহসিক চরিত্রের লোক । (২) পুরোছিত সম্প্রদায় কর্তৃক 
শাসিত এবং জাতিভেমদের পেণে পিষ্ট জনসাধারণের কাছে এই প্রচারকগণ 
ঈশ্বর এক এবং সকল মাঙ্গষ সমান এই নৃতন আশ্বাসের বাণী প্রচার 
করিয়্াছিলেন। 


পশ্চিম ভারত ২৩ 


(৩) ইসলামে দীক্ষার ব্যবস্থা এমন ছিল যে, একবার দীক্ষিত ভইলে স্বধর্মে 
ফিরিয়। যাওয়া অসম্ভব ছিল। (৪) জোর ক্রিয়া পাইকারী ধর্মাস্তর- 
করণের ব্যবস্থা কোন কোণ ক্ষেত্রে অন্ুস্ত হুইত। (৫) সমাজের উচ্চ 
শ্রেণীর মধ্যে অপবাধের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জনা বা বিশেষ 
কোন সুবিধা লাভের আশায় কেহ কেহ ধর্ম পরিবর্তন কাঁরত। (৬) দরিদ্র 
সাধারণ শ্রেণীর লোকের কাছে ইসলাম গ্রহণ সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার উন্নতির সোপানস্বরূপ ছিল। [৮ 0963 6০0 6119 166071778 10 
695698 01 13000%] স1)0 190 99৮ 10 180৪৭ 089079801 8100 01900, 
02) 609 00691702508 0513 01 1119 [77000 0182001870৯ 1799 910679069 
19দয 8001] 1170 8 07890 100-” কারণ যাহাই হউক, ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তবত্া অঞ্জগুলি বাদ দিলে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গল। 
একম্বান্্ অঞ্চল, যেখানে মৃপলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ । 


পশ্চিম ভারত 

উপরে বল। হইয়াছে, পূর্ব ভারতে বাপ্ল1 গোলমুণ্ড গেোঠীর প্রধান কেন্ত্র, 
এই কেন্দ্র হইতে উড়িস্বা ও আস'মে এই গোঠী সম্প্রসারিত হইয়াছে। 
পশ্চিমে বিহার ও বিহার হইতে পূর্ব যুক্ত প্রদেশ পর্যস্ত এই গোঠীর উপস্থিতির 
পরিচয় পাওয়] যায়। 

পশ্চিম ভারতে গোলমুগ্ড গোষী দক্ষিণ বেলুচীত্তান হইতে উপকূল বাহিয়' 
দক্ষিণ মুখে সম্প্রসারিত হইয়াছে । রিজ্‌লে পশ্চিম ভারতের এই টাইপের 
নাম দিয়াছেন মিখো-ড্রাবিভিয়ান এবং তাহার মতে গুল্ররাট হইতে কুর্গ পর্যস্ত 
এই টাইপকে দেখা ঘায়। 

এই টাইপফে সিখো-ড্রাবিভিয়ান নাম দিবার হেতু এই ষে, রিজলের 
ঘতে এই অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির সহিত সিথিয়ান জাতির সংমিশ্রণ হুইয়াছে। 
সিথিয়ান “বলিতে রিজলে চৈনিক ইতিহাসের 989 ও ভারতীয় ইতিহাসের 
শক বুঝেন। রিদুচী-আক্রমণের ফলে শফন্তান (সিষ্টান ) পরিত্যাগ করিয়া 
ইহার] বেলুচীত্তানের হধ্যে দরিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করে এবং: 
পশ্চিম পাঁজাবে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্পর্কে রিজলে 


২০৪ ভাবতবধের অধিবাসীর পরিচয় 


বলিতেছেন £হ 4 2079 010:080-0099163 7090019 10287 ৭6111 109 
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পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীব একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চল দক্ষিণমূখে 
চলিষ। দাক্ষিণাতা অভিক্রম কবিয়। কুর্গ পর্যস্ত শেষ হইয়াছে। পশ্চিম 
পাঞ্জাবে এঈ গোষ্ঠীকে আব “খিতে পাঞযা ষায না। উ্ভার পব ঁতিনি 
বলিতেছেন, এ, 16 90009171)10 10180 081৭ 1085 10270 009 01901 
9০95610180৭ আঃ0 19৮ 0900)191] 909 2:9%6 £2106 90101067501 6009 
ড$93৮ 00091) ঠা 1200] 3 11191 0102198৭88৭ ৪]0 1)100190 
1) 1189 [0707 ৮; ছার) 60090 60 6]19 ৭0061) 1001172190. 161 6119 
[07551012] 071)001510100 8110 00817001708 80098608 0 6189 
11৭7015 ”৮*১ অর্থাৎ তিনি আন্তমান কবিতেছেন যে, সিথিয়ানবা প্রথমে 
পশ্চিম পাঞ্জাবের বৃহৎ পগুচারণ ভূমিতে বাস করিতে আবস্ভ কবে। তাবপর 
সেখান হইতে চলিতে আবস্ত কবিষ! পূর্বদিকে ইন্দো-আরিয়ান জাতিব লোক 
পথ অববোধ কবিয়া আছে দেখিয়] দক্ষিণ মুখে চলিতে থাকে । দক্ষিণে 
তাহাদের লঙ্গে স্থানীষ ড্রাবিডিষান জধিবাসীদের সংমিশ্রণ হয়। এই 
সংমিশ্রণেব ফলে মাবাঠা জাতিব উৎপত্তি হইয়াছে। 

ইতিহাসেব মতে শকগণ তক্ষশীলায় বাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এজ 
বিজলে পশ্চিম পাঞ্জাবের উল্লেখ করা আবশ্তক মনে করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিম 
পাঞ্চাবের কাছে ইন্দো-সিথিয়া নামে পবিচিত সিন্ধুর উল্লেখ করেন নাই এবং 
বেলুচিস্তানের কাচ্ছি ব! মাক্রাণ হইয়া সিথিয়ান জাতি ভারতবধে প্রবেশ 
করিয়াছিল এই মত প্রকাশ করিবার পরেও বেলুচীত্তানের গোলমুণড 
টাইপের মধ্যে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথা ন1 বলিয়! ইরাণী সংশ্গিশ্রণের 
কথা বলিয়াছেন। 

রিজলের আযানথেপোষেদ্রক ০9০ ও সিদ্ধান্তে নান! ক্রটি বাহির 
হুইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ও “রেস মৃতষেন্ট' 
সম্বন্ধে তাহার জান অতিশয় সঙ্কীর্ঘ। তাঁহার অপ্গতিপূর্ণ নি্বান্তসনূহ 
নৃতত্ববিজ্ঞানী সদাজে পরিত্যক্ত হইলেও সাধারণের মধ্যে এই লকল লিখাত্তের 


পশ্চিম ভারত ২৪ 


প্রভাব এখনও বর্তমান। পশ্চিম উপকূল ও দাক্ষিণাত্যের গোলমৃণ্ড ও মিশ্র 
জাতিগুলির মধ্যে সিথিয়ান প্রভাবের থিওরী রষাগ্রসাদদ চন্দ বিস্তারিত 
যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন এবং এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, পশ্চিম 
ও পূব ভারতের গোলমুণ্ড জাতিগুলির মধ্যে সিথিয়ান ও মোঙ্গলীয় প্রভাব 
নাই, তাহারা আলপাইন ও পামীগী। গোলমুণ্ড গোঠীতুভ | এই মত নৃভত্ব- 
বিজ্ঞানী সমাজে সম্পূর্ণনপে গৃহীত হুইয়াছে। 

বেলুচীস্তান ও দিন্ধুর অধিবাসীদের সম্বন্ধে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কথ! 
বলিবাব সময় বিস্তারিত বল! হইযাছে। এই ছুই অঞ্চলে যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর 
সহিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ দেখা যায়, পশ্চিম উপকূল ধরিয়৷ আরও 
দক্ষিণে অগ্রসর হুইপ! গুজরাটে উপস্থিত হুইলে দেখা যায়, সেই গোলমুণ্ড 
গোঠী প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। উত্তব ও দক্ষিণ গুজরাট, মারাঠ। দেশ, 
কম্নাদ ও কুর্গে এই গোষ্ঠীর প্রাধান্ত দেখা যায়। 

পূর্ব ভারতে যেমন বাঙ্গলাকে গোলমগ গোষ্ঠির প্রধান কেন্ত্রু ব'লয়। ধর1 
হইয়াছে, পশ্চিম ভারতে গুজরাট ও মারাঠ] দেশকে সেইবপ কেন্দ্র ধরিলে 
দেখা যায় উত্তরে কচ্ছ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে এই টাইপের সহিত লম্বামুণ্ 
গোষীর সংমিশ্রণ হইয়াছে । পূর্বে মধ্য-ভারতের মধ্য দিয়া এই গোষ্ঠী 
অগ্রসর হইবার পর ইহাব অন্তিত্বের পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে। 

পশ্চিম ভারতে এই গোলমুণ্ড গোষ্ীর প্রাধান্য পূব ভারত অপেক্ষা অনেক 
বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী। নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে পশ্চিম ও পু ভারতের এই 
গোলমৃণ্ড গোষ্ঠী এক ও অভিন্ন, উভয়ের উৎপত্তি এক মূল গোঠী হইতে । 
এই গোলমুণ্ড গোগ্ী শক বা সিথিয়ান নহে, মোঙপীয় টাইপের সঙ্গে ইছার 
কোন সম্পর্ক নাই । সিথিয়ান জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার কয়েক 
সহশ্র বৎসর পূর্ব হইতে এই গোঠী ভারতধর্ষে রহিয়াছে । 

নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মতে তাত্রযুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড 
জাতির উপস্থিতির পরিচয় পাওয়! গিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণড 
জাতিগুলি ভাহাদের বংশধর । ইহার মাম ধেওয়] হইয়াছে আলপাইন, 
পামীরী বা দিনারিক জাতি। সিন্ধু উপত্যকা হইতে এই গোলমৃও জাতির 
সম্প্রসারণ সরদ্ধে দুই একটি মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে । ভাঃ গুঁহের মতে" 
তাবধুগের সিদ্ধু উপত্যকার যে গোলমুওড জাতিকে দেখ! যায় তাহার! 


২০৩ ভারতবর্ষের অধিবাঁসীর পরিচন্ 
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অন্তঞ্র আইকট্রেডের মতের সমালোচন। করিয়া! তিনি বলিতেছেন যে, 
সিক্কুধগের যে সকল মনুয্ব-দেহাবশেষ দিন্ধুদদেশে ও পাণ্তাবে পাওয়! গিয়াছে, 
তাহা হইতে এবং 'প্লজ লে, রমাপ্রসাদ চন্দ, থার্সটন, হর্ণেলীর সংগৃহীত তথ্য 
হইতে প্রমাণ হয় যে “[। 0016 ৮150]9 017362088] 00. 00 6009 ০569] 
11০] 57 (91 ৬৭ 1৯91010808 800. ১0367) 798969]]7 118100117090 2 
(গোলমুণ্ড জাতি ) 1000৭ 619 400037180 91800970 700 0139. [85008 
[0001861017১ (0678%9 48100719915 701. 12974 2190, 297) 

ডাঃ গুহের মতে চিত্রলে, গিণগিটে এবং নেপালেও এই জাতি প্রবেশ 
করিয়াছে । এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ডাঃ গুহ একটি পশ্চিম উপকূল 
ধরিয়া ও একটি পূর্বদিকে গাঙ্গে় উপত্যকা ধরিয়] এই জাতির দুইটি পৃথক 
প্রবাহ অগ্রসর হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
যাহারা পশ্চিম উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছল, তাহারাই দ্বাক্ষিণাত্য 
অতিক্রম করিয়। পূব উপকূলে পৌছায় এবং অঙ্্রের উত্তরাংশ ও উড়িস্তা হইয়া 
বাঙলায় উপস্থিত হয়। 

রমাপ্রসাদ চন্দের মতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কম্গাদ, অঙ্ক বঙ্গ বিহার 
ও উড়িষ্যার গোলমুণ্ড ও মধ্যমাকৃতি মত্তকের (মিডিয়াম হেডেড) জাতিসমূহ 
পামীর ও তাঁকল! মাঁকান অঞ্চল হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগত গোলমুণড 
জাতির বংশধর । ডাঃ হাটনের মতে খ্রীঃ পৃঃ ৩য় সহম্রকে ইন্দোসুরোপীয় ভাষা 
গোঠীর দরদ বা পিশাচ শাখার ভাষাভাষী গোলমৃণ্ড জাত পামীর ও ইরাণ 
হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। “ভা 0183 83090৪০ 0500 6০ 1085৪ | 
82069190 62)9 117009 51199 0211178 02 5160 609 020)09000 70819 092$00 
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পশ্চিম ভারত ২০৭ 


ত্বারপর বাঙ্গল। সম্বন্ধে ডাঃ হাটন বলিতেছেন ঃ “4. 7700-4100672018 
10109 00001861010, 01 & 1)50115090175110। 1900607701179 6১09 80090 
1776 10 39088] 10 0109 9886 1000 1007001) 10019 170870090. 10 0779 ৮95৮ 01 
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তাহার মতে বঙ্গদেশে এই জাতির ষে অংশ আসিয়াছিল, তাহ পশ্চিম 
উপকূল ধরিয়া যে অংশ অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের পরে সিন্ধু উপত্যকা 
হইতে পুবদ্দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

বৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের উপরে উদ্ধত মতগুলি মিলাইলে এই তথ্যগুলি 
পাওয়া যাইতেছে £ (১) পূর্ব ভারতের গোলমুণ্ড জাতি ও পশ্চিম ভারতের 
গোলমুণ্ড জাতি মোঙ্গলীয় বা পিথিয়ান নহে। (২) ইহারা উভয়েই এক 
গোঠীতুক্ত | (৩) এই গোষী হিন্দুকুশের উত্তরে ষে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে 
বর্তমানকালে দেখা ধায় তাহাদের সম্পকিত। (৪) এই গোষ্ঠীর পুবপুরুষগণ 
সিন্ধুযুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই নময়ে পশ্চিম উপকৃল ও 
পূর্ব ভারত মৃথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ৫৫) এই গোঠীর পূর্ব 
শাখার যধে) পড়ে বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার গোলমুণ্ড ও মধ্যমা" 
কৃতি মুণ্ডের অধিবাসিগণ। পশ্চিম শাখার মধ্যে পড়ে দক্ষিণ বেলুচীন্তান, সিন্ধু 
কচ্ছ, গুজরাট, কাধিয়াবাড়, মহারাষ্ট্র, কন্নাধ, কুর্গ ও তমিলনাদের গোল ও 
মধ্যমাকতি মুণ্ডের অধিবানিগণ। পশ্চিম নেপাল, চিত্র ও দরদিস্তানের গোন 
ও মধ্যমারুতি মুণ্ডের অধিবাসীর্দিগকে এই গোঠীতৃক্ত বল৷ যাইতে পারে। ডাঃ 
গুহ দিংহলের গোলমুণ্ড অধিবাসীদ্দিগকেও এই গোঠীতুক্ত বলিয়া মনে 
করেন। 

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড গোহীর অধ্যুষিত বিস্তৃত অঞ্চলগুলির 
প্রান্ত এলাকায় অন্ত গোঠীর সহিত সংষিশ্রণ প্রবল এবং কেন্দ্রীয় এলাকাগুলিতে 
এই জংষিশ্রণ অল্ন। এই কেন্ত্রগুলি হইতে উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে 
এই গোর্ীর গমন পথের চিহ্ন মিশ্র গোষ্ীতুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়। যায়। 

নিদ্ধু, কচ্ছ, গুরাট ও কাথিয্াবাড়ের রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি 
নম্বামৃও গোঠীভূক্ত অধিবাসীগণের কথ। পূর্বে বল! হইয়াছে। 

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কমা ও তামিলমাদের গোলমুও গোঠীতুক্ত জাতি- 


২১৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


গুলির পৃথক, বিস্তারিত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই । উপরে থে বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পূব ভারতের বাঙলা, পূৰ 
বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এবং পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কন্সাদের 
অধিবাসী জাতিগুলি এক গোলমুণ্ড গোতীতৃক্ত, ষেমন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের 
পাঠান, রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতিগুলি এক লম্বামৃণ্ড গোঠীতৃক্ত | নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানের মতে একদিকে বাঙ্গালী, পূর্ব বিহারী, উৎকলী, আসামী ও অন্যদিকে 
গুজরাটা, মারাঠী, কানাভীর্দিগের মধ্যে অন্ত সকল পার্থক্য সত্বেও জাতিগত 
(০,01০) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোঠীর সহিত সংমিশ্রণ 
ঘটিয়। থাকিলেও মূল গোঠীর পাধাবণ লক্ষণ (28617) €801)9]5 ও 078০৪61০০- 
91191১9 প্রবল । 


মধ্যভারত 


মধ্যভারত ও মধ্যগ্রদেশের অধিবাশীর্দের কথ। এক সঙ্গে বল৷ যাইতে 
পাবে। এই দুইটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আলাদা কোন গোষীর বা 
টাইপেব প্রাধান্ত নাই, চারিদ্িকের এঞ্চলগুলি হইতে জনপ্রবাহ বিচ্ছিন্নভাবে 
এই ছুই প্রর্দেশে প্রবেশ করিয়াছে । মধ্যভারতের মালতৃমির পশ্চিমে ও 
উত্তর-পাশ্চমে গুজরাট ও রাঞপুতান1, উত্তরে যুক্তপ্রদেশ, পূর্বদিকে ইহ 
ছোটনাগপুরের মালতৃমির সঙ্গে যুক্ত । গোলমুণ্ড গো্ঠীর মারাঠী, রাজপুতান! 
ও পশ্চিম ঘুকতপ্রদ্দেশ হইতে আগত রাঞ্পুত, জাঠ ও গুজরদিগকে এই এলাকায় 
দেখা ষায়। অধিবাশীদিগের মধ্যে একদিকে রাজপুতানার বিশিষ্ট উপজাতি 
ভীল, ভীলালা, মীনাদ্দিগকে দেখা যায়; আবার অন্যদিকে ছোটনাগপুর 
অঞ্চলে কোল, ভূমিয়া, খাসিয়া, মাঝি, কোরকু, করমাই এবং মধ্য প্রদেশের 
বৈগার্দিগকে দেখা যায়। কৃরষিপ্ৰীবী শ্রেণীর মধো রাজপুতামার কোল, মারাঠী, 
কুলবী, পূর্ব অঞ্চলের কু্মদিগকে দেখিতে পাওয়। বায়। 

মধাগ্রদেশ পূর্বদিকে ছোটনাগপুর ও উড়িয্যার পার্বত্য অঞ্চলের সাহত 
যুকত। দেখীয় রাঁজাগুলি ছাড়া মধ্যভারতের চারটি বিভাগেও প্রায় চৌদ্ধ লক্ষ 
আদিবাসী বাস করে। প্রাপ্ধ ৬* হাজার জর ও ৫ লক্ষ রাজপুত মধ্য প্রদেশের 
অধিবাসী | বেরারিসহ নধ্য এদেশের প্রায় ১ কোটি ৮* লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে 


দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ২৪৪ 


৫» লক্ষ মারাঠী ভাষাভাষী, ৪ লক্ষ উড়িয়া ভাগাভাষী এবং পূর্ব ও পশ্চিম 
শাখার হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৯৭ লক্ষ। 

যধাপ্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া! হায়দরাবাদ রাজো প্রবেশ করিলে 
দেখা যাষ যে, মধ্যভারত ও মধ্াপ্রদেশের যে বিশেষত্ব দেখ! গিয়াছে, 
এখানেও “সেইরূপ বিশেষত্ব আছে। কিন্তু এই বিশেষত্ব অন্ত গ্রকারের। 
চারিদিকেব অঞ্চল হইতে এই এলাকার মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগ্রবাহ 
গ্রবেশ কবে নাই | এই রাজ্য পশ্চিমের মারাঠী, দৃক্ষিণের কানাড়ী ও দক্ষিণ- 
পূর্বের অগ্ব-ভাষীদিগের নিজ নিক্গ অঞ্চলের অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া গঠিত 


হইয়াছে । 


দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী 


(ড্রাবিভিয়ান থিএবী ) 
প্রাচীনপন্থী নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ প্রায় পকলেই জাতিবাচক অর্থে 707%510157 
কথাটি ব্যবতার করিয়াছেন । আপুনিক নৃতত্ববিজ্ঞানীদের অনেকে জাতিবাচক 
অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। ড্রাবিভিয়ান কথাটির 
পরিবর্তে তাহার! মেডিটারেনীয়ান কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্ত এই দলের 
কেহ কেহ মেডিটারেনীয়ান ও ড্রাবিভিয়ানের মধ্যে, অন্ততঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
কোন পার্থকা আছে মনে করেন না? তীহাঁদের কথা কতকটা এইবপ, 
ভারতবর্ষে ষে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীকে দেখ যায়, তাহার। দ্রাবিড ভাষাভাষী 

স্বতরাং তাহাদ্দিগকে ড্রাবিভিয়ান জাতি বল] যায়। 
ধাহার! জাতিবাচক (রেশিয়াল টহিপ ) অর্থে ড্রাবিভিয়়ান কথাটি ব্যবহার 
করিতে চাহেন না, তাহার) বলিতে চাছেন, ভ্রাবিড়-গোষীর ভাষা ষে সকল 
জাতি ব্যবহার করে তাহার্দিগকে সাধারণ ভাবে ড্রাৰিভিয়ান জাতি বল! 
যার়। এই নামকরণ ভাষাতত্ববিজ্ঞানীর | জ্রাবিড় দেশের অধিবাসী বলিয়। 
ড্রাবিডিয়ান নাম দিতে হইলে শুধু তাষিল জাতিকে এই নাম দিতে হয়। 
কানাড়ীভাষীর দেশ কর্ণাট, তেলেওভাষীর দেশ অঙ্ক ও মলয়ালীভাষীর দেশ 
কেরঙগ। কর্ণাট, অঙ্ধ ও কেরন এই তিনটি দেশের অধিবালীকে ড্রাবিভিয়ান 
জাতি বলিবার কোন কারণ নাই। তামিল ও এই তিনটি অঞ্চলের ভাষা 


১টি 
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গ্রাবিড়ভাষা গোরষঠীতূক্ত, এইজন্য এই চাঁরিটি অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে 
ড্রাবিভিয়ান জাতি বলিয়া আখ্য। দেওয়। ভাষাতত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব, 
নৃতত্বিজ্ঞানী এইভাবে গোষ্ঠী বা জ্জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা 
ত্বীকার কবিতে পারেন না। নৃতত্ববিজ্ঞান মতে জাতির স'জ্ঞ নিধ্ণারণ 
কবিবাব আলাদ। সুত্র আছে। 

আধুনিক নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ ড্র!বিডিয়ানের পরিবছে মেডিটারেন+য়ান 
নামটি ব্যবহার করিলেও সাধারণ লোকের মনে যে ধারণ একবার বদ্ধমূল 
হষ্টয়াছে, তাহ! দূর করা অতি কঠিন। সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত 
ষে, দ্রাবিড়ভাষাগোর্ঠীর ভাষা যে সকল জাতি ব্যবহার করে তাহার! 
ডাবিডয়ান বা দ্রাবিড় জাতি। এই দ্রাবিড় জাতির কয়েকটি শাখা 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও তাহার দক্ষিণে পেনিনস্চর ই'গুয়া ব। ভারতীয় 
উপদ্বীপ অঞ্চলে বাস করে। এই দ্রাবড জানত উত্তর ভারতের জাতি সমূহ 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

এই প্রচলিত বিশ্বাসকে একটি দৃঢযূল বৃক্ষের শঙ্গে তুলন1 করিলে দেখা 
ধাইবে, এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা। অনেক দৃর প্রসাঁবিত হইয়াছে। পণ্ডিত 
সমাজ বিঙিন্ন ভাণ্ডার হইতে রস স" গ্রহ করিয়। দিয়া এই সকল শাখা প্ুশাখার 
সম্প্রসারণ ঘটাইযাছেন। শাখা প্রশাখা বলিতে কি বুঝায় তাহাব একটু 
পরিচয় দেওয়া] হইতেছে। 

আর্য শাতির বহু পূর্ব দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। আর্ধজাতি 
ষখন ভারত আক্রমণ করে, তখন সিন্ধু উপত্যকা সমেত সমগ্র উত্তর ভারতে 
তাহাবা ছড়াইযা পড়িয়াছিল। কঠিন ও দ্বীর্ঘকালম্থায়ী সংগ্রামের ছারা 
ইহাদ্দিগকে পরাজিত ও বিতাডিত করিয়। আর্ধঙ্তাতি আপনার্দিগকে পাঞ্জাবে 
গ্রতিঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর্য জাতির চাপে জ্রাবিড় জাতিকে 
ক্রমে উত্তব্র ভারত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইতে তইয়াছিল। 
স্বাবিড় জাণ্তর নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতা অধসভ্য যাঁধাবর 
আর্য জাতির সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ছিল। খখেদে না হউক, 
উপনিষদ্বগুলিতে যে উন্নত, দার্শনিক চিস্তার পরিচয় পাওয়৷ যায় তাহ! ই 
পরাজিত, সভ্য ভ্রারিড় জাতির দান। হন্ছুধর্মে যে স্ট্রীদেবভার উপাঁপনার 
বাহুল্য দেখা যায় তাহাও এই জ্ঞাবিড় জাতির দান। উত্বর ভারতে 
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ছিন্দুদ্িগের মধ্যে যে সকল আচার-অহুষ্ঠান প্রচলিত, তাহার অনেকগুলি 
ভ্রাবিড জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে। 

ড্রাবিডিয়ান খিওন্নীতে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
অতিক্রম করিয়া বেলুচীম্তানের ধা দিয়া দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়াছিল। বেলুচীস্তানেব ব্রাহুইদ্দের (%)0) ভাষ। ভ্বিভ ভাষার 
সম্পকিত। এই ব্রাহুই ভাষা, প্রমাণ করে ষে ভ্রাবিড় জাতি বাহির হইতে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার] পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে 
আসিয়াছিল। এই আর্দি বাসভূমি হইতে তাহারা শ্ী-্েবতার উপাসনা, 
মাতৃতাস্ত্রিক পারিবারিক প্রথা (5080551085), দেবদাসী প্রথ। প্রভৃতি 
আনিষাছিল। এই দ্রাবিড় জাতিই সিন্ধু উপত্যকার গৌরবময় সভাতা 
গড়িয়া তুলিনাছিল। 

হুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক হল এবং আরও কেহ কেহ বলিয়াছেন, মেসোপটে- 
মিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে যাহার! স্থমেবীয়ান নামে পরিচিত তাহাবা বাস্তবিক 
দ্রাবিড় জাতি । অতি প্রাচীন যুগে দ্রাবিড়গণ সমুন্র অতিক্রম করিয়! ভারতবর্ষ 
হইতে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় (স্থমের ) উপনিবেশ স্থাপন করিয়। প্রাচীন 
যুগের প্রসিদ্ধ স্থুষেরীয় সভ্যত! গড়িয়া তুলিয়াছিল। আবার কোন কোন 
পত্ডিত্ের মতে মেসোপটেমিয়া হইতে দ্রাবিড়ভাষী মেডিটারেনীয়ান জাতি 
সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়। তাঅধুগের সিন্ধুসভ্যত! গড়িয়া তুলিয়াছিল। 

দ্রাবিডিয়ান থিওরীর মূল কত গভীর ও শাখা প্রশাখ। কত বিশ্তুত, তাহ 
দেখাইবাঁব জন্য পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মতের উল্লেখ কর] হইল । 
বল। বান্ছল্য, মকল তই অন্ভমান, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিত্তিশৃন্ত অহ্যানমান্র। 
কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমানের পশ্চাতে অর্ধ-পরিস্ফুট অভিগায় বা উদ্দেশ্ত যে 
নাই, ভাহা বল। যায় ন|। 

এইবার ড্রাবিভিয়ান থিওরী অর্থাৎ ড্রাবিডিয়ান ভাষা! হইতে জাতির হৃষির 
ইতিহাস সন্বদ্ধে কিছু বল! গ্রয়োজন। 

ড্রাবিডিয়ান থিওরী ও ড্রাবিভিপ়্ান জাতির শ্রষ্ট। মান্াজের বিশপ 
ক্যান্ডওয়েল। 

ক্যান্ডগয়েন তাহার বিখ্যাত গ্রস্থে (00750706585 ৫0701717207 07 08৫ 
1072819885 01904771%080 1 72087948) দক্ষিণ ভারতে গুরচলিত 
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ভাষাগুলিকে ড্রাবিভিয়ান ভাষাগোঠী নাম দিয়! এক গোঠীতুক্ত করেন। তামিল 
ও অন্ধ দেশের বৈয়াকরণগণ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির এইরূপ কোন সাধারণ 
নাম দেন নাই। কোলব্র,ক, ক্যারী প্রমুখ প্রাচীন প্রাচাত্তত্ববিদ্গণের মদে 
দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উত্ভতৃত। ডাঃ পোপ দক্ষিণ ভারতীয় 
ভাষাগুলিকে সংস্কতের সম্পফিত মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
(70507) 36951৭02) দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির যে অংশ সংস্কৃত নহে, 
তাহ ভারতবর্ষের নিষা্ষগোষ্ঠীর ভাষা । 

বিশপ ক্যান্ডওয়েল এই মতের বিবোধী। তাহার মতে এই ভাষাগুলি 
সংস্কৃতের সম্পকিত নছে। ইহাদের যূলভিতি প্রাকৃ-আর্য যুগের সিথিয়ান ভাষ!। 
কিন্তু তাহার কল্পিত এই প্রাকৃ-আর্ধ যুগের সিথিয়ান হইতে উদ্ভুত ভ্রাবিভ ভাষা 
সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থের অন্যজ্জ তিনি স্বীকার করিতেছেন £ 4৭)5979 78 770 
1):001 01 107৮5109180, 9001) &১ ৪ 1000 16 200৩ 1)95106 0101719090 
[17001 1)91019 [0705711%)ন 0009 701) 70. 871 1059510195% 
0916158601৮ 8100956০18৮ 1990]. 179. অথাৎ ভ্রাবিড় ভাষাকে 
বর্তমানে ষেরূপে দেখিতে পাওয়! ধায়, কুমারিলের পূর্বে তাহার বিশেষ অগ্তিত্থ 
ছিল না। ভ্রাবিভ ভাষার অন্থশীলন জৈনদের দ্বারা আর হুয় বলিয়া মনে 
হয়। 

সে ধাহ! হউক, যে প্রাকৃ-মার্ষ যুগের সিথিয়ান ভাষার কথা ক্যান্ডওয়েল 
বলিয়াছেন, দেখা যায় যে. তাহার মতে তাহ ইন্দো-সুরোপীয়ান গোঠীভৃক্ত। 
দ্রাবিড় ভাষাকেও তিনি ইন্দো-সুরোপীয়ান গোঠীভূক্ত বলিয়! মনে করেন। 
তাহার তে উগ্রো-ফিনিস ভাষার সঙ্গে ইছার সম্পর্ক আছে | দেখ! যাইতেছে, 
সংস্কতের সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার পার্থক্য প্রমাণ করিবার জন্ত অনেকথানি কাজি 
খরচ করিয়] ঘুরিয়! ফিরিয়া! তিনি দ্রাবিড় ভাষাকে সংস্কতের সহিত এক 
ভাষাগোঠীভৃক্ত বলিতেছেন। 

ভাব! সম্বঙ্ধে এইরূপ সিদ্ধাত্ত করিবার পরে তিনি ড্রাবিডিয়ান জাতির 
কথায় আসিয়াছেন। তাহার মতে ভ্রাবিডিয়ান জাতি সিথিয়ান। তিনি 
বলেন, ছুই দল সিখিয়ান জাতি প্রাকৃআর্ যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। 
ড্রাবিডিয়ান জাতি প্রথম আক্রমণকারীঘের দলভুক্ত । আর্য জাতি ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিবার কিছু পূর্বে দ্বিতীয় ঘল, সিথিয়ান জাতি ভারতবর্য আক্রেষণ 


দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ২১৩ 


করিয়াছিল। ইহার! গ্রথম দলকে অর্থাৎ ড্রাবিভিয়ানদ্িগকে উত্তর ভারত 
হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। আর্ধ জাতি দ্বিতীয় দলের সিথিয়ানদদিগকে 
পরাজিত করিয়া আপনার্দিগের সমাজের মধ্যে শৃত্ররূপে তাহাদিগকে গ্রহণ 
করে। ড্রাবিভিয়ান জাতি আদিয়াছিল মধ্য এশিয়া হইতে । আর্য জাতির 
সহিত তাহাদের নম্বন্ধ বরাবর বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। 

নৃতত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় ড্রাবিভিয়ান জাতির সেই দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশপ ক্যান্ডওয়েলের মত এই যে, তাহার্দের টাইপ ও 
আর্জজাতির টাইপ এক । “1718108] 609 01 719 101৮5101878 98708 
8 01196 01 6109 415808৮ (007770576/86 270171567. ১৮৭৫ থীষ্রাবের 
সংস্করণ, পৃঃ ৫৫৮) তাহাদের টাইপ ককেশিয়ান বা আর্য টাইপ হইতে অভিন্ন। 
[17911 0158108] 6509 02000991810 07007701095] 100 45508-৮ 

এ, পৃঃ ৫৬০ 

তাঁহার মতে ড্রাৰিডিয়ান মত্তকের আরুতির সঙ্গে যুরোপীয়দের মন্তকের 
আকৃতির তুলনা করা যাইতে পারে। 4119 10755190180 6509 01 70880 
চ/1]] 6৮10 10981 0019 0.1760613 00200709790. 7101 01)9 170100980,25 

_এী। পৃঃ ৫৬২ 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, ড্রাবিডিয়ান জাতির ঠাহিক লক্ষণ যদি আর্য 
জাতির দৈহিক লক্ষণ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন 
গোঠীতুৃক্ত মনে করিবার কারণ কি? বিশপ ক্যান্ডওয়েল এ গরস্ট্ের উত্তর 
দেওয়। আবশ্তক মনে করেন মাই। তাহার বক্তব্যের মর্ম এই যে, দৈহিক 
লক্ষণ অভিষ্গ হইলেও ড্রাবিডিয়ান জাতি ভিন্ন গোষ্ঠীতুক্ত। তিনি বলিতেছেন 
“47009 10781 09869 11851018178 ৫1810) (0 1১9 168%7090 88 6106 1001956 
£81079896116%61598 0: 6109 2209. 1110910 17056163610705 8100 03801097 10859 
0991. 7 801990, 1006 56 58 076 107650:501 04000 68750711009 % 
27687 9০88.) এ, পৃঃ ৫৬২ 

অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ড্রাবিভিয়্ানগণ ড্রাবিডিয়ান জাতির বিশুদ্ধ প্রতিনিধি। 
তাহাদের সমাজ ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি আর্ধ জাতির ছার। প্রভাবিত 
হইলেও তাহাদের ধমনীতে বহিতেছে বিশুদ্ধ ড্রাবিভিয়ান রক্ত । 

ধাহাদের ভাব! ইন্দো-ছুরোপীয় ভাবাগোষ্ীর এবং যাহাদের জাতি-লক্ষণ 


২১৪ ভারতবর্ষের অধিবাঁসীর পরিচয় 


বা টাইপ আর্ধদিগের টাইপের অন্থরূপ, তাহাদের ধমনীতে বিশুদ্ধ ড্াবিভিযান 
রন্ত কোথ। হইতে আসিল এবং তাহাদের রক্ত আর্য না হইয়। ডাবিভিয়ান 
হইল কেন, বিশপ ক্যান্ডওয়েল তাহা কিছু বলেন নাই। 

কিন্তু বিশুদ্ধ ড্রাবিভিযান রক্ত লইয়। ঘষে ড্রাবিভিয়ান জাবি জন্ম এইভাবে 
বিশপ ক্যান্ড গদেলেব হাতে হইল, তাহা ক্রমে বাড়িতে ও শক্তি সঞ্চয় করিতে 
লাগিল প্রথম যুগেব যুবোপীয় নৃতত্ববিজ্ঞানীর অকুপণ দেহ ও আদর পুষ্ট হইয়া । 

স্যর হারবার্ট রিজলে ভান্ুতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতত্ববৈজ্ঞানিক জরীপ 
করিয়। এই মত প্রকাশ করিলেন £“ 7008 10175510120 &509  63690070£ 
0 065 101) 00 8119 41195 01 00৭ (381189ন, 0170. 007550176 6106 17013 
01 81777৮১ [75 0915080) 609 060605] 000027109৭১ 6108 2200৭ ০৫ 
0210৮: [0915 8110 00706% টি5৫9০:.৮ সিংহল হইতে গাঙ্গের উপত্যকা 
পর্যন্ত এবং সমগ্র মাঙ্জাজ, হাষদরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতের অধিকাংশ 
অঞ্চল ও ছোটনাগণপুবে ড্রাবিভিয়ান গা্ীকে দেখা যাঁয়। 

অন্ঠান্ন অঞ্চলে ড্রাবিডিয়ান জাতির সহিত আর্য, সিথিমান এবং 
মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ড্রাবিডিয়ান জাতি তাহার মতে লম্বামুণ্ড। 
রিজলে ষে ড্রাবিভিয়ান জাতির '্রতিনিধিগণের নৃতত্ববৈজ্ঞানিক জরীপ 
করিয়াছেন, সেই সকল প্রতিনিধির মধ্যে মাত্রাজেল কয়েকটি জেল, শ্তরিবাঙ্কুর, 
মালাবার, নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল, মহীশৃর, কুর্গ, রাজপুতানার মেবার, 
ছোটনাগপুর, াওতাল পরগণ। ও পশ্িমবঙ্গের বিভিন্ন জাতির লোক আছে । 
নৃতত্ববিজ্ঞানের হিসাবে ইহাদের মধ্যে গোলমুণ্ড, লম্বামুণ্ড, মধ্যমারতি 
মুণ্ডের লোক রহিয়াছে । দৈহিক বা জাঁতি-লক্ষণ অন্ুপারে বিচার করিলে 
রিজ্‌লের ড্রাবিভিয়ান জাতির মধ্যে বিভিন্ন টাইপের লোক দেখ! যায়। 
নৃতব্ববিজ্ঞানী হিসাবে রিজলে এই ব্যাপারটিকে তাহার মতবাদের পক্ষে 
বাধ! বলিয়া মনে করেন নাই | 

পরবর্তী নৃতন্ববিজ্ঞানীগণ রিজলের বণিত দ্রাবিড় জাতিকে প্রাক- 
ড্রাবিভিয়ান ও ড্রাবিডিয়ান এই ছুই গোঠীতে ভাগ করিলেন । এই ছই গোঠীই 
লঙ্বামু্ড কিন্তু না্িকা ও মুখের গঠনে এবং অন্তান্ত কয়েকটি বিষয়ে ছুই 
গোষঠীর মধ্যে পার্থকা আছে। ড্রাবিভিয়ান জাতি তাহাদের মতে লম্থামুণ 
হইলেও গোলমৃণ্ড কামাড়ী, কুর্গী, কয়েকটি গোলঘৃণ্ড তামিল উপজাতি 


দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ২১৫ 


ডানিভিয়ান গোষীভৃক্ত হইয়! বহিল এই কারণে যে আহার! বিশপ ক্যান্ড- 
ওসেলের উদ্ভাবিত ড্রাবিণিষ্ান ভাম*গোষ্ীর অন্তভূতি ভাষা ব্াৰহাব করে। । 

ই'হাদেন পরবর্তা নৃতত্ববজ্ঞানিগণ প্রাক-ডাবিডিয়ান গোঠীকে প্রোটো- 
অষ্টালগ্ডে নাম দিলেন | ড্রাবিছিয়ান গোঠীং নাম পবিবর্তন করিযা তাহার 
যেডিটাবেনীয়ান নাম দিলেন। তীাহাব। মনে কবিলেন, তামিল বা দ্রাবিড 
ভাষাব নাম অন্গসারে তেলেণ্ড কানাভী, মলয়ালী, কোদাগু-ভাষী 
জাতিগুলিকে ডাপিভয়ান বা দ্রানিভ নাম দেওষা ভ্রাপ্তিযুলক্। এই 
মেডিটাবেনীযান বা পূর্বেব ড্রাবিপ্ডয়ান গোঠীকে আবাব প্যালী- 
মেডিটাবেনীয়ান ও ম্নেডিটাবেনীষাঁন বা যুবোপষেড মেডিটারেনীয়ান নামে 
ছুইটি টাইপে ভাগ করা হইয়াছে । 

এই দলের নৃতত্বনিজ্ঞানিগণ স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে. কানাডী ও 
তামিল-ভাষী অনেকগ্তলি উপন্গাতির মধ্যে লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান 
টাইপেব সঙ্গে পাশচাতা গোলমুণ্ড টাইপেব প্রবল সংমিশ্রণ দেখা যায়। 
কোদাও-ভাষী কুর্গী জাতি গোলমুণ্ড। মলযালী-ভাষী নায়ার জাতির মধ্যে 
গোলযৃণ্ড টাইপেশ সংমিশ্রণ বহিয়াছে | 

এ সম্বদ্ধে পণ্ডিতসমাজেব সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা! করিলে এই প্লাভায় 
ষে, রিজ লে-বণিত ড্রাবিভিশান গোঠীব ক্ষণ প্রধানতঃ প্রোটো-অষ্রালয়েড 
বা নিষাদগোষ্ঠীর মধে) দেখ| যায় এবং কয়েকটি প্যালী-মেডিটারেনীয়ান 
জাতিব মধ্যে দেখ! যায়। উহাদের ভাব। মুণ্ডা। মেডিটারেনীগান গোষ্ঠীর 
জাতিগুলির মধো এই লক্ষণ দেখা যায় না। 

এই সকল সিদ্ধান্তে ফলে ড্রাবিভিয়ান বলিয়া “কান টাইপের ব জাতির 
অস্তিত্ব অনেকখানি সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে শেষ দিদ্ান্তে 
আসিবার পূর্বে আরও কম্ক্জেন প্রসিদ্ধ নৃতন্ববিজ্ঞান্টীর মতের উল্লেখ করা 
গ্রয়োজন। 

জার্সান নৃতত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেডের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে 
যাহার! ভ্রাবিড় বলিয়া উল্লিখিত, সেই তামিল জাতি প্রাচীন নিগ্রো 
গোরঠীর সহিত ইগ্ডিড জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত । ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
মধ্যে এক বৃহৎ অংশের তিনি ইগ্ডিড জাতির নাম দিয়াছেন । এই ইঙ্ডিভ 
জাতি তাহার মতে দক্ষিণ ইউরোপের জাতির একটি শাখা। অর্থাৎ ইহার 


২১৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


অন্যান্য নৃতত্ববিজ্ঞানীদের বণিত মেডিটারেনীয়ান গোঠীতৃক্ত । নামকরণে 
চমকপ্রদ নৃতনত্ব ধেখাইলেও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী সম্বন্ধে আইকষ্টেভের 
মতে প্রকারাস্তরে ড্রাবিডিয়ান থিওরীতে বিশ্বাসী পণ্ডিত্দিগের মত হইতে 
পৃথক নহে। 

একজন পর্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ষে, দ্রাবিড় বা তামিল জাত 
মালয় জাতির সহিত সম্পকিত এবং তাছারা দিংহল হইতে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল। ইটালীয়ান নৃতন্ববিজ্ঞানী জিউফ্রিদা রুগগেরীর (:010909) 
78৫07) মতে ড্রাবিভিয়ান জাতি (গল্পা, সোমালী প্রভৃতি জাতি বাদে) 
ইথিওপিয়ান জাতির সহিত সম্পকিত। 

প্রমিদ্ধ ইংরাজ নৃতত্ববিজ্ঞানী হেডেনের মত এইরূপ £. 1025510921১ 
& €91081%] $6207 1002 0019 02910 00001501010 01 6159 109০9011995 
819 1011590 %/16]) 01591 15999 10) 00188%17 018003 010 00005 030011)1% ও 
17727 10-101575019] ৭618122,১ 

অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের প্রধান অধিবাসীদের সাধারণ নাম ড্রাবিভিয়ান। 
কমেস্টি অঞ্চলে অন্যান্ত জাতির সঙ্গে তাহাদের সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং 
তাহাদের অনেকের মধ্যে প্রাকৃ-ড্রাবিভিয়ান গোষ্ঠীর লক্ষণ দেখ! যায়। 
তারপর এই জাতির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া ভিনি বঙ্গিতেছেন £ 4778) 
11617717719 100 10181) 10180] 91011) 0:01101)00901)8110.  65019911 
119০0112106” অর্থাৎ ইহাদের চুলের প্রাচুর্য, জাম ও কালে! গাত্রবর্ণ ল্বামুও 
ও বিশেষভাবে স্থুল নাসিক দেখা যায়। ইহার পর অন্তান্ত ড্রাবিভিয়ান 
টাইপের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন 2 “4৭ ৪ 2019 00979 
17 & 11601602130 181৮ 010. 6109 1808 8100 1170108+5, (38095 01 0080), 
অর্থাৎ তাহাদের মুখে ব৷ গায়ে সাধারণতঃ চুল দেখা যায় না। 

জাতি-লক্ষণের প্র্ন ছাড়িয়া! ভাঃ হেন ইহার পর ড্রাবিডিয়ানদিগের 
ভারতবর্ষে আগমনের সময় ও ড্রাবিভিয়ান কৃষ্টি সম্বন্ধে একটু গবেষণ! 
করিয়াছেন। ইহা অপ্রামজিক বলিয়। এখানে এ সম্বন্ধে কিছু বল৷ হইল ন|। 
অবশেষে তিনি মস্তব্য করিতেছেন £ “90681876 £9109281155 ০96:6512 
80008 10) 806 609 13121097 689698 01 90০6) [0919 82011916 1১8৮ 
2 68890 6০ 106 01181098 10510150 0008150690186108 $0৩ 10৬93 
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৯1201%620, অর্থাৎ জাধারণভাবে বলা যায় ষে দক্ষিণ ভারতের 
অধিবাসীদের কতকগুলি উপজাতি ও উচ্চবর্ণের জাতিণের মধ্যে ষাহাঁকে 
মৌলিক ড্রাবভিয়ান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে কর! হয় তাহা দেখ ধায়। নিয়ত 
শ্রেণী এবং অস্তাজদ্বিগের মধো প্রাকৃ-্ডাবিভিয়ান 'লক্ষণের প্রাধান্য দেখ! 
যায়। মধ্য শ্রেণীগুলির মধ্যে কম বেশী সংমিশ্রণ দেখা যায় । কথার ভাবে 
বুঝা যায় যে, এ 01161141 1)07970107 01051506908610ন বা ডাবিডিয়ান 
জাতির মৌলিক লক্ষণগুলি +ক, সে সম্বন্ধে ডাঃ হেডনের “নজের কোন স্পঈ 
ধারণা নাই। এইভ্ন্ক তাহার সমগ্র বক্তব্য অস্পই | তাহার বণিত জাতি- 
লক্ষণগুলিও ঠিক নহে । মেডিটারেনীয়ান ও ড্রাবিভিয়ান এক গোষ্ঠী হইতে 
উত্তত হওয়া! সম্ভব এই উঞ্গিতও তিনি করিয়াছেন । 

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ড্রাবিভিয়ান বলিয়। পৃথক একটি গোঠীর অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিবার জগ্ঠ ষে ধরণের সাক্ষ্যগ্রমাণ উপস্থিত কর! প্রয়োজন ডাঃ 
হেডন রিজ্লের ও্থ ও তাহার সংগৃহীত তথ্য হইতে সেরূপ সাক্্য-গ্রমাণ 
পান নাই। তাহার নিজেরও এ সম্বদ্ধে কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই। 
কিন্ত একট পৃথক ড্রাবিডিয়ান জাতির অস্তিত্ব এত বহুল প্রচারিত হইযাছে 
যে, তিনি এই অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করিতে সাহস পান নাই বা অস্বীকার 
করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এইজন্য ড্রাবিদ্ভিয়ান কৃ্টির কথা এবং 
“০19৮ 819 6810 60106 0718108] 1025519150 0105190697186165, এই 
যুক্তি ব্যবহার করিতে হইয়াছে । এ ষেন কতকট1 বিশপ ক্যান্ডওয়েলের 
50019 1078510197 10100৫. 1019 10 61087 ৮9015.৮-এর অনুরূপ যুক্তি | 

বিশপ ক্যান্ডওয়েল তামিল জাতির প্রাচীন নাষ হইতে দক্ষিণ ভারতীয় 
ড্াঁবিভিয়ান জাতি হাটি করিবার পর হইতে মুরোপীয় পণ্ডিত মাজ অশেষ 
চেহের সঙ্গে এই জাতিকে লালন পালন করিয়া! আসিতেছেন। এজন্য দেখা যায় 
থে, প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্তে আপিবার সাধারণ নিয়মের অনুসরণ না করিয়া 
এক্ষেত্রে তাহারা সিদ্ধান্তের ত্বপক্ষে গ্রমাণ আবিষ্কারের চেষ্টায় আপনাফিগকে 
নিযুক্ত করিয়াছেন । 

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী তামিল, কানাড়ী, তেলেগু ভাষাভাষী ছ্বাতি- 
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গুলির মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের লোক আছে। উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেলী 
পর্যন্ত অঞ্চলে কতকপ্চলি গোলমৃণ্ড জাতির একটি বেষ্টনী দেখা যায়। অন্থাত্র 
দেখান হইপ্লাছে যে. উত্তর ভারতের লম্থামুণ্ড গোরঠী ও দক্ষিণ ভারতের গোঠীর 
মধ্যে জাতিলক্ষণ্রে "দক দিয়! সামান্থ পাণক্য দেখ। যাগ্স। উত্তর ভারতের 
পূর্ব ও পশ্5ম অঞ্চলের গোলমুগ্ড গোষ্ঠীকে পঞ্ডিতগণ পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষঠী 
বলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যে গোলমুণ্ড টাইপের সংষিশরণ 
দ্বেখা যায়, পণ্ডিতগণের মতে তাহ। পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গ্োো্ঠীর সংমিশ্রণ । 

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কষ্টির পার্থক্যের কথ] বল। হইয়াছে । এই কৃষ্টির 
পার্থক্য কেহ কেহ ড্রাবিভিয়ান জাতির অস্তিত্ব ও পার্থক্য প্রমাণ করিবার 
উদ্ছেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বঘ্ধে আলোচনার স্থান এখানে নাই। 
সংক্ষেপে এই মাত্র বল? যায় ষে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টির মধ্যে মৌলিক 
কোন পার্থকা নাই, খাহাকে 175] 09601181695 বল যায় তাহার উপর 
অনাবশ্যক শের দেওয়। হইয়াছে উদ্দেশ্য সাধনের অভিগ্রায়ে | 

দ্রাবিড় কথাটি বিশপ ক্যান্ডওয়েল যথেচ্ছ ব্যবহার কগিয়াছেন। পঞ্চ 
ভ্রাবভের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে আছে যেমন পঞ্চ গোঁড়ের উল্লেখ আছে। 
কিজু পঞ্চ দ্রাবিড়ের তালিক। হইতে ক্যান্ডওয়েল ভ্্রাঁবড় কথাটি যেভাবে 
ব্যধহার করিয়াছেন তাহার কোন সমর্থন পাওয়া যাক্স না। তামিল, অঙ্ধ, 
কানাড়ী, মারাঠি ও গুজরাটি, এই পাঁচটি লইয়া! পঞ্চ দ্রাবিড় । পঞ্চ দ্রাবিড় 
কথাটি কি অর্থে ব্যবহার কর। হইয়াছে তাহ। জান] যায় না। ভাষা ও জাতি 
কোন ঠিসাবে এই পাঁচটিকে এক দণ্তুক্ত করা ধায় ন1। মলাক্জালী ভাষ! 
অধুাষিত সমগ্র কেরল এই তালিক1 হইতে বাদ পর়্তেছে। আবার ভিন্ন 
ভাঁষা গোষীর অ্ তৃত মারাঠ। দেশ ও গুজরাট তালিকার মধ্যে পড়িতেছে। 

ড্রাবিডিয়ান জাতির দৈহিক লক্ষণ আর্য জাতির দৈহিক লক্ষণের অন্রূপ, 
কৃি আর্ধপ্রভাবান্বিত (415803598) এবং ভাষা ইন্দো-ঘুরোপীয় ভাষা 
গোষ্ঠীভূক্ত, কুমারিল ভট্ট্ের মাবিভাবের কিছু পূর্বে বর্তমানে যে ভ্রাবিড় ভাষ! 
দেখিতে পাওয়। যায় তাহার উৎপত্তি সম্ভবতঃ জৈন শান্ত্রকারদের হাতে 
হইয়াছে, বিশপ ক্যান্ডওয়েলের এই সকল মতের উল্লেখ কর! হ্ইয়াছে। 
তাহার মতে ড্রাবিডিয়ান পভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ দ্বেখ। ধায় প্রাচীন পাণ্য 
রাজো | কিন্তু) *01015 15111556100 8882008 60 00959 10890 1005054 10: 


্ক্ষিণ ভারতের অধিবালী ২১৯ 


185 25010. 7659101009106 60 6100 11001721709 01 % নি1909 ৭101) 01 51081] 
(01017118৭01 ৭7৭ 017090 118177150 5 টিতেশা এথাটিতা [0৩ (পৃঃ 
১১৯ ) অর্থাৎ এই সভ্যতাব দ্রুত বিকাশ ঘটিষ'ছিল উত্তব ভাবত হইতে আগত 
আর্য ওনিবেশিক, প্রধানতঃ ব্রাঙ্ষণদিগেব প্রভাবে | তাহ' হইলে কান্ড- 
ওয়েলেব মতে ড্রাবিভিয়ান সন্যতাব প্রাচীনতখ বিকাশ যাভাকে বল। ষায় 
তাহার মূলে ছিল আার্-পভাব। প্রাকৃ-আধধযুগের ড্রাবিভিযান সত্যতা সম্বন্ধে 
তাহার মত এই ষে, ড্রাবিভিধানদিগেব দর্শন ও ব্/াঁকবণ সম্বন্ধে কোন ধাবণা 
ছিল না। 75, 1751 700% %1001790 1015011 006 00081 0155016780৪ 
0 01111৭96101) ” 

ড্রাবিডিয়ান জাতি অম্থন্ধে বিশপ ক্যাঞ্ডএয়েল ষশগুপি মত প্রকাশ 
করিযাছেন তাহা একত্র কবিয়] কিসের শিভিতে বা কোন্‌ প্রমাণে বলে 
তিনি এই জাতিকে আর্গোষ্ঠী ভইতে [৬ মনে করেন তাহ। অচ্ণখান 
করিলে দেখা যায় যে, মংস্কৃত ভাষান নাহ প্রা।বড ১।যার মধ্যে এইবপ 
কয়েকটি শব্দের আস্তিত্ব ছাড়া আব কোন -ম।৭ (তান উপাহত করিতে 
পারেন নাই। 

1বখপ ক্যান্ডওয়েনেব গ্রন্থ প্রশাশিত ২হলে চ0, ১0069 01 8০061782 
1০11৯ নামক গ্রন্থের সঙ্কলয়িত শিঃ গোভাব নাষে এক ইংরা্ ভদ্রলোক 
ড্রাবিডিয।ন জাতি সিথিষান সম্পঁ ত, ক্যান্ডওএ্রেনেব এই মতেব সমালোচন। 
করেন। এই সমালোচনার এধ্যে নৃতত্ববিজ্ঞান বা ভাষাতত্বাধঞ্জানের কোন 
কথা নাই। গ্রন্থের পরবতী সংস্কবণের বখপ এই সমালোচনার উল্লেখ 
করিয়া! লিখিয়াছেন £ “16 (81 78) 90815109716 01 8956 0108] 
800. 00110105] 10000881769 ৮০ 029৮9 0159 6119 10295707808 ছি 20 
ঠা) 800. 1006 % 30506101917 2966, 0109 30৬ ৮010 616015109৪৪ 
48157598 ও 6109 1001 01 85707086123 870. 18110/-1901)086 1১96৮981) 6129 
70:5710190 0900199 800. 0097 0]081791) 900058:0৪.১ (পৃঃ ৫৩৪) অর্থাৎ 
মিঃ গোভারের আপত্তির কারণ রাঙনৈতিক | ড্রাবিভিয়ান জাতি আর্গোষ্ঠীর 
বিশপ ক্যান্ডওয়েল এই মত প্রচার করিলে রাজনৈতিক স্থবিধা হইত | বিজয়ী 
ইংরাঙজ জাতি হখন আর্য তখন ড্রাবিভিয্নান জাতি আর্য প্রমাণ হইলে 
পরাধীনতার বন্ধন মিষ্ট আত্মীয়তার বন্ধন হুইয়। ধ্লাড়াইত। এখানে বল। 


২২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


আবষ্কক যে, বিশপ ক্যান্ডওয়েলের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবারপূর্বে জার্মান, ফরাসী 
ও ইংরাজ 007008%61%9 017110108৭6 গণ ভাষার প্রমাণে যরোপের জাতিগুজি 
*বাশ ও স*স্কৃতগোষ্ঠীব ভাষাভাষী উত্তব ভারতের অধিবাসীকে আর্য বলিয়া 
ঘোষণ] করিযাছিলেন। 

ড্রাবিভিযাঁন ক্গাতিকে 'এখন আঁব কেহ সিথিয়ান বলেন ন1। কিন্তু তাতাঁতে 
কাঁত্ডগযেলেব স্ষ্ট দক্ষিণ 'ভারতেব ডাবিভিয়ান জাতির উত্তব ভারতের আর্য 
জাতিব পক্িদন্দ্রী হম] দ্রীডাম্বাব পক্ষে তোন বাধা হয় নাই। বিশপ 
ক্যান্ড “যেলের অভিপ্রাষ সিদ্ধ হইয়াছে | 

বিশপ স্যান্ডওয়েলেব মতে ড্রাবিডিয়ান ভাষ। ইন্দো-মুরোপীয় ভাবা 
গোঠীতৃক্ক । ডাঃ পোপ ও আবও কষেকজন পণ্ডিতের তেব উল্লেখ কব! 
হটশ্মাছে । ডাঁঃ পোপের মতে দক্ষিণ ভাঁবতেব ভাষাগুলি ইন্দো-যুরোপীয় 
গোষীভৃক্ক ও সংদ্বৃতের সহিত ইহাদেব ঘনিস সম্পর্ক আছে। ড্রাবিভিয়ান 
টাপ সম্থদ্ধে নতত্ববিজ্ঞানেব গ্রমাণের অবস্থা কিরূপ উপরে দেখা! গিয়াছে। 
এখানে শ্যব জর্জ ক্যাম্পবেজ্ের মতের উল্লেথ করা ফাউতে পাবে £ ] আজে 
70 100 81710102108] 11779 1066ত০01) 676 10111097 %0 9006118ণো) 
0011101716৭ 07171019706 19011718116 009 891081265 2)ি10110 
০17৭1905110] চিন 1070109৮5% 961710106)05] 1 079 100 0001) ঠ796 
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ন0060াশা। ৭০01015 10167 ৭01101019, 10৭ 00801161780. 169 18তন ৪70 
117801606100৭ 19 210 4810 90০1965+ (11907001085 01 100018 0. 16). 

এইবার ব্রাহুই ভাষার প্রসঙ্গে আসা ধাইতে পারে। ধাহারা বলেন ষে 
ড্রাবিডিযান জাতি বাহির হইতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইয়া ভারতবর্ষের 
অভ্যস্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছিল, বেলুচীন্তানের ত্রাহুই ভাষাকে তাহার এই 
মতের স্বপক্ষে বড একটা গ্রমাণ বলিয়া মনে করেন । ডাঃ হাটন মনে করেন 
থে বেলুচীস্তানে ব্রান্থই ভাষার অস্তিত্ব হইতে সহজে অন্থ্মান করা যায় ষে, 
সিন্ধু সভ্যতার শষ্টার৷ ছিল ড্রাবিভিয়ান। বিশপ ক্যান্ডওয়েলের মতে ব্রাই 
ভাষা ড্রাবিভিয়ান ভাষাগোঠীর অস্তভূতি। গ্রীয়ারসন ক্যান্ডওয়েলের মতের 
অনুসরণ করিয়াছেন কিন্ত এই কৈকিয়ৎ দিয়াছেন যে ভ্রাহছই দ্রাবিড়-গোর্ঠীর 
ভাষ!1 নয়, 92616 90120811590. 51078510398) 818106106 1310); দা9৪ 


দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ২২১ 
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এই কৈফিয়তের মধ্যে প্রধান কথা এই যে ত্রাই ড্রাবিভিয়ান গোষঠীর 
ভাষা নহে ; বাকীটুকু অশ্থমান। 

ব্রাহ্হহ না কোন শাষ। নাই, ব্রাঙ্হ মে কোন জাতিও নাহ। হ্রাুই 
কালাতের পার্বত্য অঞ্চলের কতকগুলির উপজাতির রাঙজ্নৈতিক সংঘের 
(007.1609:৯০১) নাম। ব্রাহই কথাটির কোন জাতিবাচক (17007001081051) 

হজ নাই। ব্রাহুই নামে পরিচিত সংঘের উপজাতিদের ভাষার নাম কুর্দগলি। 

এইরূপ মত প্রকাশ কর! হইয়াছে যে, এহ উপজাতিদের ব্তমানে যে অঞ্চলে 
দেখা যায়, বেলুচীদগের অনেক পরে তাহারা সেই অঞ্চলে আসয়াছে। 
তাহাদের নিজেদেব মধ্যে প্রচলিত কিন্বদস্তী অগ্চসারে তাহার] সিষ্টান হইতে 
বেলুচীগ্তানে আসিয়াছে । জাঠ, আকগান, ইরাঁণের ভাঙজিক, হর, কুর্দ ও 
ধেলুচ লইয়া ত্রা্ুই উপ্জাতিগুলি গঠিত হহয়াছে। ঝালাওয়ান ও কেজ 
মাক্রানে জাঠ সংমিশ্রণ গ্রবল। 

নৃত্ববিজ্ঞানের মতে ব্রাহুই সহ বেলুচীস্তানেব অধিবাসীরা ইন্দো-ইরাণী 
টাইপের । অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে লগ্বামু্চ ইন্দে।আফগান ৭ গোল মুগ 
ইরানী টাইপের সংমিশ্রণ দেখ! যায় । 

প্রাচীন সাহিতে/ তামিল জাতিকে দ্রাবিড় আখা। দ্নেওয়। শইয়াছে। 
ইংরাঁজীতে ইহাকে ড্রাবিভিয়ান করিষ। অন্ধ, কাশাড়ী কেরপী ও কুগীদগকে 
এক শ্রেণীভুক্ত কর] হইয়াছে । এই গোষ্ঠীকে ভাষাবাচক ও পবে জাতিবাচক 
সংজ্ঞ। দেওয়। হইয়াছে । প্রাচীন সাহিত্যের ও ইতিহাসের সাক্ষ্য, উত্তর 
ভারতের সহিত ধর্ম ও কৃষ্টিগত একের সাক্ষ্য এবং বৃতত্ববিজ্ঞানের প্রমাণ 
উপেক্ষ। করিয়া! এইভাবে হ্ষ্ট ড্রাবিভিয়ান জাতিকে কায়েম করা হুইখাছে। 
এই প্রচারণা এত দূর সফল হইয়াছে যে, এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে 
দৃঢ় বিশ্বাস গ্রচলিত ষে, ড্রাবিভিয়ান জাতি বলিয়া! একটি জাতি বাত্তবিক 
আছে। উত্তর ভারতের শিক্ষিত সমাজের অনেকের মনে এই ধারণ বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে, এই ড্রাবিভিয়ান জাতি আর্থ জাতির পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল 
এবং তাহার। ছিল আর্যজাতির প্রতিপক্ষ ও শত্রু । এই ধরণের বিশ্বাস ব্যাপক 
হইয়! ভ্রাবিডিয়ান থিওরীর রাজনৈতিক উদ্দেস্ঠযূলক বাবহারের ক্ষেত্র প্রত্তত 


২২২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


হইয়াছিল । দক্ষিণ ভারতের শিক্ষিত সমাজের কতক অংশের মধ্যেও যে এই 
বিশ্বাস সংক্রাথিত হইয়া কোন কোন পণ্ডিতকে ভ্রারতবর্ষের প্রাচীন কষ্টির 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ ড্রাবিডিয়ান জাতির দান, তাহা নির্ণয় করিতে উদ 
করিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই। 

ৃতত্ববিজ্ঞান মতে ভ্বাবিডিয়ান থিওগী যুল্যহান। ক্যান্ডওয়েল- 
গ্রীয়ারসনের অনুন্থত পন্থা ত্যাগ কবিগা স্বাধান অনুসন্ধানের দ্বার। নির্ণয় 
করা আন্্'* তামিল. তেলেগু, ক'নাঁড়ী, মলযালী, কোদাগু, তৃলু প্রভৃতি 
দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার পরস্পরের মহিত ও সংস্কৃতের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ 
কিরূপ। 


বাঙালী জ্রাতি 


আগেকার যুগে বাঙলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা মতবাদ প্রচারিক্চ 
ছিল। এই মতবাদকে বাঙলার বৈশিষ্ট্যবাদ নাম দেওয়। যাএ। এই মতবাদের 
একজন মৃখপাত্রের রচনা! হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধাত করা হইতেছে; 
“বাঙালী অন্ত প্রদেশের জাতি হইতে পৃথক ও খতন্ত্র। বাঙলার স্বাতস্য 
বাঙলার বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদান ।...বাঙাললী আর্াবর্তের আর্ধগণ হইতে একটি 
পথক জাতি । বোঁদক যুগের সময় হইতে বাঙলায় এক স্বতন্ত্র সভাতা ও 
মহ্নষা সমাজ বর্তমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা৷ বৈদিক সভ্যতার প্রতিঘন্থী 
ছিল ..” পোচকড়ি বন্দোপাধ্যায়) 

এই মতবাদের বীজ অস্কৃরিত হইয়াছিল বিংশ শতাব্বীর প্রারভে | ন্যর 
হাঁরবার্ট রিড লের নৃতত্ববিজ্ঞানের গবেষণার ফল গরচারিত হইলে এই মতবাদ 
প্রবল হইয়াছিল । এখন এই মতবাদের জন্মরহত্তের অঙ্থসন্ধান কর! অনাবস্তক। 
বাঙালী জাতির নৃতাত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে তুল ধারণ! এচার করিতে এই 
তবাদ ষে সহায়তা করিয়াছিল সে কথার উদ্লেখ করা যায়। 

তিনটি যুক্তির উপরে এই বৈশিষ্ট্যবাধ ঈাড় করানে। হইয়াছে, ভৌগোলিক 
ও তৃতাদ্বিক যুক্তি, নৃতাত্বক যুক্তি এবং কৃিমূলক যুক্তি। 

ভৌগোলিক ও ছ্কৃতাত্বিক যুক্তিটি এইরূপ : বাঙঙ্গাদেশ সিন্ধু ও উত্তর 
গান্ধেয় উপত্যক। অপেক্ষা অনেক কম বয়ন্ক। উত্তর ভারতে মনুষ্য বসতি 


বাঙালী জাতি ২২৩ 


হইবার অনেক পরেও ইহ! সমুদ্তরগর্ভে ছিল। বাঙলা পলিমাটির দেশ। উত্তব 
ভারতের অন্ত অঞ্চলের মাটি হইতে ই! একেবারে আলাদ। ইত্যাদি । 

বাঙলার ভূতাত্বিক গঠন সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই যুক্তির যূলে রহিয়াছে । বাঙশ! 
সছ্য উতক্ষিপ্ত পললের দেশ নহে। বাঙলার একটি অংশ মাত বালি ও নর 
কাঁদাব অঞ্চল। বাঙলার সমতলভূমি গঠিত হহয়ছে ষে সময়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব, 
যুক্তপূদেশ, বিহার ও আসামের সমতল ভূমি গঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ হিমালয় 
ও দক্ষিণের মালভূমির মধ্যে গ্রবাহিত ইন্দো ব্রাম (আগাম হইতে সিদ্ধু পর্যস্ত 
বিস্তৃত এব* ৩** হইতে ১৫* মাইল প্রশন্ত) নধ ভূমিকম্পের ফলে তিন ভাগে 
ভাঙিয়া সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হঠয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের স্থলেমান 
পবত হুইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যস্ত বিস্ত'ত সিদ্ধু-গঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের এই 
অববাহিকা দৈর্ঘ্যে ২*০* মাইল, গ্রন্থে ৩০* হইতে ১৫০ মাইল এবং আয়তনে 
দুই লক্ষ বর্গমাইল। 

আসাম হিমালয়ের বাহু (০59: ০:০৪) কয়েকটি স্থানে পূর্বের সীমারেখা! 
ভেদ করিয়া! বাঙলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর 
ও উভিষ্যার সংলগ্র হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন পর্বতশ্রেণী পশ্চিম সীমা ভেদ 
করি 1 কেকটি স্থানে বাঙলার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে । এই অংশকে 
ভূতত্ববিজ্ঞানীর। বেঙ্গল নেইস (397:881] ৪০৫1৭) নাম দয়াছেন। ইছাকে 
নিম্ন গণ্ডেয়ানাও বল। হয়। কয়ল| ও কিবিধ মূল্যবান খনিজ পদার্থে সমুদ্ধ 
দামোদর ও বরাকর উপত্যক এই অঞ্চলে । লাল মাটি বা ০17 8110100 
(গলিত শিলা ও আয়রণ অক্সাইভ মিলিয়। যাহার স্থটি) বাঙলার অনেক অঞ্চলে 
দেখা ঘায়। কুতবাং বাঁঙলাদেশ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদ্দেশে ও বিহার অপেক্ষা 
বয়সে নবীন নহে । 

ভৌগোলিক ও ভূ-বিজ্ঞানের তথ্য বাঙলার বৈশিষ্ট্য মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে 
সাহায্য করে ন1। 

এবার ন্বতাত্বিক যুক্তির কথা বলা হইতেছে । 

এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, গাঙ্গেয় উপতকার উত্তর অংশের অধিবাসীরা 
আর্ধগোষীতৃক্ত আর নিয় অংশের অধিবাসীর! দ্রাবিড় ও মোঙ্গল গোঠীর 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র জাতি । গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর অংশের অধিবাসীরা 
থে জার্ধ গোষ্ঠিভূক্ত এই যত সকলে মানিয়। লইয়াছেন। নিন অংশের অধিবাসী 
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বাঙালী জাতি দ্রাবিড় মোঙ্গল পংষিশ্রণে উৎপন্ন জাত্তি এবং উত্তর অংশের 
আর্জজাতির সম্ে তাহার্দের রক্তের সম্বন্ধ নাই, এই মত অনেকে মানিয়। 
লইয়াছেন, কারণ, ইহা! আগের যুগের সুরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত, অতএব 
সতা ; কেহ কেচ ইহা মানিয়া লইতে পারেন নাই, কাবণ তাহার] ইহা বিশ্বাস 
করেন ন বা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া যাহার! এই মত মানিয়া * ইয়াছেন, তাহাদের দলেরই বেহ কেহ 
বাঙলার বৈশিষ্ট্যবাদ বা হ্বাগ্ত্যবাধ গ্রচার করিবার জন্য ইহাকে কাজে 
লাগাইয়াছেন। 

বাঙালী ভ্রাবিড়-মোঙ্গল সংমিশ্রণে উৎপন্ন মশ্র জাতি, সুতরাং উত্তর 
ভারতের আর্জজাতি হইতে বাঙালী লম্পুণ পৃথক, এই মত ধাহার। মানিয়া 
লহইয়াছেন, তাহার্দের অথরিটি স্যর হারবাট রিজলে। স্থতরাং রিজ.লের 
মতবাদের আলোচনা করিতে হইবে। 

স্তর হারবাট 1রঞ্জলে ছিলেন গারতায় পিঙিল সাশসের কৃতী ও খ্যাত 
চাকুরীয়।। উচ্চপদ্দের রাজকর্ষচারীর বহু কব্যের গুরুভার বহন করিয়াও 
লেখাপড়ার কাজ করিতেন। ধেকালের ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে এবং 
কয়েকজন ঠাঞ্তায় সাঙিলিয়।ন্দের মধ্যে এইরূপ শর্তি ও উৎসাহের পরিচয় 
পাওয়। যায়। স্তর হারৰাট রিজলে যে বঙ্গ-ঙ্ঙ্গ ব্যাপারের সঙ্গে সংশিষ্ট 
ছিলেন, লেফ. টেন্তাণ্ট গবর্ণর স্তর এনভ ফ্রেজারের দৃক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং 
সেকালের সংবাদপত্রের মতে যে জৰ্রদস্ত ব। ডিক্টেটোরিয়াল মেজাজের লোক 
ছিলেন, এ কখ। লোকে তুলিয়া গিয়াছে, মনে রাখিয়াছে তাহার ছুইখা'ন 
গ্রস্থর কথ, সেন্সাস কমিশনার হিসাবে সংগৃহীত তথ্য সঙ্কলন করিয়। ঘাহ। 
তিন লিখিয়াছিলেন। রিজ.লে ছিলেন পরিশ্রমী, উদ্ধমশীল, পণ্ডিত লোক । 
সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃতাত্বিক পরিচয়ের একট] নক্সা খাড়া কাগবার 
মত আত বৃহৎ এবং নৃতন ব্যাপারের কল্পন। করিবার সাহস তাহার ছিল এবং 
এই নকলা তিনি খাড়। করিয়াছেন । 

কিন্ত এত বড় কাজের দ্বায়িত্ব স্ুটুরূপে পালন করিবার সময় তাহার ছল, 
ন1; নৃতত্ববিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে হাতে-কলমে 
শিক্ষা গ্রহণ করিবার অবসর তাহার হয় নাই। বনু ক্রেটিহুই তথ্য নিয়পদস্থ 
কর্মচারীর] সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে দিয়াছেন। সেইগুলি লইয়।' বিশ 
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ক্যান্ডওয়েলের দ্রাবিড় ষতবাদ ও প্রচলিত স্বুরোপীয় আর্ধমতবাদের সঙ্গে 
মিশাইয়া নিজের একট! নক্সা! তিনি দ্লাড় করিয়াছেন । রিজ্লের পূর্বে সমগ্র 
ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক পরিচষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচন। 
হয় নাই। কাজেই রিজলের নৃতাত্বিক পরিচয়ের নক্মা নৃতত্ববিজ্ঞানের 
আলোচনায় উৎসাহী লোক আদর করিয়া লইলেন। উহার দোষ-ক্রটি 
উদঘাটন করা নৃতন একট। নক্সা উপস্থিত ন1 হওয়। পর্যস্ত সম্ভব ছিল না। 
এখন একথ| নলিলে আপার কারণ নাই ষে, রিজ্‌লের 'পিপ্‌্ল অফ ই্ডিয়; 
গ্রন্থের বৃতাত্বিক পরিচগ্নের নক্সা অপেক্ষা! এই গ্রস্থেও “কাস্টস্‌ এ্যাও ট্রাইবস 
অফ বেঙ্গল' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবাদ, বিভিন্ন উপজ্জাত্তির মধ্যে সামাজিক 
আচার? প্রথা, লৌকিক ধর্মের স্ঘদ্ধে বিবরণ অনেক মুল্যবান জিনিস। 

নান ত্রুটিপূর্ণ তথ্য ও পুর্বপোষিত মতবাদের উপর রিজ্‌লে তাহার 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃতাত্বিক পরিচয়ের বিরাট নক্সা দাড় করিয়াছেন। 
প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়। তাহার সিদ্ধান্ত দেশীয় ও স্থরোপীয় নৃতত্ববিজ্ঞানীদের 
ও শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
+ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন মন্ুষ্যগোঠীর সংমিশ্রণের পরিচয় 
ও অংমিশ্রণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া রিজলে যে পন্থা অনুসরণ 
করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা কর! হইতেছে। 

তাহার মতে, ভারতবর্ষের অধিবাসাদের মতে ছুইটি লম্বামুণ্ড গোঠ্ী ও 
দুইটি গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়। যায়। কাঠামোটি 
তিনি এইভাবে প্রথম হইতে সহজ করিয়। লইয়াছেন। তিনি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী 
ছুইটির নাম দিয়াছেন ইন্দো-আরিয় ও দ্রাবিড়। গোলমুণ্ড গোঠী দুইটির 
নাম দিয়াছেন সিথিয়ান ও মোঙলীয়ান । 

ইন্দো-আরিয় টাইপের অধ্যুষিত অঞ্চল পাঞ্জাব রাজপুতান। ও কাম্মীর 
উপত্যকা । এই টাইপের সঙ্গে ধমূনা নদীর পূর্বতীর হইতে বিহারের পূর্ব 
সীমান। পর্যস্ত বিভৃত অঞ্চলে দেশের প্রাচীন অধিবাসী জ্রাবিড় গোহীর সঙ্গে 
ইছার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই ছুইটি পৃথক গোঠীর সংমিশ্রণে যে টাইপের 
উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নাম আরিক্ব-দ্রাবিড টাইপ । ইহার আরেকটি নাম 
হিচ্ুঙ্থানী টাইপ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, একটি লব্বামুণ্ড টাইপের সঙ্গে 
আরেকটি লম্বামূণ্ড টাইপের সংমিশ্রণে এই জারিয়-বাবিড় টাইপের উৎপতি 
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হইয়াছে । গুজরাট হইতে কৃর্গ পর্যস্ত বিস্ভৃত অঞ্চলে (ইহার মধ্যে মারাঠি 
এলাক। পভিয়াছে) প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে গোলমুণ্ড সিথিয়ান 
জাতির সংমিশ্রণে সিথো-দ্রাবিড টাইপেব উৎপত্তি হইয়াছে । বিহারের পূর্ব 
মীমান| হইতে বঙ্গোপসাগর পর্স্ত বিস্তৃত এলাকায় দেশের প্রাচীন অধিবাসী 
দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে গোলমুণ্ড যোঙগল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে মোঙগলো-ভ্রাবিড় 
টাইপের উৎপতি হইয়াছে। 

উল্লিখিত অঞ্চলগুলি বাদে মধ্য ভারতের দক্ষিণ হইতে কুমারিক পর্যস্ত 
বিষ্ত ত অঞ্চল দ্রাবিভ গোষ্ীর খাস এলাক1| উত্তর-পশ্চিম বেলুচীম্তানে যে 
গোলমৃণ্ড টাইপের প্রাধান্ত দেখা যায়, রিজ্‌জের মতে তুর্ক ও ইরাণী জাতির 
সংষিশ্রণে উহার উৎপত্তি হইয়াছে । তিনি উহ্হার নাম দিয়াছেন তুর্ক-ইরাণী 
টাইপ। এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পাবে ষে, তুর্ক ও ইরাঁণী গোষ্ঠী উভয়েই 
গোলমুণ্ড। 

রিজলের অস্কিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক পরিচয়ের এই 
মানচিত্র হইতে দেখ! যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 
কাশ্মীর, রাজপুতান। ও পাঞ্জাব বাষে সর্বত্র লঙ্বামুণড দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রাধান্ত। 
এই গোষ্ঠী তাহার মতে ভারতবর্ষের আদিবাঁসপী। পশ্চিমে ও পূর্বে ভারতবর্ষের 
বাহিরের ছুইটি গোলমুণ্ড গোষঠী দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে মিশিয়া ছুইটি শর 
টাইপের হৃষ্টি করিয়াছে। 

এই সৃকল সংবিশ্রণ কবে ঘটিয়াছিল রিজংলে পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। 
পূর্ব-ভারতের উত্তর ও পূর্ব সীমানায় মোজল গোঠীয় জাতি এখনও বর্তমান । 
পশ্চিম ভারতে দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সিথিয়ান জাতির সংমিশ্রণের কথা বল! 
হইয়াছে, সেই সিথিয়ান জাতিকে পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই এখন আর দ্বেখা 
যায় না। পূর্ব পাঞ্জাবের সীমান! হইতে বিহার পর্যন্ত অঞ্চল, বাংলা দেশের 
মত ভ্রাবিড় অধ্যুষিত এলাকা ছিল। উত্তর-পশ্চিম হইতে শতক্ ও যমুনা পার 
হইয়! ইন্দো-আরিয় জাতির লোক এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। 

ইন্দো-আরিয় জাতির মধ্যদ্বেশে প্রবেশ অম্পর্কে রিলে ভাঃ হর্ণেলীর মত 
খণ্ডন করিয়াছেন । ভাঃ হর্ণেলীর মতে একদল ইন্দো-আরিয় অভিযাত্রী 
পাঞ্জাব আগে দখল করিয়াছিল । ছ্িতীয় অভিধাত্রী দল মধ্য এশিয়া হইতে 
চিন্রেল ও গিলগিট হইয়1 ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যমুনা ও গছ 
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তারে উপনিবিই হয়। এই উপনিবেশ যধাদেশ নামে প্রাচীন সাহিত্যে খ্যাত। 
রিজ্লে বলেন, এইরূপ দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলের কল্পনা করা৷ অনাবশ্তক। 
তাহার মতে বংশবুদ্ধির জন্ক স্থানাভাব ঘটায় দলে দলে ইন্দো-আরিয়গণ শতক্ত 
পার হইয়। পূর্বদিকে দ্রাবিড় এলাকায় প্রবেশ করিতে থাকে। তাহাদের সঙ্গে 
সংমিশ্রণের ফলে নৃতন আরিয়-দ্রাবিভ টাইপের হি হইয়াছে । ভাঃ হর্ণেলীর 
বণিত এই প্রথম ও খিতীয় দল ইন্দো-আরিয় অভিযাত্রীর কথা মনে রাখিতে 
হইৰে। রমাপ্রসা চন্দ ইহাদ্দিগকে ছুইটি পৃথক গোঠীতৃক্ত বলিয়াছেন । 
ইন্দ্রো-আরিয় গোঠী কোথ। হইতে আদিল হর্ণেলী এ প্রশ্থের উত্তর দিলেও 
রিজলে উত্তর দিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাহার উক্ভির 
গুরুত্ব অনেকের চোখ এড়াইয়। গিয়াছে । রিজলের অঙ্কিত মানচিত্র ভ্রুটিপূর্ণ 
ও সীমাবদ্ধ কল্পনার ও জ্ঞানের পরিচায়ক হইলেও ইন্দোআরিয় টাইপের 
ছিতীয় দল অভিযাত্রীর কল্পন1 কর! অনাবশ্তাক। এই উক্তির জন্ভ তাহাকে 
অভিনন্দিত করিতে হুয়। 

রিজ্‌ন্ের পরবর্তা নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের দৃষ্টিতে তাহার এই মানচিত্রের 
ঘে সকল ক্রটি ধর! পড়িয়াছে, সাধারণভাবে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। 

প্রথমত, রিজ.লে নৃতন্ববিজ্ঞানের ফরমুলা! মতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবাসীর মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকের মাথা, নাক মুখ, দেছের দৈর্ঘ্য 
ইত্যাদির মাপ লইবার জন্ত যে হস্ত্রপাতি, প্রণালী ও কমীর সাহাধ্য 
নইয়াছিলেন, বৃতত্ববিজ্ঞানিগণ সে সকলের ক্রটি বাহির করিয়াছেন। তীহার। 
রিজনের নিজের এ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবের কথ! বলিয়াছেন। 
তারপর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া ষে প্রপালীতে সেই বিশ্লেষণ হইতে 
সিদ্ধান্তে আদিয়াছেন সেই প্রণালীর ও সেই পিদ্ধান্তের বহু ক্রেটি বাহির 
করিম়্াছেন। 

লালোচকগণ বলেন, রিজ্লের বণিত ভাবিড় গোষী একটি গোঠী নহে। 
যাহাদের হধ্যে রিজলের নিজের বণিত ভ্রাবিড় গোষ্ঠীর লক্ষণ দেখা যায় না 
ভাহারাও জাবিড় গোঠীতৃক্ত হুইঘাছে রিজলের নক্সায়। তাহাদের যতে 
নেগ্রিটো, প্রোটো-অক্রালয়েড ও জ্রাবিড় এই তিনটি পৃথক গোষ্ঠীকে রিজ্‌লে 
স্রাবিড় গোষীতে ফেলিয়াছেন। আধুনিক সমালোচকগণ ভ্রাবিড় নামটিও ত্যাগ 
করিস্বাছের এই জন্ত যে উহা! একটি ভাষাগোতীয় নাম। তাহাদের ব্যবন্ধত 
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নৃতন নাম মেডিটারেনীয়ান। ভারতবর্ষের মধ্যে মেডিটারেনীয়ান নাম শুধু 
যাহার। দ্রাবিড় ভাষ। বা দক্ষিণ ভারতের তেলেগু, কানাড়ী, মলয়ালী, কোদাগড 
ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, ইহার প্রয়োগ আরও 
ব্যাপক। রিজ.লে যাহাদ্িগকে ইন্দো-আরিয় বলিয়াছেন, তাহাদের নূতন 
নামকরণ হইয়াছে ইন্দোঁআফগাঁন। এই দলের মধোও যেডিটারেনীয়ান 
গোর্ঠীর লোক আছে। রিজ.লের বণিত আরিয়-ভ্রাবিড় টাইপ বলিয়া কোন 
টাইপের অস্তিত্ব এখন স্বীকার করা হয় না। 

সিথিয়ানির| গোলমুণ্ড জাতি এবং প্রাগীনকালে পশ্চিম ভারতে কিছুদিনের 
জন্য সিথিয়ান বলিয়! বণিত শকৃ, হু প্রভৃতি জাতির রাজনৈতিক আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়াছিল, এই হেতু রিজলে পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে 
সিথিয্বান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন । সমালোচকর1 বলেন, সিথিয়ান জাতির 
আধিপত্য উত্তর ভারতের কোন কোন অংশে প্রতিহত হইয়াছিল, কিন্ত সেখানে 
সিথিয়ান সংমিশ্রণের কোন প্রমাণ পাওয়া] ধায় না কেন? লিখিযান বলিয়া 
বণিত জাতিগুলি বাস্তবিক কোন্‌ টাইপের ছিল নে সম্বন্ধে রিজলের নিশ্চিভ 
কোন ধারণা ছিল না এবং যে সকল যৃক্তি তিনি গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন 
তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, এ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের সে তাহার বিশেষ 
পরিচয় ছিল নাঁ। তাহার যুক্তি সংক্ষেপে এই যে সিথিয়ানরা গোলমুণ্ড 
গোষীর অধাষিত পূর্ব তুর্কান্তান হইতে আসিয়াছিল এবং পশ্চিম ভারতের 
বিভ্ৃত অঞ্চলে ছড়াইয় পড়িয়াছিল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। 
স্থতরাং পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যে গোলমৃণ্ডত্ব দেখা যায়_ 
তাহারাই উহার জন্ দায়ী। 

এইবার পূর্ব ভারতের মোঙগলো-দ্রাবিড় টাইপের কথায় আস! ধাউক । 

রিজলের মানচিত্র মতে দ্রাবিড় গোী ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও 
মধ্য অঞ্চল, অর্থাৎ সমগ্র উত্তর গালেয় উপত্যকার মত নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা 
ও গজা-তরদ্ধপু্র দোয়াবেরও আরিবাসী। ত্তরাং এ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চচ সমন্ধে 
নৃতন কিছু বল! হইতেছে মা। কিন্তু সিদ্ধুদেশ হইতে কু্গ পর্যস্ত অঞ্চলের 
মত ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলেও গোলমুণ্ড টাইপের লোক পাওয়া যাইতেছে । 
কাজেই প্রশ্ন উঠে, পূর্ব ভারতের এই গোলমুণ্ড টাইপ কোথা৷ হইতে আসিল ? 
অন্ত কোন পর্ডিত হয়ত পূর্ব তারতের লঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভাষা, 
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কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়া এই গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি 
নম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্বে বিশেষ চিস্তা ও অনুসন্ধান করা 
আবশ্তক মনে করিতেন। কিন্ত রিজলে তাহা করেন নাই, প্রশ্নের উত্তর 
তাহার তৈয়ারী ছিল। রাঙ্গামাটির চাকৃম, আরাকানের মগ, আসামের 
মেচ ও বাঙালী ব্রাক্ষণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ধাহার সংগৃহীত তথ্য হইতে 
একগোঠীভুক্ত বলিয়। প্রমাণিত হয় প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্ত তাহার বিলম্ব 
হইবার কথা নহে। 

রিজলে দেখিলেন যে, সিথিয়ানর। বাঙলাদেশে আসিয়াছিল ইতিহাসে 
এমন কথার উল্লেখ নাই। এদিকে দেখা যাইতেছে যে বাঙলাদেশের উত্তর 
ও পূর্ব সীমান্তে মোঙগলীষ লক্ষণযুক্ত নান? জাতি বাস করে। কোন কোন 
জায়গার সীমান্ত অতিক্রম করিয়! তাহার। ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । হাতের 
কাছে এই প্রমাণ থাকিতে ঠাটকাইয়৷ বেডাইবার কোন মানে হয় না। তিনি 
সিদ্ধান্ত করিলেন বাঙলাদদেশে আর্দি অধিবাসী ভ্রাবিড়ের সঙ্গে মোঙ্গল 
গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে । স্থতরাং ১৯*৮ খ্রীষ্টাৰ হইতে বাঙালী মোঙ্গল- 
দ্রাবিড় সংমিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র জাতি হইয়] গিয়াছে। 

রিজলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খানিকটা! আন্দোলন ও প্রতিবাদ হইল। 
শান্তর বচন উদ্ধৃত করিয়া তখনকার প্রতিবাদকারীর! প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিলেন যে বাঙালী রীতিমত আর্গোষ্ঠীর জাতি। 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রিজংলের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
দ্বারা আক্রমণ করা হুইল। রিজলের সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক সমালোচক 
বলিলেন, মোঙ্গলীয় লক্ষণ বলিতে কি শুধু গোলমৃণ্ড বুঝায়? যে সকল লক্ষণ 
ধরিয়। কোন জাতির মধ্যে মোঙগলীয় সংমিশ্রণ আছে কিন৷ বিচার করিতে 
হয় তাহার মধ্যে মুখ ও নাকের ইনডেক্স আছে, চুলের বৈশিষ্ট্য আছে, দেহের 
দৈর্ঘ্য আছে, ত্বকের বর্ণ আছে এবং বিশেষ করিয়! চক্ষু গঠনের বৈশিষ্ট্য 
আছে। ভাষা, কণটি, সমাজব্যবস্থার কখ। ন! হয় ছাড়িয়া দেওয়া! হইল, 
কিন্ত বৃ-বিজ্ঞানের ফরমূলা মতে যে সিদ্ধান্ত করা! হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তে 
আমিতে আর সব দৈহিক লক্ষণ ছাড়িয়। দিয়া একমাত্র মম্তকের আরুতির 
প্রমাণের ভিত্তিতে কেন সিদ্ধাস্ত করা হুইভেছে? গোলমুণ্ড হইলেই কি 
মোছলীয় সংমিশ্রণ বুঝিতে হইবে? নেগ্রিটো, নেগ্রিলো! জাতি গোলমুণ্ড ; 
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হিন্দুঃূশ ও পামীরের উপজাতির! গোলমুণ্ড ; ইউরোপীয় আল্লাইন জাতিগুলি 
গোলমৃণ্ড; পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরাও গোলমৃণ্ড। আর যোজলীয় 
লক্ষণযুক্ত সব জাতি কি গোলমৃণ্ড? আসাম ও নেপালের মোঙ্গলীয় 
লক্ষণযুক্ত জাতিগুলির মধো লগ্ধামৃণ্ড টাইপ পাওয়া যায় কেন? ইত্যাদি। 

বৈজ্ঞানিক সমালোচক আরও প্রশ্ন উঠাইলেন। পশ্চিম ভ্চারতের 
সিথিয়ান জাতির লোক বহু সংখ্যায় প্রবেশ করিয়াছিল, শাসনদণ্ড পরিচালন! 
করিয়াছিল, অনেকে বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইতিহাসে এ 
কথার উল্লেখ আছে। স্থতরাং সেখানে সিথিয়ানদের সঙ্গে দেশের অধিবাসীদের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, একথা বলিবার অন্ততঃ একটা উপলক্ষ্য আছে। 
মোজলয়েভ গোষ্ঠীর জাতি বনু সংখ্যায় বাঙল। দেশের অভ্যন্তরে ভাগে প্রবেশ 
করিয়াছিল, দেশের সর্বত্র ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল ইহার এঁতিহাসিক কোন 
প্রমাণ আছে কি? এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে মোহ্লয়েড 
গোঠীর জাতিগুলিকে দেশের সীমাস্ত অঞ্চপগুলির অধিবাসীরূপে উল্লেখ দেখা 
ষায়। তাহার এখনও সেই অঞ্চলগুলিতে বাস করিতেছে। 

সমালোচকগণ বলিলেন, ব্্রাবিড় গোষ্ঠীর যে সকল লক্ষণ তুমি বর্ণন 
করিয়াছ এবং মোঙ্গলয়েড টাইপের যে সকল লক্ষণ নৃ-বিজ্ঞানীর। দ্বিয়াছেন, এই 
ছুই টাইপের ছুই সেট দৈহিক লক্ষণের কতগুলি বাঙলা দেশের অধিবাসীর 
মধ্যে পাইতেছ তাহার হিসাব কোথায়? এই ছুই টাইপের কোনটিতে যে 
ফেসিয়াল ইন্ডেক্স, নেজাল ইন্ডেক্স পাওয়া যায় ন1 সেই ইন্ডেক্সের ব্যাখ্যা 
কোথায়? 

সমালোচকগণের যতে রিজলের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল অতিশয় 
অসস্তোষজনক। তাহ৷ ছাড়! কোন অঞ্চলেই নিয়মবন্ধ প্রণালীতে বথেই 
সংখ্যক লোকের মাপজোখ করিবার ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। বাঞ্তলা ও 
তাহার প্রতিবেশী অঞ্চল অর্থাৎ বিহার, উড্ভিয্য1 ও নিয় আসাষের অধিবাসীদের 
মধ্যে এইভাবে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিলে এবং সেই তথ্য হইতে 
এই অঞ্চলগুলির প্রধান টাইপ কি দীড়ায় তাহ! লক্ষ্য করিলে রিজলের সি্ধাস্ত 
অন্থরূপ হইত। কিন্তু এই কাজের জন্ত প্রয়োজনীয় অবদর তাহার ছিল না। 
গুজরাট হইতে কুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে গোলমুড টাইপের প্রাধান্য তিনি লক্ষ্য 
করিয়্াছেন, ইহার ধাঁহা হউক একট] ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। কিন্ত বযাদ 
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হইতে এই' টাইপ অতঃপর ষে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে ষে পথ তাহার 
চোখে পড়ে নাই। 

১৯১৬ খীষ্টাব্ধে যে সমালোচক বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থিত করিয়া রিজ্‌লের 
অঙ্কিত ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃতাত্বিক পরিচয়ের মানচিত্রের ক্রটি উদঘাটন 
করিতে অগ্রসর হইলেন তাহার নাম রমাপ্রসাদ চন্দ | 

১৯১৬ গ্রীষ্টাৰকে রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোঁসাইটী কর্তৃক উহার 
অবৈতনিক সম্পাদক রমাগ্রসাদ চন্দের 776 71%2০-410/0% 282০০৪ নামক 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র প্রথম 
ছুইটিতে ও পঞ্চম অধ্যায়ে নৃ-বিজ্ঞানের সন্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচন। করা 
হইয়াছে। প্রথম দুইটি অধ্যায় ১৯০৫ ও ১৯*৭ গ্রীষ্টাবে বোম্বাইয়ের একখানি 
ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে পরিবতিত ও পরিবধিত 
আকারে গ্রন্থ যধ্যে স্থান পায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রিজ্‌লের সিথো-দ্রাবিড় 
ও মোঙ্গলো-দ্রাবিড় টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হুইয়াছে। 

গ্রন্থখানিতে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জাতিতত্ব, বৈদিক যুগের সমাজ- 
ব্যবস্থা, ভক্তিবার্দ ও শক্তিবাদের অভ্যুদয় ও তাৎপর্য, জাতিভ্দে, মধারেশ ও 
তাহার বহিভূতি অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা, ইন্দো-আরিয় ও ইরাণী জাতির সম্পর্ক 
ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিক্ষিগুভাবে নান] "মালোচন। কর হইয়াছে । আলোচনা 
প্রসঙ্গে এমন বহু মত ব্যক্ত কর! হইয়াছে, বর্তমানকালে যাহার বিশেষ মূল্য 
নাই। রমাপ্রসাদবাবু স্বয়ং এই গ্রন্থে ব্যক্ত কোন কোন মত পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী রচনাগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই সকল রচনা, বিশেষতঃ আকফিওলজিকাল সার্ভে বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 
তাহার যুজ্যবান “মেমোয়ার” গুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। 

এই গ্রন্থে তাহার বক্তব্য প্রাচীন ইন্দো-আরিয় জাতির ছুই অংশের সম্বন্ধ 
নির্ণয় করা । ছুই অংশের সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, ভাষা, নৃতাত্বিক পরিচয় প্রভৃতি 
আলোচনা করিয়া এই সম্পর্ক নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । তাহার 
মতে ইন্দো-আরিয় জাতির ছুই অংশের মধ্যে প্রাচীনতম ও প্রধান অংশ প্রাচীন 
মধ্যদেশের অধিবাসী । অপেক্ষারত আধুনিক অংশ মধাদেশের প্রতিবেশী 
অঞ্চলের আর্য ভাষাভাষী জাতিগুলি। প্রাচীন সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া! তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই ছুই অংশের মধ্যে একটা 
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বিরোধের পরিচয় পাওয়। যায় এবং এই বিরোধ, যাহা। ভিন্ন কৃষ্টি, পৃথক আচার 
ব্যবহার প্রভৃতিতে খানিকটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই ফে, 
দুটি অংশের উৎপত্তি হইয়াছে ছুইটি পৃথক গোষ্ঠী হইতে। 

ইহার পরে তীহার প্রধান বক্তব্য আসিয়াছে । মধ্যদেশের প্রতিবেশী 
অঞ্চলগুলির জাতিগুলি সমাজব্যবস্থায় কৃিতে ভাষায় এক, প্রাচীন সাহিত্যের 
প্রমাণের সাহায্যে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন এবং নৃতাত্বিক সম্পর্কে তাহারা 
ষে এক গোঠীতুক্ত তাহ। প্রমাণ করিয়াছেন । 

প্রথম বক্তবা বলিতে গিয়া তিনি প্রচলিত সুরোপীয় আর্ধবাদ মানিয়া 
লইয্াছেন, যদিও কিছু নৃতন কথা৷ এসম্বন্ধে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য 
বলিতে গিয়। তিনি রিজ্‌লের দিদ্ধান্তের সমালোচন1 করিয়া মপ্যদেশের 
প্রতিবেশী অঞ্চলের জাতিগুলির নৃতাত্বিক পরিচয় সম্পর্কে নৃতন ব্যাখা 
দিয়াছেন। তাহার এই ব্যাখা! প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে এত 
সন্োষজনক হইয়াছে যে, ইহ1 বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন1 এই ব্যাখ্যা তাহার 
খ্যাতির প্রধান কারণ। এখানে উল্লেখ কর যাইতে পারে যে, চন্দ মহাশয় 
নৃ-বিজ্ঞান মতে নৃতন তথ্য সংগ্রত ও তাহা বিশ্লেষণ করিয়। তাহার নৃতন মত 
প্রচাব করেন নাই, অপরের সংগৃহীত তথ্যের আলোকে নৃতন পথ দেখিতে 
পাইয়া! তিনি সেই পথ অন্গসরণ করিয়াছেন। 

কিন্ত এই পথে যতদূর অগ্রসর হওয়] যার, তিনি ততদূর অগ্রসর হন নাই । 
হইলে ষে গভীর পাগ্তিত্য ও সার্চলাইটের মত কর্পনাশক্ির সাহায্যে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন, বিস্বত ইতিহাসের অনেক অন্ধকার অধ্যায়ের উপর 
আলোকরেখা ফেলিয়াছেন, সেই পাগ্ডিত্য ও আলোক-বিকিরণী 
কল্পনাশক্তির সহায়তায় অপব্যাখ্যার কুজ্বাটিক। জালের মধ্য দিয়] দুর, অতীত 
ইতিহানের আলোক-উজ্জল চিত্র দেশের লোকের নিকট উদঘাটিত করিতে 
পারিতেন। 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক পরিচয় জানিবার জন্ত তথ্য সংগ্রহের 
ব্যাপারে রিজ্‌লে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বেশী কিছু তথ্য 
সহধলন করিবার স্থযোগ রযাপ্রসাদ্দ চন্দ পান নাই। স্বাধীনভাবে গবেষণ! 
কার্ষে নিযুক্ত থাকিয়। ভারতবর্ষের কয়েকটি অংশের অধিবাসীদের নৃতাদ্বিক 
পরিচয় সম্বন্ধে যে নূতন প্রশ্ন তাহার ধনে জাগিক়াছিঙ্গ, তিনি সে প্রশ্নের 


বাঙালী জাতি ২৩৩ 


উত্তরের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন ছুইটি বিভিন্ন বিভাগের গবেষকদিগের সংগৃহীত 
তথ্য হইতে। একটি ইঙ্গিত পান হিন্দুকুশ, পামীর ও পূর্ব তু্কীস্তানের 
অধিবাসীদের পরিচয় জানিবার জন্য যে সকল প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদের লেখা হইতে। দ্বিতীয় ইঙ্গিত পান ভারতীয় 
ভাষাগুলির সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী গ্রীয়ারসনের গবেষণা ও সিদ্ধাস্ত 
হইতে। 

হিন্দুকুশ, পামীর ও পূব তু্ণীত্ভানের অধিবাসীর্দের লইয়া! ষে সকল পণ্ডিত 
কাজ করিয়াছেন, তীহার্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ পর্যটক ও পুরাতত্বপ্দি স্রর অরেল 
রাইন কতক সংগৃহীত তথোর যে বিস্তারিত সমালোচনা লণ্ডনের রয়েল 
এন্বোপোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহার উপরই 
তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন। এই আলোচন। করিয়াছিলেন মিঃ 
টি. এ. জয়েস। হিন্দুকুশের অধিবাসীদের সন্ধে মিঃ জয়েস প্রসিদ্ধ নৃত্ত্ববিজ্ঞানী 
উত্তকালভীর তথ্য ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আলোচনার মধ্যে । 

গ্রীয়ারসনের ইন্দো-আারিয় ভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগ হইতে রমাপ্রসাদ 
চম্দ এই প্রশ্নের উত্তরের ষে ইঙ্গিত পান এই আলোচন] সেই ইঙ্গিতকে পরিষ্ফুট 
করিয়। তুলিতে সাচাষ্য করে। 

রিজ্গলে বাঙালী জাতিকে মোঙবল-প্রাবিড় সংমিশ্রণে উদ্ভূত মিশ্র জাতি 
বলিয়া ঘোষণ1 করিলে তাহার প্রতিবাদ হইয়াছিল একথ। বল! হুইয়াছে। 
কিন্তু প্রতিবাদকারীরা বলিতে পারেন নাই বাঙালীর গোলমৃণ্ডত্ব আদিল 
কোথা হইতে | রিজ্লে যখন বাঙলার দরজার কাছে মোঙ্গলীয় লক্ষণবিশিষ্ট 
জাতিগুলির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া এই গোলমুণও্ত্ব কোথা হইতে 
আসিয়াছে বলিলেন, তখন তীহার্দিগকে নিরুত্তর থাকিতে হুইয়াছিল। 
কারপ বাঙালীদের মধ্যে আর্যভাষ1, আর্ধকুষ্টি, আর্ধ সমাজবাবস্থার দৌহাই 
দিয়! বৃতত্ববিজ্ঞানীকে নিরুত্তর কর! সম্ভব ছিল না। 

কি ধরণের উত্তর দিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ রিজলের যুক্তি খন করিলেন 
ভাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

তিনি বলিলেন বাঙালীর মধ্যে যে গোলমুুত্ব ষ্বেখা যায়, তাহ মোজলীয় 
নংষিশ্রণের ফল হইতে পায়ে না। মোজলীয় সংমিশ্রণ ঘটিলে শুধু গোঁলমুগডতটুকু 
আসিবে আর কোন ঘোঁলীয় ক্ষণ আলিষে না, ইহা অসম্ভব কথা। বাল! 


২৩৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


হইতে পূর্ব উপকূল ঘেিয় কর্ণাটের মধ্যে দিয়। সিন্ধুদেশ পর্যস্ত ঘে গোলমৃণ্ড 
টাইপ প্রধান অঞ্চল দেখা যায়, সেদিকে তিনি অন্ুলী নির্দেশ করিলেন। 
তিনি বলিলেন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পিন্ধুদেশে যে, গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত 
দেখা যায়, পূর্ব ভারতের গোলমৃণ্ড টাইপ হইতে তাহা অভিন্ন। এই টাইপ 
মোঙ্লীয় নহে, সিথিয়ানও নহে । তাহ। হইলে প্রশ্ন দাঁড়াইল বাঙলাদেশে 
গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি নয়, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ছুই প্রাস্ত ছু'ইয়। 
অর্ধবৃত্তাকারে গোলমুণ্ড জাতির চলার যে পথ পাওয়া যাইতেছে সেই জাতি 
কোথা হইতে আসিল? সিন্ধু উপত্যকার কাছে কোথায় গোলমুণ্ড জাতির 
বাসতৃমি পাওয়। যাইতেছে? স্যর অরেল ট্টাইনের তথ্য লইয়া মিঃ জয়েস 
দেখাইলেন যে, প্রাচীনকালে সমগ্র পূর্ব তৃর্ণাস্তানে একটি অমোঙলীয় 
গোলমুণ্ড জাতি বাস করিত। তাকলামাকান ও লব মরুভূমির বালুকাম্তরের 
নীচে প্রোথিত শহরগুলির ধ্বংসন্তূপ হইতে এই জাতির অস্তিত্বের বু নিদর্শন 
মিলিয়াছে। পূর্ব তুকাস্তানের শহরগুলির বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে তুর্ক 
গোষ্ঠীর সঙ্গে এই জাতির সংিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । পূর্ব তৃকণস্তান 
ছাড়িয়া চীনের হোনান পর্যন্ত এই জাতির অগ্রসর হইবার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । এই জাতিকে প্রায় অশিশ্র অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে পামীর 
উপত্যকার বর্তমান অধিবাপীদের মধ্যে । পামীব ছাড়িয়া পশ্চিমে বোখারা 
বা তাজিকীন্তানের অধিবাসী ও পূর্ব ইরাপের অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতির 
সহিত সংঘিশ্রণের পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। এই জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের 
পরিচয় পাওয়1 যাইতেছে হিন্মুকুশের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে । 

রমাপ্রসাদ চন্দ বলিলেন, পূর্ব তুকীস্তানের আদিয় অধিবাসী এই গোলমুও 
পামার ও হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়াছিল। সিন্ধু 
উপত্যক। হইতে দক্ষিণে নামিয়া! পশ্চিম উপকূল ধরিয়া তাহারা অগ্রসর 
হইয়াছিল। অর্ধবৃস্তাকার যে পথের কথ। বলা হইয়াছে, সেই পথ ধরিয়া 
ভাছার। বাঙলাদেশে উপস্থিত হয়। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সিন্ধু উপত্যক। হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের 'মধ্য দিয়া শতঙ্রু 
ও মুনা পার হইয়া গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়] অগ্রসর ন! হয়৷ ষে রকম 
অর্ধবৃত্তাকার পথের কথ! বল। হইয়াছে, সেই পথে ইহার! অগ্রসর হই কেন? 
তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন । সিরহিন্দ হইতে যমুনা! ও গান্গেয্ উপত্যকার 


বাঙালী জাত ২৩৫ 


উত্তরাংশ তখন বৈদিক আর্ধদিগের অধিকারে | বৈদ্দিক আর্ধদিগের অধিকৃভ 
অঞ্চলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে ন পারিয়। তাহার সিদ্ধু উপত্যক৷ হইছে 
দক্ষিণে, উপকৃল অঞ্চল ধরিয় অগ্রসর হইয়াছিল। 

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে গোলমুগ্তত্বের উৎপত্তির এই 
ব্যাখ্যা রমাপ্রসাদ চন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৯১৬ খ্রষ্টাবে। 

তাহার ব্যাখ্য1 হইতে কয়েকটি কথ পাওয়া যাইতেছে । আর্য জানি 
(বা বৈদ্দিক আর্জজাতি ) মধ্যদেশ অধিকার করিয়াছিল গোলমুণ্ড জাতির 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার আগে। পুব তৃকীস্তান হইতে পামীর ও হিন্দুকুশ 
হইয়া যে গোলমুণ্ড জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষ। ছিল আর্ম 
গোষ্ঠীর ভাষা! । এইজন্য তিনি তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন, অবৈর্দিক আর্য 
জাতি আর মধ্যদ্েশের আর্য জাতির নাম দিয়াছেন বৈদিক আর্য জাতি। এ 
সকল কথা 'পরে “হইবে, তাহার ব্যাখ্যা সম্বত্ধে আরও কিছু বলিবার 
আছে। 

গ্রীয়ারমনের আর্য ভাষাগুলির শ্রেণী বিভাগের কথ উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
এই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে ছুই একটি কথ' বলিলে গ্রীয়াবসনের নিকট রষাগ্রসাদ 
চন্দের খণ কতট। ছিল বুঝ] াইবে। 

মধ্যপ্রদ্দেশের ভৌগোলিক সীমান। নির্দেশ করিয়া গ্রীয়ারসন বলিতেছেন, 

৮1১00180, 16) 00 0102:69 9119১ -_ 956১ ৪016) 800 6৯০1, 193 ৪, 
90006 10008191660) 9560 1) 9010 611009 1১5 06090 1000-47580 
601)98, 10019 62906 10010160. 0159 11100011) 7010191), 91005 00]9756, 
91006508১ 500 609 0090৮ 60 6100 989, 0001) 800. 
[311091,2, 

এই সকল অঞ্চলের অধিবাসী জাতিগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা! ছিল 
এবং এই ভাষাগুলির পরস্পরের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের 
কোনটির মধ্ানেশের ভাষার সঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। 4]. 1৯৫, 
৪ 0) 682] 062500. 01019 1108019620 1018607 01 10018 0615 1009 
00৪৪ 0960) ৮0 986৪ 01 17000475080 01819069) 006 0106 187760889 ০৫ 


২৩৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


809 1170187009 800 0179 0609 6106 £000 01 01819089 1:01) 619 00061 
1381. মধ্যঘ্বেশের অধিবাসী জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেছেন, "0170 186956 87:15819 0:01091)15 6:066790. 6178 ০0922615119 
৪ 9089১ 21060 10179 17982 01 6106 00106 917980% 00000160] 1১3 0129 
79:95 111017710180659 00006 009 196697 00678910৭ 1] 6179 (10299 
0129061025১ %0 6109 688, 00 61)9 90010] 800. 60 109 ০৪০. তারপর 
তিনি বলিতেছেন যে» মধ্য(েশের অধিবাসীদের রাস্ত্রীয় প্রাধান্তের ফলে পূর্ব 
পাগাব, রাজপুতানা, গুজরাট ও অযোধ্যায় মধ্যদেশীয় ভাষার প্রাধান্ 
প্রতিিত হয়। ইহার পরে গ্রীয়ারসনের মতে, “159 11700105765 01 009 
00697 73000. 5150 9578%200.00. 0 8109 809৮] 8100. 9596, []) 61018 ভাগ 
ড/9 010 11971010117 (100 0. 1১5 1391] 2700 1301010555 90090 6079 983 
07158, 739200511 &00. 4১988)19৭9,৯, 

গ্রীয়ারসনের এই ভাষাতাত্বিক মানচিত্রের সঙ্গে রিজলের নৃতাত্বিক 
মানচিত্রের তুলনা! করা যাইতে পারে । কিন্ত এখানে শুধু গ্রীয়ারসনের নিকট 
চন্দের খণের কথা বল! হইতেছে। 

আউটার ব্যাণ্ডের জাতিগুলি যে একটি ভাষাগোীর বিভিন্ন ভাষ! ব্যবহার 
করে, সেই ভাষ। যে আর্ধগোষ্ঠীর ভাষা এবং লেই ভাষাভাষীরা যে মধ্যদেশকে 
অর্ধবৃতাকারে (6০327, অ৪৪৮, 9৪-6) বেষ্টন করিয়। বাম করে ভাষাতাত্বিক 
পরিচয়ের এই ইঙ্গিত হইতে চন্দ এই সকল জাতির নৃতাত্বিক সম্পর্ক নির্ণয় 
করিবার প্রেরণ! লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। 

মধ্যদেশের অধিবাসী জাতি, চন্দের ভাষায় বৈদিক আর্ধজাতি,যে আউটার 
ব্যাণ্ডের জাতিগুলির পরে আসিয়াছিল হর্ণেলী ও গ্রীয়ারসনের এই মত চন্দ 
গ্রহণ করেন নাই। 

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের যে সকল জাতির মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত 
দেখা যায় তাহাদের মধ্যে যে মোঙলয়েড সংমিশ্রণ নাই, তাহারা যে এক 
গোষীতৃক্ত (8৮010 98০০) ইন্দো-আরিয় জাতি ও এই জাতি যে পামীর ও 
পূর্ব তুর্কান্তানের গোলমূণড জাতির এলাক। হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল 


বাঙালী জাতি ২৩৭ 


চনোর প্রচারিত এই মত পরব গ্রসিদ্ধ নৃ তত্ববিজ্ঞা বীগণের অনেকেই মানিয়া 
লইয়াছেন। 

প্রসিদ্ধ ইটালীয়ান নৃতত্ববিজ্ঞানী জিউক্রিদা রুগগেরী বাঙালীর মধ্যে 
রিজলের বণিত মোঙগল নংমিশ্রণের কথায় বলিতেছেন £ “1615 1,381) 1006 
০ 00 855৪ 160 609 019]170109 1185 18101120119) 11)58,51010 00. 
&0 1088101000৮ 1)18005 08000091886. 0219 &0] 6119 88009 (13170), 
পশ্চিম ভারতে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথায় তিনি বলিতেছেন, রিজ.লের 
ব্যাখ্যা অসঙ্গতিপূর্ণ। রমাপ্রসাদ চন্দের যুক্তি মানিয়। লইয়া তিনি বলিতেছেন, 
ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অংশে অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতির প্রাধান্য দেখ। যায় £ 
£[0510906] 609 10000006101) 01 6009 0:801)5991)115]5 10756 £0০ 08০0. 
$0 7019-0)1960)10 80.) 

তাহার মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই গোলমুণ্ড জাতি পামীর ও 
তাকলামাকান মরুতৃমি অঞ্চল হইতে আ'সিয়াছিল। ্‌ 

গুজরাট, মারাঠি, কানাড়ী ও কুর্গীদ্ের উল্লেখ করিয়া ডাঃ হেভন 
বলিতেছেন £ [1 61019 £:010 01 0901)16১ 16 )৭ 9%11906, 605৮ 11009 1788 
10960 8 17016019 1610 & 867006 00121055901)9010 960010  ড41)101) 77103 
17859 10910106890 60 0100 [7078918910 ৪6০0০, 811109 618919 ?ন 110 6899 01 
1017501190১ 00.815৫58, ভাঃ হেভন হহাদের মধ্যে সিথিয়ান সংযিশ্রণের 
মত অগ্রাহ করিয়াছেন । ।ভাঃ হেভনের বণিত 77075819616 
৪০০]-এর অধ্যুষিত অঞ্চল পামীর হইতে পশ্চিম আনাতোলিয়। 
পর্বস্ত। 

ভাঃ হাটন ও ডাঃ গুহ রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্য। গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভাঃ হাটনের মতে €ণঘ,9 06015 ০1 17058810006 10108512020 606 
[06700108 89 0156 92018086700 01 9৪ [22775 108 108 
01079967901 8099]060. তারপর তিনি বলিতেছেন যে » বাঙলা পর্যস্ত এই 
জাতি অগ্রসর হইয়াছে ।-বাঙলায় ইহারা কোন,পথে আসিল সে সম্বন্ধে তাহার 
মত চন্দ ও ভাঃ গুহের মত হইতে অন্তন্ধপ। তিনি বলেন এই জাতি বৈদিক 


২৩৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচন্র 


আর্ধ জাতির চাপে উত্তর ভারত হইতে গঙ্গার উপত্যক! ধরিয়া! বাওলায় 
পৌছিয়াছিল। তাহার কথায় আসাম ও উড়িস্যার মধ্যে “09 7928211 
81915912619 8997016015 1176009153,৮ 

রমাপ্রসাদ চন্দের যে ব্যাখ্যা নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ গ্রহণ করিয়াছেন সেই 
ব্যাখ্য1 ষতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় ষে জাতিগুলির মধ্যে গোলমূণ্ড টাইপের 
গ্রাধান্ত দেখা যায় তাহার পামীর ও তাকলামাকান হইতে আগত গোলমু 
পোর্ঠীর বংশধর | এই গোঠীর নান! রকম নামকরণ কর] হইয়াছে । ইহার! 
গ্রীয়ারসনের মতে ইন্দো-আরিয় ভাষাভাষী । নৃতত্ববিজ্ঞানিগণ এই গোষ্ঠীর 
মধ্যে কল্নাদের অধিবাসী ও তামিল অঞ্চলের অধিবাসীদের এক অংশকে 
ফেলিতেছেন। ইহার! ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী । রমাপ্রসাদ 
চন্দ মধ্য দেশের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির অধিবাসীর্দিগকে অবৈদ্িক আর্য নাম 
দিয়াছেন। এই নাম লভবতঃ ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! দেওয়া হইয়াছে। 
এই কথা মানিয়! লইলে যে মধ্যদেশের অধিবাসীর্দিগকে চন্দ বৈপ্দক আর্য নাষ 
দিয়াছেন তাহার্দের আর্য নামের ভিত্তি কি, সে প্রশ্ন উঠে। কারণ, দেখ। 
যায় বে, গ্রীয়ারসন ছুই দূলকেই ইন্দো-আরিয় নাম দিয়াছেন ভাষার দিক 
হইতে ; আর চন্দ ছুই দল পৃথক গোঠীভূক্ত বলিবার পরে ছুই দলকে ইন্দো- 
আরিয় নাষ দিয়াছেন। চন্দ, জিউফ্রিদা রুগগেরী, ডাঃ হেডন যখন 
তাহাদের মত গ্রচার করেন তখন মোহেঞ্জোদারোর প্রাচীন নিষর্শনসমূহ 
আবিষ্তৃত হয় নাই। এই আবিফারের ফলে নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মতের পরিবর্তন 
কর! জবশ্তক হইয়াছে । ডাঃ হাটন ও গুহের রচনায় এই পরিবতি্ধ 
মত পাওয়া ঘায়। ৃ 

এ মকল আলোচনা! স্থগিত রাখিয়] পুনরায় রিজ্‌লের ব্যাখ্যায় ফিরিয়া 
যাওয়! আবশ্কক। 

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মো্গলো-প্রাবিড় ও দিখো- 
ঝাবিড় সংহিশ্রণের মধ্যে যোক্লীয় ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণের ব্যাপার পরবতী 
বৃতত্ববিজ্ঞানিগণ এক বাক্যে অগ্রাহ করিয়াছেন । এখন থাকিতেছে আ্রাবিড় 
নংবিজণের কথ।। 


বাঙালী জাতি ২৩৪ 


রিজ্বলের ভ্রাবিড় টাইপের সংজ্ঞা পরবর্তাঁ নৃতত্ববিজ্ঞানীগথ অগ্রাহ 
করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে পূর্ব পৃষ্ঠায় কিছু বল! হইয়াছে । রিজলের জ্রাবিড় 
বলিয়া বণিত টাইপকে তিনটি পৃথক টাইপে ভাগ করা হইয়াছে। 
একটি প্রোট্রো-অষ্টালয়েড, একটি প্যালীমেভিটাবেনীয়ান ও একটি 
মেডিটাবেনীয়ান। ডাঃ গুহ আরেকটি মেডিটারেনীয়ান টাইপের কথ! 
বলিয়াছেন, 0719065] 29০9 । রিজলের বণিত ইন্দো-আরিয় টাইপের 
এলাক। পাঞ্জাব ও আরিয়-দ্রাবিড এলাকা যুক্তপ্রদেশে এই টাইপ দেখা ষায়। 

চন্দ প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোীব নাম দিষাছেন নিষাদ এবং ডাঃ গুহ এই 
নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আদিবাসীদিগকে সাধারণভাবে এই 
গোরষ্ঠীতৃক্ত বল। হইয়াছে । এই টাইপ বাদ দিলে যেডিটাবেনীয়ান ও ইন্দো- 
আরিয় এই ছুইটি টাইপ বলিয়। কোন টাইপ নাই। বিজ্জলের ইন্দো-আরিয় 
টাইপের মধ্যে মেডিটাবেনীযান, প্রোটে-নভিক (নামটি ভাঃ হেডনের 
উদ্ভাবিত) প্রভৃতি গোঠীর সংহিশ্রণ আছে। 

স্যর জন মার্শালের গ্রন্থ, ডাঃ ছাটন ও ভাঃ গুহের বচন প্রকাশিত হইবার 
পরে রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্যার প্রামাণিকতা স্থদৃঢ হইগ়াছে, কিন্ত ব্যাখ্যার 
কতক অংশ পরিত্যাগ করা আবশ্তক হইয়াছে । 

উত্তর ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসী পৃথক গোঠীতৃক্ত, চন্দ 
এই ঘত তাহার গ্রন্থে গ্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বহু তথ্যের সাহাষ্যে 
প্রমাখ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । উত্তর ভারতের অধিবাসাদেব নৃতাত্বিক 
পরিচন্ত সম্বন্ধে চন্দ রিজ.লের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাইতে পারেন নাই । র্রিজজে 
তাহার সিদ্ধান্ত ধার করিয়াছিলেন প্রচলিত ফুরোপীয় আর্ধবাথ হইতে। 
করোপীয় আর্ধবাদের সমর্থকরূপে চন্দকে এই গ্রন্থে দেখা যায়। পরবর্তাঁ 
রচনাগুলিতে তাহার মতের বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। কিন্ত পরবর্তী 
নৃতন্ববিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য এবং তাহার নিজের প্রাচীন সাহিত্যে অগাধ 
পাগডিত্য মিলাইয়। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীর নৃতাত্বিক পরিচয়ের 
নৃতন ব্যাখ্য। প্রচার করিবার যে স্থযোগ তাহার জীবনকালে পাইয়াছিজেন, 
নানা কারণে সে ুযোগের সহ্াবহার কর। হইয়া উঠে নাই। 

বাঁডালী জাতির উৎপতি সম্বন্ধে রিজলের থিওরী, রমাগ্রসাদ চন্ের 
বাখা। প্রচারিত ও গৃহীত হইবার পরেও, অনেক জাশ্চর্য ফল প্রসব করিয়াছে। 


২৪৭ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


কেহ বাঙালীর পেলবতার অনুশীলন ও রোযান্সপ্রিরতার সুত্র পাইয়াছেন 
তাহার মোঙ্গলোদ্রাবিড় উৎপত্তির মধ্যে । কেহ বলিয়াছেন বাঙালী জাতি 
সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগত এক অজ্ঞাত-পরিচয় জাতি । কেহ বলেন বাঙালী 
জাতি সমৃত্রপথে অগ্রসর হইস্স। পূর্ব উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল 'এবং 
বাঙালী ও তামিল এক গোঠীতুক্ত জাতি। কেহ বলেন বাঙালী জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে মুণ্ডাগো্ী হইতে এবং তামিল জাতির উৎপত্তি নিগ্রো৷ গোষী 
হইতে । কেহ আবার বাঙালার মধো মালয়, ইন্দোনেশিয়ান, পলিনেশিয়ান, 
মেলানেশিয়ান প্রভৃতি সংমিশ্রণের কথ! বলিয়াছেন। এ সকল কথার 
আলোচনা অনাবশ্তক। ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সমাঁক্গগঠন, কৃণি প্রস্তুতি 
উড়াইয়। দিয় নৃতত্ববিজ্ঞানের গবেষণ1, গবেষণ| নহে, উহা! কল্পনাবিলাস। 


ভ/রতবহের আধিব।ঙীর পরিচয় 


থর ॥ 


বিদেশে ভারতবাসী 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আয়তন অনেক বার পরিবতিত হইয়াছে। 
মৌর্য আমলে ভারতবর্ষ উত্তরে হিন্দুকুশ পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ ব্যাকিয়া 
বা আফগান তুকিত্তান ৰাদে পশ্চিমে হিরাট পর্যস্ত সমগ্র আফগানিস্তান 
মৌর্য ভারতবর্ষের অস্তভূর্ত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে হিমালয় নহে, 
হিন্দুকুশ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক উত্তর সীমান।। (4য09 26 ]001877 
180705797 (00051017550085)১ 70019 60087 10 0000৭8100 981৪ 8০১ 
91760760160 00৮৮0৭৭1010 01 6179 50197761170 11023191. 8181)9ন 107 31. 
৮10 105 1019 18106115]. ৭500998089 800 10961 10810 110 7%ন 90617965 0: 
(09 110210%1 1000781000৭ 01 6119 1601) 800 11) 09069156৭৮--. 
80160). শ্রীষ্টীয় দশম শতাবী পর্যস্ত কাবুল সহ সমগ্র পূর্ব আফগানিস্তান 
ভারতবর্ষের অন্তভূ'ত ছিল। দিল্লীতে তুর্ক শাসন প্রতিষ্িত হইলে আফগানিস্তান 
ভারতবর্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। মুঘল আমলে আবার আফগানিস্তান 
ভারতবধের অস্তভূত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নার্দির শাহ আফগানিস্তান দখল 
করিবার পর হইতে উ। স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। 
হুতরাং বল। যায় যে, শাসকগোষ্ঠীর কতৃতত্বে, যাত দেশের ভৌগোলিক 
আয়তনকে খণ্ডিত করে এমন কোনরূপ রাজনৈতিক আয়তন পরিবর্তনের 
ব্যবস্থা বা সীমান! নির্ধারণ স্থায়ী হইতে পারে কি না তাহ! সন্দেহের বিষয় । 
বল। বাহুল্য, ভারতবধ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কখা বনিতে বিদেশীরা যে 
সাব-কর্টিনেন্টের কথা! নলেন আমর! সেই সাব-কট্টিনেণ্টাল ব। ভৌগোলিক 
ভারতবর্ষের কথ! বলিতেছি। 

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের গ্রতি দৃর্িপাত করিলে যে বাক্তি 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেও বলিতে পারিবে যে, সভ্যতা 
ও শক্তিতে এই ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ কোন সময়ে উন্নত হইয়া! উঠিলে, 
অপরকে দান করিবার মত জম্প্ম নিজের ভাগ্ারে সঞ্চিত হইলে তাহাদের 

৬ 


২৪২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


সম্প্রসারণের ক্ষেত্র প্রথমে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে, পরে দক্ষিণ- 
পূর্বে ও দৃক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইবে । উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর- 
পশ্চি্ দিকে সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্ন স্থলপথে সহজ পরিচালিত হইতে পারে, 
কিন্ত দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণে সমূত্র অতিক্রম কর! 
আবহ্বাক। 

উত্তরে আফগানিস্তান ও ট্রান্-অক্সিয়ান। (বর্তমান নাম তাকজজিকীন্তান ), 
উত্তর-পশ্চিমে ইরাঁণ ও উত্তর-পূর্বে চীন। তৃকিস্তান বা! দিংকিয়াং, যোঙ্গলিয়া, 
মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত 
সম্পর্কের ইতিহাস অনেকটা পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়। অঞ্চলের দেশগুলির 
সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের ইতিহাস ফরাসী ও ডাচ পর্ডিতগণের চেষ্টায় 
খানিকট। উদ্ধার হইয়াছে । কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম জমুভ্রপথের দিকে দৃষ্টিপাত 
কারলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি ছৃজ্ঞেয়রহশ্য আমাদিগকে অভিভূত করে । 
এই ছুজ্ঞে'য় রহস্য দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথে ভারতনাসীব অভিযান কাহিনী । 

এই অভিযানকে ছুজ্জেয় রহন্। “লিবার কারণ আছে। সেকারণ কি, 
লা হইতেছে £ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী 
প্রঃ পূঃ চার হইতে তিন হাজার বৎসর পুবে স্থমোরয়া ও বেবিলোনের সহিত 
বাণিজাক ও পাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । এক জন পণ্ডিত মত 
প্রকাশ কারয়াছেন যে, পশ্চিম 'ভারতের সহিত .মশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক 
সংযোগ শ্ীঃ পৃঃ ৪০** বৎসরের প্রাচীন, ইহা ত্রীঃ পৃঃ ৬*০* বৎসর অপেক্ষাও 
প্রাচান হইতে পারে। শ্ুঃ পুঃ ৩০০০ হুইতে ৪*০* বত্সর পূবে এই ছুই 
(দশের মধ্যে সেগুন কাঠ ও মসলিনের ব্যবসায় চলিত (0. 0. 4, ১. সর, 886, 
এএ৭ ১ আয 204) | হিন্ছুদিগের মধ্যে চাজ্জমাস গণনার রীতি যেশোপটেমিয় 
হইতে আসিয়াছিল এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। অনুমান কর! হপ, 
চান্দ্রমাদ গণনার রীতি মেশোপটেমিয়। হইতে আসিয়। থাকিলে উহা 
খ্রীঃ পৃঃ ৪০** বৎসরের পূর্বে আনিয়াছিল ; কারণ সারগণের সময়ে ( নিউ- 
বেবিলোনীক্জান মতে সারগণের কাল হ্রীঃ পৃঃ ৩৮০০ বত্মর ) উহা প্রাচীন 
বাতি বলিয়। পরিগণিত হইত। 

খ্রীঃ পুঃ অষ্টাদশ হইতে যোড়শ শতাব্দীতে হ্বিশরের সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মিশরে 


বিদেশে ভারতবাসী ২৪৩ 


শ্রীঃ পৃঃ ১৭** বৎসরের কবরে ভারতীয় মসলীন ও নীল (12180) পাওয়া 
গিয়াছে (0. 8. &. 9. হত 806) মিশরের আষ্টা্শ রাজবংশের (খ্রীঃ পৃঃ 
১৭ শ হুইতে ১৬শ শতাবী ) চতুর্থ এমেনোফিস চক্র প্রতীকে পূজিত “এটেন? 
নামে পরিচিত সুর্য দেবতার উপাসনার প্রচলন করেন। মিশরীয় পুরাতত্ব- 
বিজ্ঞানী কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, ষিশরে এই উপানন! 
ছিল সম্পূর্ণ নৃতন বরণের এবং ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল 
যাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় । তাহার! এমন 
অন্ুমানও করিয়াছেন যে, চতুর্থ এমেনোফিসের পিতা সম্ভবতঃ ভারতবর্ধীয় 
ছিলেন । মিশরীয় ইতিহাসের মতে চতুর্থ এমেনোফিসের মাতা রাণী তাই- 
এর ম্বামী ছিলেম মিশরে বৈদেশিক আগন্তক | 

তরীঃ পৃঃ ২য় শতাব্বীতে কার্থেজের সঙ্তে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
ছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতবর্ষের সহিত ধর্ম ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের প্রমাণ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে মেক্সিকোর মায়! জাতির মধ্যে । এই অম্পর্ক খ্রীপ্ীয় প্রথম 
শতাব্দীর পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া অস্থমান করা হয়। মায়! জাতির নিকট 
হইতে অনেক ভারতব্যীঁয় জিনিষ পরে আজটেক জাতি গ্রহণ করিয়াছিল । 
এইবপ ছুই চারিট। বিচ্ছি তথ্যের টুকুরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে 
অধ্যায়ের কথ! অন্পষ্ট আলোকের রেখার মত চোখের সম্মুখে ফুটাইয়।৷ তুলিতে 
চাহে সে অধ্যায়ের বিস্তারিত পরিচয় কবে পাওয়া যাইবে ? 

এবার দক্ষিণ-পুব এশিয়ার দেশগুলির কথায় আস যাউক। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুইটি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের পরিচয় 
তাহাদের নাম বহন করিতেছে--ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া] | ইন্দোনেশিয়ার 
অপর নাম “[901/:01% বা ছ্বীপময় ভারত । এই ছইটি দেশ ছাড়া বন্ধ, 
যালয়, গাম ( থাইলাও ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত | ভৌগোলিক অবস্থান 
হিসাবে ফিলিপাইন স্বীপণুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলের অস্তভূতি। 

সমূত্রপথে যাতায়াত লহজ ও যাধারণ ব্যবস্থা হইলেও ব্রন্ধ-খ্াম-যালক্ 
ইন্দোচীনের সঙ্গে ভারত স্থলপথে সংযুক্ত ! এই স্থলপথেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী 
আম হইতে ত্রদ্ধ অতিক্রম করিয়। ইন্ফল ও কোহিম। পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। 
ব্রন্মের ইতিহাদের সঙ্গে শ্যামের ইতিহাল, হ্কামের ইতিহাসের সঙ্গে মালয়ের 
ইতিহাসের মংঘোগ আছে। ইন্দোচীনের অঙ্গে গানের ও চীনের ইতিহাসের 
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সংযোগ আছে। স্থ্মাত্রা হইতে নিউগিনি পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপ্াল। লইয়। 
গঠিত ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস আলাদ! | ফিলিপাইন ও অষ্টরেলিয়! দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সীমাস্তবতাণ ছইটি অঞ্চল, তাহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদ] ও প্রাচীন 
যুগের ভারতবর্ষের সহিত এই ইতিহাসের সম্পর্ক নাই। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
সম্পর্ক আছে, সেই অঞ্চলগুলির কথা বলিতে গিয়া প্রথমে যে জিনিষটি 
চোখে পড়ে তাহার উদ্লেখ কব আবশ্তক। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে 
যেসকল অংশ সংযুক্ত তাহার মধ্যে একমাত্র শ্যামের দক্ষিণে প্রলম্িত 
মালয় উপদ্ধীপ ছাড়া আর কোথাও ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। এ সকল অঞ্চলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল। বর্তমানে শুধু ইন্দোচীনেব একটি ধ্বংসপ্রায় উপজাতির মধ্যে 
হিন্দুধর্মের আচার-অন্ুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলিত থাকিলেও ্রচ্ম হইতে দৃক্ষিণ- 
চীন সাগরের উপকূলবর্তী আনাম ও তাহার উত্তরে টংকিং পর্যস্ত সমগ্র অঞ্চলে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রচলিত রহিয়াছে । ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল। কিন্তু একমাজ ক্ষুপ্র বালী দ্বীপে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের 
কিছু কিছু প্রচলন থাকিলেও সযগ্র ইন্দোনেশিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে । 
শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্য-শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতির সাক্ষ্য বন 
করিয়। বহু মন্দির চারি দিকে ছড়াইর1! আছে। ইন্দোনেশিয়া! ও মালয়ে 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম কেন এই ভাবে বিপর্যস্ত হইল, কেন ইসঙগামধর্ম বাধ। পাইল 
না, তাহা এ পর্যস্ত নির্ণয় কর সম্ভবপর হয় নাই ব। নির্ণয় করিবার চেষ্ট1 কর 
হয় নাই। " 

দ্বিতীয় যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার কখ। বলা হইতেছে। ইন্দোটীন 
ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতবধীয়ের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; শতাব্দীর 
পর শতাব্বী ধরিয়া দলে দলে ভারতবাসী ত্বদবেশ তাাগ করিঘ্না1 ভারতীয় 
ও্পনিবেশিকগণের সংখ্যা পুষ্ট করিয়াছিলেন ; আপনাদের ধর্ম, ধর্মশান্ব, ভাষা, 
সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান এই সকন উপনিবেশে প্রচার করিয়াছিলেন ; 
বিস্তীর্ণ শক্তিশালী রাঙ্গ্য ও সাস্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সে সকল সাগ্রাঙ্য 
অনেক দিন লুগ্ত হইলেও ভারতীয় উপনিবেশিকগণের প্রচারিত ধর্ম, ভাষা 
সাভিতা, আচারস্অগ্রষ্ঠানের অজ পরিচয় ইন্দোচীন ও ইন্যোনেপিয়ায় ওখও 
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রহিয়াছে, নাই শুধু ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বঙমান অধিবাসীদের 
চেহারায় ভারতীয় ওপনিবেশিকগণের কোন ছাপ। কোন এক সময়ে, 
সমান করা যায় হিন্দু আমলের শেষের দিকে, ভারতবর্ষ হইতে নূতন 
জনপ্রবাহ গিয়া ওপনিবেশিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি কর! বন্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ 
হুইতে বিচ্ছিন্ন ভারতীয়গণ আপনাদের রক্তের শ্বাতন্ত্রা রক্ষা! করিতে পারেন 
নাই, অন্ত রক্তের মিশ্রণে ভারতীয় রক্তের চিহ্ন প্রায় মৃছিয়। গিয়াছে। 

তৃতীয় ষে জিনিষটি দুষ্টি আকর্ষণ করে তাহা ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও 
ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সাদৃস্ত । 

এই রাজনৈতিক ইতিহাস নাটকের মত রোমাঞ্চকর। নাটক আরস্ত 
হইল শ্রীহীয় পঞ্চদশ শতাবীর গোড়ায় গ্রাচ্য বাণিজ্যের দখল লইয়]। 

প্রাচীন যুগে যেমন কার্থেজ, মধাযুগে সেইরূপ ভেনিস ফাপিয়। উঠিয়াছিল, 
প্রাচ্যের, বিশেষ করিয়া! ভারতবর্ষের শিল্পসভ্ার পশ্চিম জগতে বণ্টন করিবার 
অধিকার হস্তগত করিয়1। কার্থেজের ধে সমৃদ্ধি রোমের ঈর্ষা জাগাইয়া 
পিউনিক যুদ্ধের হুত্রপাত করে তাহার মূলে ছিল প্রাচ্য বাণিজ্য । স্ষুত্র শহর 
ধে ভেনিসের খ্যাতি এখন রূপকথার মত শ্নায় তাহার উন্নতির মূলে ছিল 
এই প্রাচ্য বাণিজ্য । 

স্থরোপ ও যিশরে তুর্ক জাতির অভ্যুদয় হইলে ভেনিসের বাণিজ্যপোত- 
বাহিনীর প্রাচ্য সমূদ্রে আসিবার পথ রুদ্ধহইল। রূপকথার এশ্বর্ের খনি 
প্রাচা বাণিজ্য ভেনিসের হস্তচ্যুত হইল। ভেনিসের সমৃদ্ধির যূলে শেষ 
আঘাত হানিল পতৃগীজ জাতি উত্তমাশ! অস্তরীপের পথ আবিষ্কার করিয়া । 

১৪৯৮ খ্রীষ্টাকের ২৬শে আগষ্ট ছুইখানি পতৃগীজ জাহাজ আলিয়া 
কালিকটের কাছে ক্যানানোরে নোঙ্গর ফেলিল। এই জাহাজ ছুইখানার 
নায়ক ছিলেম ভাক্কো-ডা-গামা। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য ও সাত্রাজ্য বিস্তার 
করিবার জন্ত পর্ৃগালের রাজ! ডন ম্যানোয়েল এই জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য তখন আরব বাবসায়ীদের হছাতে। 
আরব ব্যবসাম়্ীদের প্রাণপণ বিরোধিত। ও ফালিকটের দূরদৃতিসম্পর্, বীর 
জামোন্লিণের আজীবন শক্রতা সত্বেও পত্লীজরা যে ভাবে পশ্চিম ও পূর্ব 
উপকূলে। লিংহলে, বঙ্গোপসাগরের ্বীপগ্ুলিতে আপনাকের অধিকার 
বিস্তার করিয়া চলিল যে এক বিশ্বয়কর কাহিনী । 
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কষুত্র দেশ পতুগালের লোকসংখ্যা তখন দশ জক্ষ মাত্র। এই স্ষুত্র দেশ 
ও ক্ষুপ্র জাতি নৌশক্তি ও এখবরে ১৬শ শতাব্ীতে স্বরোপের মধ্যে প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়া বসিল প্রাচ্য বাণিক্গের দৌলতে । ভাস্বে”ডা-গামা 
দেশে ফিরিলে সমগ্র মুরোপের প্রাচ্য বাণিজয-নীতির আমল পরিবর্তন হইল । 
চুর পতু'গালের ক্ষুদ্র রাজার নৃতন উপাধি হইল “[0:0. 01 623 00000698। 
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তারপর স্পেন ও পতুগালের সম্মিলিত রাজের রাজা! হইলেন ২র 
ফিলিপস। মুরোপে ফিলিপসের তখন দোর্দও প্রতাপ, ইংরাজ ও ডাচ জাতি 
তাহার ভয়ে সন্্রম্ত। শক্তিশালী ডাচ রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ফিলিপসের লঙ্গে যুদ্ধ 
চালাইয়! এই তথ্য আবিষ্কার করিল যে, ফিলিপসের এখরধের ভাগ্ার 
পতু“গালের প্রাচ্য বাণিজ্যে আম্বাত না করিলে তাহার ম্বাধীনতা রক্ষা করা 
কঠিন। প্রাচ্য, বিশেষ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য হইতে পতুণগাল ঘে সম্পদ 
আহরণ করিত তাহার সবটুকু খরচ হইত ইংরাজ ও ভাচের সঙ্গে যুদ্ধে। ১৬শ 
শতাব্বীর শেষভাগে কর্ণেলিস হুটম্যানের নায়কত্ে চারখানা ভাচ জাহাজ প্রাচ্য 
সমুদ্রে রওন1 হইল। 

একশত বৎসর প্রাচ্য বাণিজ্য একাধিপত্য ভোগ করিবারণ্পরে পতুগীজের 
হাত হইতে প্রাচ্য বাণিজ্য ছিনিয়। ইল ডাচ জাতি । ১৭শ শতাব্ধীতে ডাচ 
নৌশক্তি পৃথিবীতে অজয় হইয়। উঠিল। ভারতবর্ষে পতুগীজদের অধিরূত 
রাজ্য ও বন্দর প্রায় সবগুলি তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা ফরযোষা। 
লাকা, সিংহলের জাফানিপত্তন অধিকার করিল, উত্তমাশা অন্তরীপে 
উপনিবেশ স্থাপন করিল ও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া কবজিত করিয়া বাটাতিয়া। 
শহর প্রতিষ্ঠা করিল। তখন হইতে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আধিপত্য জরত 
হইল । | 

ভাচ জাতির সফলতায় প্রলুকধ হইয়া! ইছার পপ ইংরাজ প্রাচ্য সত পাড়ি 
দিল। বাণ্টাম, সোলাক্কাস, হমাআ?, শাম, মালয় ও মন্থলিপত্মে তাহারা 
এজেন্সী খুলিগ। কয়েক বৎসর পরে হুয়াটে এজেন্সী স্থাপিত হইলস। 
তখনকার দিনে ইংরাজ ডাচ জাতিক্জ অন্থগ্রহে ব্যবলায় চালাইত, তাহাদের 
প্রধান ঘটি ছিল ইন্দোনেশিক়াসি। ১৬২২ শ্রীষ্টাকে ইঙ্দোদেশিক়ার 


বর ২৪৭ 


আঘোয়ানায় কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটিল। ডাচরা যেখানে ষে ইংরাজকে পাইল 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল । ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, মালয়, জাপান হইতে ব্যবসায় 
গুটাইয1 ইংরাজ ভারত অভিমুখে রওনা হইল। ইন্দোনেশিয়ায় ভাচের হাতে 
মাব খাইয়! ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়। ইংবাজের বরাত খুলিয়া গেল। 

ইতিমধ্যে ফরাসী প্রাচ্য সমূত্রে পাড়ি জমাইয়াছিল | 

১৫শ শতাবী হইতে ১৮শ শতাববীর মধ্যভাগ পর্যস্ত পতুগীজ, ডাচ ইংরাজ 
ও ফরাসীর কামড়াকাষড়ি চলিয়াছিল প্রাচো বাণিজ্য ও বাজ্যবিষ্তারের জন্য । 
ভাবতবর্ষ ও সিংহল হইতে ব্রহ্ম গ্ঠাম মালয়, স্থমাত্রা, বোণিও, জাভা, 
ইন্দোচীন, চীন, ফিলিপাইনস ও জাপান পর্যস্ত পূর্বে ও পশ্চিমে পারস্য, আরব, 
আফ্রিকা পর্যস্ত এই জাতিগুলিব কলহ ও দস্থ্যবৃত্তির ক্ষেত্র হইয়াছিল। কলহ 
থামিলে দেখ! গেল ভাবতবর্ষে ইংরাজ, ইন্দোচীনে ফবাসী ও ইন্দোনেশিয়ায় 
ডাচর] সাম্রাজ্য ফাদিয়া বসিয়াছে। 

ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া ুবোপের বাণিজ্য ও সাআ্রাজ্যলোভী 
জাতিদিগের কবলিত হইবার পরে ব্রহ্ম তাহার ত্বাধীনতা হারাইল, একমাস 
স্যাম তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

এই নাটকের যেমন প্রথম অঙ্কে তেমনি শেষ অঙ্কেও বিল্ময়কর সাদৃশ্ঠ 
ন্বেখা যায়। নির্বাপিত প্রতাপ ইংরাঁজ ও ডাচ জাতি একই সময়ে ভারভরর্য, 
ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়। পবিত্যাগ করিয়াছে, ইন্দোচীন ছাড়িতে হইয়াছে ফরাসী 
জাতিকে। 


ব্রহ্মা 


প্রথমে ব্রহ্গদদেশের কথ! বল। হইতেছে । দ্বেশের ব্রদ্ম নাম ভারতবর্ষের 
প্রদত্ব। দেশের ব্মী নাম] মিক়্ানাম। (উচ্চারণ বাম1)। শান জাতি ব্রন্ষকে 
ষন জাতিয় দেশ বলে। বর্ধীজদিগের মণিপুরী নাম মারান | 

কোন কোন নৃতত্বধিজ্ঞানী ব্রদ্ের অধিবাসীদিগকে “দক্ষিণ মোজলয়েড” 
(8০০৫7 240980101) গোঠীতৃত্ত করিয়াছেন । ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের 
জাতি.সংযিজ্ণের পরিচয় দিবার কার্ষে যে সকল বিদেশী পণ্ডিত প্রথম দিকে 
প্রবৃন্ত হইস্সাছিলেন, তাহারা এক অভিনব পদ্ধতির আবছুসরণ করিয়াছিলেন। 
ছাতিলক্ষপগযূছের ভিত্তির পরিবর্তে ভাষার ভিত্তিতে তাহায়া এ দেশের 


২৪৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


অধিবাঁনিগণকে বিভিন্ন গোঠীতে ভাগ করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে ঘেরপ কর। 
হইয়াছে ব্রন্মদেশে সেইরূপ ভাষার ভিত্তিতে অধিবাসীর্দিগের নৃতাত্বিক শ্রেণী- 
বিভাগ কর! হইয়াছে । ফলে সঠিক জাতিসংমিশ্রণ নিপয়ের ব্যাপারে এখানেও 
অস্পষ্টতা দেখ। দিয়াছে । সে যাহ] হউক, ব্রদ্মের অধিবাসীদিগের মন দের, 
শান বা তাই, ইন্দো-চাইনীজ ও তিববত-বর্মী ইত্যাদি গোঠীভূক্ত বল! হইয়াছে। 
এই কয়েকটি গোঠীতৃক্ত জাতির অল্লাধিক অংশ ব্রন্ষের সীমানা অতিক্রম 
করিয়া ভারতবর্ষের (আসাম) মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 
ইন্দো-চাইনীজ গোঠীভূক্ত কোন কোন উপজাতি ব্রদ্ম ও মালয়ের মধ্য দিয়া 
ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে । আসামে এই গোষ্ঠীর "ঘ সকল উপজাতি 
প্রযেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মিরি, বো, নাগ। প্রভৃতির নাম করা 
ঘায়। এই গোষীর একটি শাখাকে লুশাই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে, 
আরাকানে ও চট্টগ্রামের পাবতা অঞ্চলে দেখা যায়| 

্রদ্মের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোঠীতৃক্ত উপজাতিদ্দিগের বিস্তারিত 
পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই এবং তাহার স্বানও এখানে নাই। ব্রদ্গের 
ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ যাহা বলিতে 
চাহেন তাহ] মোটামুটি বুঝিবার পক্ষে অস্থবিধ! হয় না। ব্রন্দে জনপ্রবাহের 
চাপ আসিয়াছে ধাইল্যাণ্ড হইতে, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ও তিব্বতের 
সংলগ্ন অঞ্চল হইতে । পণ্ডিতগণের তে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হইতে 
অল্লাধিক অস্থগ্রবেশ ঘটিয়াছে আরাকান ইয়োম। অঞ্চলে । ইহা! বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রদ্ম হইতে এই মিশ্র জনপ্রবাহের চাপ ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়া, কিন্তু স্থলপথে 
সংযোগ থাকিলেও ভারতবর্ধ হইতে ব্রহ্মাভিমুখখী পাণ্টা জনপ্রবাহের চাপের 
কখ। বল! হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, ইন্দোচীন 
বা! ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আদান প্রদান ঘটিবার পূর্বে নিকটতম গ্রতিষেশী 
ব্রন্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । তিব্বতের প্রাচীন 
কিনবদস্তী মতে কোশলের এক রাজপুআ তিব্বতের রাঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
ব্রদ্থের প্রাচীন কিন্বদস্ভী মতে কানীর এক রাজপুত্র বঙ্গের প্রথম রাজা! । দিয়" 
ব্রদ্ধে প্লোম) ও আরাকানে ভারতীয় রাজবংশ বহু কাল ধরিয়া রাজস্ব 
করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং একটি অনুমান কর! অপরিহার্য হইয়1 পড়ে, প্রাচীন 


গ্রন্থ ২৪৯ 


কালে ভারতবর্ষ হইতে ব্রন্থে গিয়া ধাহার! ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচার 
করিয়াছিলেন তাহারা স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে মিশিয়া গিযাছেন। 

ব্রদ্দে আগত "গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মন দ্ষেব বা মন-আনাম গোঠী প্রথমে 
আসিয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। শান বাজাগুলির পালৌং রিয়েং, 
ওয়া প্রভৃতি উপজাতি এবং পেগ্ড অঞ্চলের মন বা তলৈং উপজাতি এই 
গোষীতুক্ত। পেগুর এই মন জাতি একদ। সমগ্র ব্রদ্মে আপনার্দিগের শাসন 
(পাগান সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বমাঁজ জাতিব সতিত বহুদিন 
সংগ্রামের পরে অবশেষে খ্রীষ্টীয দ্বাদশ শতাব্বীতে মন জাতির আধিপত্য নষ্ট 
হইয়াছিল। এই মন বা মন ক্ষেব জাতি ও তাহাদ্দিগের ভাষা সম্ধদ্ধে পপ্ডিতগণ 
অনেক কথা বলিয়াছেন, এখানে সে সকলের উল্লেখ করিবার স্থান নাই। 
আসামের খাশীর্দিগেব ভাঁষার সত মন দ্ধের ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। কেহ কেহ মুণ্ডা ভাঁষাগোর্ঠীর, অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিবাসী- 
দিগের এক বৃহৎ অংশের ভাষার সঙ্গে মন দ্ষের ভাষার সম্পর্ক আবিষার 
করিয়াছেন । 

নিয়-ব্রত্বের এই মন দ্ধের বা তলৈং ব! পেগুজাতির সম্ঘদ্ধষে একটি কথ! 
এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন | মন জাতির তলৈং নাম দিয়াছিলেন পরবর্তী 
ক1লের বষণজ জাতির বিজেতার1। কোন কান পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, 
এই তলৈং নাম তেলিজ বা তেলেগু নামের রূপান্তর এবং মন জাতির মধ্যে 
দক্ষিণ-ভারতের তেলেগু বা! অন্ধ জাতির ওপনিবেশিকগণেরসংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল 
বলিয়। জাতির তলৈং নাম দেওয়! হইয়াছিল । 

ইহার পরের গোষ্ঠীর শ্তাম-চাইনীজ, শান বা তাই গোঠী নাষ দেওয়া 
হইয়াছে । ম্যালউইন ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পূর্বাংশে এবং 
ব্রদ্মের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই গোষীতৃক্ত উপজাতিগুলি বাস করে। শান 
জাতি এই গোঠীতৃক্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের (সেচুয়ান) পার্বত্য অঞ্চল হইতে 
অন্থমান টায় ষষ্ঠ শতাববীতে শানতাই জাতির প্রবাহ দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়াইয়া 
পড়িতে আরভ করে। উত্তর-পূর্ব ব্রদ্ের শানজাতি, শামের থাই জাতি, নিয় 
বর্ষের পূর্ব দিকের লাও অঞ্চলের লাও জাতি, কেপ্টনের কুম (9000০) ও লু 
জাতি, টংকিংয়ের মং .জাতি এই গোর্রীডূক্'। দ্দাসাম বিজেতা আহোম 
জাতি এই গোঠীতৃক্ত | ব্রনের কারেদ জাতি এই গোিডূ | 


২৫৯ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


মধ্য ইরাবতী অঞ্চলের ৰমাঁজ, আরাকানী, লিসঅ, পশ্চিমের পার্ধতা 
অঞ্চলের চিন জাতি, উত্তর অঞ্চলের কাচিন প্রভৃতি উপজাতি তিব্বতী-বর্মী 
গোঠীতুক্ত | বর্মীঞ্জর। সমঘ্ত দেশের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একটি উপজাতি 
মাত্র। রাজনৈতিক প্রাধান্ত লাভের ফলে সমগ্র দেশের নাম তাহাদের 
নামাহসারে হইয়াছে । প্রাগৈতিহাসিক আষঙলে এই উপজাতি সেচুয়ান 
অঞ্চল হইতে ত্রন্ধে প্রবেশ করিয়াছিল । 


থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন 

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের অধিবাসীর্দিগকে মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
কর] যায়, যাহারদিগের মধ্যে দক্ষিণী মোঙগলয়েড লক্ষণ দেখা যায় না ও 
যাহাদিগের মধ এই লক্ষণ দেখ। যায় । 

ষেকং নদী হইতে আনামের উপকৃল পর্যস্ত এবং সুনান হইতে কোচীম- 
চীনের বারিয়া পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ষে সকল উপজাতির বাস, তাহার! (মায়া, 
পিউমং, খা, নং প্রভৃতি) মোঙগলয়েড লক্ষণ বজিত। চীনের সেচুয়ান ও 
যুনানের লোলো, মন-সে (14%0-৪6), মো-লে। গ্রভৃতি উপজাতিও এই লক্ষণ 
বাজিত। 

থাইলাযাণ্ডের বর্তমান অধিবাসীর1। কতকটা মিশ্রজাতি, কিন্ত শান থাই 
সংমিশ্রণ প্রবল । দেশের শ্ঞাম নাম প্রাচীন শ্ায়ান্মী “সিয়েম” (চীনা, 
সিয়েন-লে হইতে আঁসয়াছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে থাই জাতির 
দক্ষিণ অঞ্চলে অবতরণের পূর্বে ইন্দোচীন উপদ্থীপের সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
অঞ্চল কাম্োডিগ্না বা কাথ্োজের হিচ্দু-রাঁজবংশের অধীন ছিল। পার্বত্য 
অঞ্চল হইতে আগত “বর্বর” শান থাই জাতির আক্রমণের ফলে কাদ্বোভিয়ার 
হিন্দু সাভ্রাজ্য ধ্বংস হইয্সা যায় গ্রীপ্ীয় চতুর্দশ শতাবীতে। স্বাধীনত! রক্ষার 
অন্ত এই হিন্দু সাম্রাজ্য ৪** বৎসর ধরিয়া! সংগ্রাম চালাইয়াছিল। বর্তমান 
থাই জাতির বধ্যে পঙিতগণের মতে কাষ্থোভিয়ার প্রাচীন দ্ষের, কুই, “'হিদু” 
এবং মালয় জাতির সংমিশ্রণ হটিয়াছে । কাথ্োডিগ্লার প্রাচীন দ্ষের জাতি 
বরদ্গের প্রাচীনতম অধিবাসী মন দ্ষের জাতির সম্পকিত। কুই জাতির বাস 
দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যাণ্ড ও উত্তর-পূর্ব কাক্ষোডিয়ায় । মালয় সংমিশ্রণ আদিয়াছে 
থাইলাতের অধীন মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের মালকী অধিবালী হুইতে। 


থাইল্যাও ও ইন্দোচীন ২৫১ 


থাইদিগের মধো যে “হিন্দু” সংমিশ্রণেব কথা বল! হইয়াছে, তাহ] কাম্বোজের 
ও আনামী উপকূলের চম্পা রাজোব হিন্দু উপনিবেশিকদের কথা৷ মনে রাখিয়া 
বঙ্গ হইয়াছে । এখানে “হিন্দুঃ কথার অর্থ ভারতবর্যীয়। সি'কিয়াংয়ের 
স্থবিস্তী্ণ মরুভূমি ও মোঙ্গল, তুর্ক প্রভৃতি গোষ্ঠীর অধিকৃত অঞ্চল অতিক্রম 
করিয়। মহাচীনে প্রবেশ করিবার দ্বারপ্রান্তে টেন-হুয়াংয়ের বৌদ্ধ-মন্দিরে 
ভারতীয় মুখারুতিবিশিষ্ট চৈনিক ভিক্ষুকে দেখিয়া স্তর অরেল ই্টাইন বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। থাইল্যাণ্ডে হঠাৎ-দৃষ্ট ছুই-একটি ভারতীয় মুখারুতি হয়ত 
অঙ্থসদ্ধিৎসহ্থ বিদেশী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । আরও অনুসন্ধান করিয়। 
তিনি হয়ত জানিতে পারেন, থাইল্যাণ্ডের রাজগোঠী ও অভিজাত গোঠীয়দিগের 
নাম, ধমীয় ও সামাজিক বনু আচার-অন্ুষ্ঠান, দেবার্চনার মন্ত্র ও ভাষা ভারত- 
বর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সংষোগের স্বতি বহন করিতেছে । থাইল্যাণ্ডে এই 
ভারতীয় প্রভাব আসিয়াছে প্রধানতঃ কাম্বোভিয়া হইতে। 

ইন্দোচীনের লাওস (লুয়াং প্রবাং), আনাম, কান্োডিয়], টংকিং ও 
কোচীন-চীন এই কয়েকটি রাজ্য ব৷ অঞ্চলের মধ্যে টংকিং, আনামের উপকূল 
অঞ্চল ও কোচীন-চীনে আনামী জাতির বাস। আনামীদিগের মধ্যে চীন ও 
তিব্বতী গোঠীর সংমিশ্রণ প্রবল । দক্ষিণ-আনাম, কোচীন-চীনের বারিয়। ও 
কাছ্োভিয়ায় চিয়াম জাতিকে দেখিতে পাওয়। যায় ; ভাঃ হেডনের মতে 
ইহাদিগের নাসিক! প্রায় তীক্ষ, চোখের পাতার উপরে চামড়ায় ভাজ নাই, 
চুল কুঞ্চিত বা ঢেউ খেলানে। ও গাঅবর্ণ কচ । কেহ কেহ অনুমান করেন, 
এই চিয়াম জাতি চম্পার হিন্দু ওউপনিবেশিকগণের বংশধর | বর্তমানে অবহেলা 
ও আনামীদ্দিগের অত্যাচারের ফলে ইহার! হুর্দশাগ্রত্ত অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে ও ইহাদিগের সংখ্যাও যথেষ্ট হাস পাইয়াছে। চিয়াম ছাড। এই অঞ্চলে 
মালয়গোঠীর জাতিকেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ক্র জাতি 
কাধোজে প্রবেশ করিবার আগে হইতে চিয়াম জাতি সেখানে বাস করিত, 
অর্থাৎ তাহার! কাথোঞ্ের আদিবাসী । কান্বোজের আধিবাসিগণের মধ্যে 
দেয় ও মালক় ছাড়া কুই ও ““হিঙ্গু” প্রভাবের কথা বল! হইয়াছে। 
মোঙগলয়েড লক্ষণ বঙ্জিত মান্য এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

লাওস বা লুয়াং প্রবাংয়ের অধিবাসীরা শাম থাই গোঠীতৃক্ত । প্রাচীন 
কালে এই শান থাই জাতির সম্্রমারণের গণি ও খহ বিভ্ভৃত ক্ষেত্র (ইন্দোচীদ 


২৫২ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয 


হইতে আসাম ) দৃষ্টে এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, _ “1১9 গুণ291 1868. 08109 
59: 1098: 1 9108 079 9013)111176 19019 11) 609 [2761082 109৭6, ৮ € থাই 
জাতি ইন্দোচান হইতে ব্রদ্ধ পর্বস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিল )। 


মালয় 

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের অধিবানিগণের মধ্যে সংমিশ্রণ প্রবল । মধ্য 
ষালযের অবণাময অঞ্চলে মালযেব আদিবাসী নেগ্রিটো। গোষীতৃক্ত সেমাংদিগের 
বাস। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সেমাং ছাড়া ভিন্ন গোঠীভূক্ত শকাই ও জাকুনদিগকেও 
এই অঞ্চলে দেখা ষায়। নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতে শকাইদিগের সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের আদিবাসীদ্দিগের সাদৃশ্য বঙষান। তাহারা উভয়কে প্রোটো-অষ্টালয়েড 
গোষঠীতৃক্ত বলেন। এই গোষ্ঠীর প্রি-ড্রাবিডিয়ান, পালী-মেডিটারেনীয়ান 
(73:9-1075510750)  8180-01971627050950 ) প্রভৃতি নামকরণ কর! 
হইয়াছে । যাহার্দিগকে প্রকৃত মালয় গোঠীভূক্ত (0:88 2151857 ) বলা 
হক্৯, তাহার্দিগের উৎপত্তি স্থমাত্রার মেনাং কাবু অঞ্চলের একটি স্ষুত্র উপজাতি 
হইতে হইয়াছে অনুমান কর] হয় , দক্ষিণী মোঙ্লয়েড ও ক্মা্িবাঁসীর সংমিশ্রণে 
এবং অন্য কোন মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বজিত গোঠীর সংমিশ্রণে মালয় গোষ্ঠীর 
উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীটি যে ভারতবর্ষীয়, কেহ কেহু এ 
কথা বলিয়াছেন। দ্বাদশ-শতাব্ধীর মধ্যভাগে এই উপজাতি শক্তিশালী হইয়া 
উঠে ও চারি দিকে ছড়াইয়। পড়িতে আরম করে। ইহারা সাষ্ান্ত পরিমাণে 
মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত, গাত্বর্ণ বাদামী ব1 উজ্জল শ্যাম । মালয়ের প্রসিদ্ধ 
সিঙ্গাপুর বন্দর মেনাং কাবুর মালয়ী ওঁপনিবেশিকগণের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 


ইন্দোলেশিয়া 
স্মাত্রা। বোণিও, টিমোর, সেলিবিস প্রভৃতি অঞ্চলে নেগ্রিটো, মেলানি- 
শিয়ান ও পলিনেশিয়ান বা! অন্ত গোঠীতৃক্ত যে সকল উপজাতি বাস করে, 
তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখ। যায় যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের হধ্যে 
কয়েকটি গোষ্ঠীর সংব্বিশ্রণের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার 
অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি সংমিশণের প্রথম স্তর মেঙিয়ট (16910) গ্োঠী। 


ইন্দোনেশিয়া ২৪৩ 


এই গোষ্ঠী লম্বামুণ্ড, সামান্য পরিষাণে মোজলয়েড লক্ষপাক্রান্ত। কিন্ত 
ডাঃ হেডনের মতে, “16 1৭ 361901 %0 1801869 61১18 6509 ৪৭ 16 
17088 8101055 959:571)979 10881) 101590. 7160 2 7):50105090708]16 
80600090000 ৪6০০৮. অর্থাৎ যেখানে এই গোষ্জীর উপস্থিতির পরিচয় 
পাওয়া ঘায় সেখানেই দেখা যায় যে, একটি গোলমুণ্ড পীত গোঠীর সঙ্গে 
ইচার গভীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে । এই 1):%0107090109110  5:51061000910010 
৪6০, বা গোলমুগ্ড গীত গোষীকেই সাউদার্ণ ব1 দক্ষিণী মোজলয়েড নাম দেওয়া 
হইয়াছে। এই গোতীকে 069870  21008915 ব। প্রোটো-মালয় নাম 
দ্বিধাছেন কেহ কেহ। স্থুমাত্রাব ওবা" মালয় খ্রীষ্টায় ১৩শ শতাব্দীতে ইন্দো- 
নেশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে ছভাইয়া পডে। এই মালয় গোঠী ইন্দোনেশিয়ার 
অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের একটি প্রধান স্তর । খ্রীষ্টপৃৰ দ্বিতীয় 
শশ্তাকীব পবে চীন জাতি ইন্দোনেশিয়াষ অনুপ্রবেশ করিতে আবস্ভ করে। 

খ্রাগম প্রথম শতাব্দী হইতে ভাবতবর্ধ হইতে হিন্দু গপনিবেশিকগণ স্থমাত্রা 
ও জাভা আপনাদিগকে প্রতিষ্টিত করিয়। রাজনৈতিক প্রভাব ও ভারতীয় 
ধর্ম ও সভ্যতা] বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন । 

দলে দলে ভারতবর্ষ হইতে ওপনিবেশিকণণ পুব-সমৃত্রে যে “ঘবীপময় ভারত” 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মেখানে যে সকল পরাক্রান্ত রাজ্য ও সাত্রাজ্য গড়িয়! 
তুলিয়াছিলেন, ভারতীয় ধর্ম ও কুষ্টি প্রচারের যে সকল কেন্তর গ্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের খ্যাতি সমগ্র প্রাচ্যজগতে ছভাইয়। পভিয়াছিল। প্রায় 
পনের শত বৎসর পরে ভারতীয় কীতির এই বিম্ময়কর সৌধ জরাজীর্ণ হইয় 
ভাঙ্গিয়া পড়িল ১৫শ শতাবীর মধ্যভাগে । যবস্বীপের একদা পরান্রাস্ত 
মাজাপাহিত (499)878116) সাম্রাজ্যের পতন ছীপময় ভারতে ভারতীয়গণের 
রাজনৈতিক প্রভাবের অবদান ঘোষণা করিল। 

ভারতীয়গণের রাজনৈতিক প্রভাব অবসানের উপলক্ষ ইন্দোনেশিয়ার 
ইসলাষের অভিযান । গ্রীত্তীয় পঞ্চদশ শতাবীতে এই অভিধান আরম্ভ হয়। 
মহুপ্মদ্দের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে আরব ব্যবসায়ীর] ব্যবসায় উপলক্ষে এই 
অঞ্চলে যাতায়াত করিত, পরবর্তী কালে এই বাবসায়ীর। ধর্মগ্রচারকরূণপে 
দ্বেখা দিল । পণ্ডিতগণের যতে ইসলামধর্ম গ্রচারের ফলে ইন্দোনেশিয়ার 
অধিবাসীদিগের মধ্যে নৃতম কোন জাতি সংষিশ্তাণ ঘটে নাই। এখানে শ্বরণ 


২৫৪ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


করা যাইতে পারে যে, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয়গণের প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্রীয় সংগঠন ভাঙ্গিয়! পড়িবার আগে ভারতবর্ষে ইসলামধর্মী তুর্ক-আফগান- 
দিগের রাজনৈতিক আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


ইন্দোচীন ও ইল্সোনেশিক্বার ভারতীস্ম গুপনিবেশিকগণ 
ভারতবর্ষের কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী ? 

্রদ্ষ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের নৃতাত্বিক 
পরিচয় সথন্ধে আলোচন1 শেষ করিবার পৃবে গ্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্নের উল্লেখ 
করা আবশ্তক। 

ইন্দোচীনের কাম্বোজ ও চম্পায় এবং ইন্দোনেশিয়ার স্থমাত্রায় (পালেম বাং) 
ও যৰদ্বীপে যাহার] পরাক্রাত্ত বাজ্য াপন করিয়াছিলেন, যাহার দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম গ্রচার কবয়াছিলেন, ধাহার। সমুদ্র অতিক্রম করিয়া 
দূরবর্তাঁ দেশে ভারতীয় গ্রতিার বতিকা সশ্রাধিক বৎসর পর্যস্ত জালাইয়া 
রাখিয়াছিলেন, তাহারা ভারতবর্ষে কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী ? যাতৃভূমিকে 
স্মবণ করিয়া আপনাদ্িগের উপনিবেশগুলিকে ধাহার। কান্বোজ, তক্ষশিলা, 
গান্ধার, অযোধ্যা, হস্তিনানগর, মাছুরা, শ্রীবিজয় প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন 
তাহার] বাস্তাবক ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশের লোক ” এই প্রশ্নের আলোচনা 
প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ নান প্রকার থিওরীর অবতারণ। করিয়াছেন । এই সকল 
থিওরীর আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই, সংক্ষেপে ছুই চারিটি কথা 
বল। হইতেছে। 

যবদ্ধীপের প্রাচীন কিন্বদস্ভীর উল্লেখ করিয়া কেহু কেহ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, খ্রীষ্টায় ৬ ও ৭ম শতাব্দীতে গুজবাত ও সিন্ধু দেশের নৌবাহিনী- 
সমূহ ওপনিবেশিকগণকে বহন করিয়] যবদ্ীপ ও কান্বোজে লইয়! গিয়াছিল। 
মালয়ের শক ক্ষত্রপদ্দিগের প্রেরণা ও উদ্যোগের কথাও এই প্রসঙ্গে 
উঠিয়াছে। কেহ কেছ মনে করেন, যবদ্বীপের হিন্দু পনিবেশিকগণ যে 
সিদ্ধু উপত্যকার অধিবাসী, গাঙ্গের উপতাকার লোক নছেন, এ রিধয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই । স্মাজার হিন্দু উপনিবেশিকগণ ভারতবর্ধের 
পূর্ব উপকূল অঞ্চলে লোক, এইরূপ ঘত অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। কেছ 
কেহ বলেন, বাংলা, ওদিস্া ও মাঙ্জাজের উপকূলের অধিবাসীরা জু 


উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার ২৫৪ 


সথমাআ! নহে, যবদ্ধীপ ও কন্ব,জেও উপনিবেশ স্বাপন করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ডের 
মতে যবন্ধীপের হিন্দু উপনিবেশিকগণের মধ্যে বছুসংখ্যক কলিছ্ের অধিবাসী 
ছিলেন। কেহ বলিয়াছেন, খ্রীতটীয় প্রথম শতাব্দীতে যে হিন্দু উপনিবেশিকদল 
কম্বজ ব! কান্থোডিয়ায় যাত্রা! করেন, তাহারা বাংলার তমলুক বন্দর হইতে 
যাত্রা করেন। খ্রীন্তীয় ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাবীর মধ্ো সিন্ধু দেশ ও গুজরাতের 
উপকৃল হইতে এবং গুড়িস্যা ও মন্থলিপত্তন হইতে বিভিন্ন ওপনিবেশিক দল 
াত্রা করেন। নান৷ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়! কেহ কেহ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এই সকল হিন্দু ওপনিবেশিক দলের মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার ও 
কাবুল উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। এক দল পাগডতের মতে পনিবেশিক- 
গণের বধ্যে, বিশেষতঃ কাম্বোডিয়ার হিন্দু গপনিবেশিকগণের মধ্ো, সহুসংখাক 
শক, শ্বেত হণ ও কিদারাইট (স্রিস্ুচী) ছিল। 


উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার 

ইংরাজ আমলে এক দল শিক্ষিত লোক সত্য সত্যই বিশ্বাম করিতেন এবং 
আপনাদের বিশ্বাসমত প্রচার করিতেন যে, তিন দিকে সাগর ও উত্তরে স্থউচ্চ 
হিমালয় পর্বতশ্রেণীর দ্বার! বেষ্িত ভারতবর্ষ বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ-বজিত 
থাকিয়। সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র এক কৃহি ও সভ্যতা গভিয়। তুলিয়াছিল। অর্থাৎ, সমুদ্র 
ও পর্বতের পরিখা ও গ্রাকার দ্বার! সরক্ষিত দুর্গের মত দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে 
বহির্জগতের বিশেষ কোন আদান প্রদান ছিল না, ইহাই তাহাদের প্রধান 
বক্তব্য । ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিবার পরে এক দল শিক্ষিত ভারতবাসী 
প্রচার করিতেছেন, ত্বভাবজ শাস্তিপ্রিয়ত1 ব্যাহত করিয়! ভারতবাসীর] কখনও 
রাজাবিষ্তার করিবার জন্য দেশের বাহিরে যান নাই, সুতরাং বর্তমানে ও 
ভবিষ্যতে এই শাস্তিপ্রিয়তার অন্ুশীলনেই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইবে, 
তাহার মঙ্গল হইবে। 

কিন্তু যে চিত্রের আবরণ এখানে উন্মোচন করা হইতেছে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের তান। এক বিন্ময়কর চিত্র । বিহ্ময়কর তাহাদের কাছে, যাহারা 
ভার়তব্ধের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যার ট্র্যাডিশনে ম্বাঙ্্য হইয়াছেন এবং এই 
ব্যাখ্যা বজায় রাখিতে চাহেন। এই চিত্র তাছাদের এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে 
মোছ্‌মৃক্ত ও ত্বাভাবিক হইতে সাহায্য করিবে কি ন। বলিতে পারি ন।। 


২৫৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


ভারতবাসীর!। এক সময়ে উপনিবেশ বিস্তার করিতে মন দিয়াছিলেন। 
টায় প্রথম শতকেব কথা সেটা!। তখন পশ্চিম-এশিয়ায় ইরাণের আরসিকিডান 
(পাধিয়ান) বংশের সম্রাটগণের সঙ্গে রোমেব নিরস্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে । 
সুরোপের এশিয়া] নিজয়ের অভিযানের প্রথম নায়ক গ্রীস, দ্বিতীয় নায়ক রোম। 
দীর্ঘ বারে শত বত্সর কাল ফুরোপকে ঠেকাইয়1 রাখিয়াছিল এই ইরাণ। 
চীনে তখন চীনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জল প্রাচীন হান ব'শের পতনের পরে 
পু হান বংশ নাম লইয়। নৃতন এক রাক্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম 
মহাচীনে প্রচাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে তখন 
তৃধার ব1 তুখার শক্তির শাসন প্র“তিত হইয়াছে । চন্দ্রগুধ মৌর্য ও অশোকের 
মগধ তখন দক্ষিণ হইতে আগত অন্ধ রাজনংশেব অধীন। উজ্ঞযিনীতে তখন 
শক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত। যহাব'ছ্ ও কাধিয়ান্বাচ উপদ্বীপ তখন অন্ত একটি 
শক রাজবশের অধিকারে । অন্ধ সম্রাট গোতমীপুত্র শ্রশতকণি এই 
*করাজা ধংস করিলেন । এঁতিহাসিকগণেব যতে অঙ্ক সম্রাটের এই বিজয়- 
লাভের ফলে দেশে “হিন্দু রিভাই'ভাল” ঘটিয়াছিল। পরবতাঁ কালে মধ্য- 
ভাবতেব শকবাজ্জা ধংস কবিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য । তখন আবার 
একট। “চিন্ু বিভাই'ভ্যাল” ঘটিয়াছিল। 

্বীস্টীঘ প্রথম শতকে ভারতবর্ষের বাজনৈত্িক অবস্থার যে পরিচয় পাওয় 
যায, সেই অবস্থা বাক্ষশক্তিব প্রেবণাষ ৭ সাহাষো স্থসজ্জিত অর্ণনপোত 
বাহিনীব দেশ বিজযে ধাত্রা! কবিবাব শন্থকুল ছিল মনে কবা কঠিন। এইবপ 
কল্পনা কাধে পবিণত করিবার উপযুক্ত সময একবার আসিয়াছিল মৌর্য যুগে 
এবং কষেক শতাব্দী পবে আবার আসিয়াছিল গু যুগে। সুতরাং অনুমান 
করিতে হয় যে, অন্যান্ত দেশে উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে যেমন 
ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ সাহমী, উদ্ঘমশীল ও নেতৃত্ব শক্তির অধিকারী সাধারণ 
নাগরিকগণ এই কার্ষের ভার লইয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। 
অন্যান্ত দেশেব মত ভারতবর্ষে যে এই শ্রেণীর নাগরিকের! রাজশক্কির লাহাধ্য 
হইতে বঞ্চিত হন নাই তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়। যায় অঙ্ক সম্রাট গোতমীপুজ 
বঙ্ঞঞ্ীর কতকগুলি মূত্র! হইতে । এই সকল মুক্ত অর্ণবপোতের চিজ বহন 


করিতেছে । 
যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীদের উপনিবেশ বিগ্তারের সময় হী 


উপনিবেশ ও অংস্কৃতি বিস্তার ২৫৭ 


প্রথম শতক বলিয়। অনুমান কর। হইয়াছে, আমর] জানিতে পারি যে, খ্রীটায় 
প্রথম শতকে হিন্কু ওপনিবেশিকগণ ইন্দোচীনের কম্বজে বা কাম্বোভিয়ায় 
পৌফিয়াছিলেন॥ মালাক্কা উপহ্থীপ ও মাত্রার হিন্দু উপনিবেশগুলি এ 
সময়েব পূর্বে স্থাপিত হইনাছিল অনুমান কর! যায়, কারণ, যবদ্ধীপ ও 
ইন্দোচীনে যাইতে এই স্থানগুলি আগে পাওয়া যায়। মালাকার একটি 
অন্থশাসনে বুদ্ধগুপ্ত নাষে একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মহানাবিকের কথ! জানিতে 
পারা যায়॥ তিনি “রক্তমৃত্তিকা”র অধিবাসী ছিলেন, অন্থশাসনে উক্ত 
হুইয়াছে। কেহ কেহ অন্তমান কবেন, এই রক্তমৃত্তিকা বাংলার বাঙ্গামাটি। 
অন্থশাঁপনের কাল গ্রীীয় ৪র্থ শতক। মালাকার হিন্দুরাজ্যগুলিব মধো 
কতকগুলিব নাম পাওয়া যায় চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের বিজিত রাজ্োর 
তালিকা হইতে । বাজেন্দ্র চোলেব দিখিজঘ্ী অর্ণবপোত বাহিনী ব্রহ্ষের 
পেগ বাক্য, যার্তাবান ও তক্কোলম বন্দন্ত অধিকাৰ কবিষ। পূর্বদিকে আরও 
অগ্রলব হইয মালাক্কা ও স্থমাত্রাব অনেকগুলি হিন্দুবাজ্য জয় কবিম্বাছিল । 
সিঙ্গাপুবে হষ্টীয় গ্রথম শতাব্দীর সংস্কৃত লেখন পাওয়া গিয়াছে। 

কন্মজ (কান্বোডিয়1) ৮ হিন্নু ওপনিবেশিকগণ গ্রীষ্টীয় শতাব্বীর 
গোড়ার দিকে মেক" নদী বাহিয়া। কম্বজে উপনীত হইয়াছিলেন। চৈনিক 
ইতিছাসেব মত কৌন্ডিন্য নাষে একজন ব্রাহ্ম” ফু-নানে এই হিন্দুবাঙ্ছয স্থাপন 
করিয়াহিলেন। তখন কম্ব,জ ফু-নান (উচ্চ স্থান) নামে পরিচিত ছিল । অনুমান 
ধায় পঞ্চম শতাবীতে, অর্থাৎ গুপুযুগে দ্বিতীয় দস হিন্দু ুপনিবেশিক প্ররুত 
কম্বজ রাজ্য স্থাপন কবেন। পরবর্তা শতাব্বীতে কম্বজেব বাজ! চিত্রসেন 
মহেজ্তর বর্মণ ফু-নান রাজ্য অয় করেন। ইহার শালনকালের (৬.৪ শ্রীঃ অঃ) 
সংস্কৃত অনুশামন পাওয়া গিয়াছে । এই হিন্দু রাজবংশের জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, 
হূ্বর্ষণ গ্রভৃতি রাজার শাসন কালের বিবরণ পাওয়। যায়। যশোবর্ষণের 
সয়ে (৮৮৯ গ্রঃ অঃ) যশোধরপুরে নৃতন রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার অন্ত 
নাম এক্কোর-টৌম। যশোধরপুরের নিকটে কাছ্োডিয়ার হিন্দু রাজত্থের 
সর্বপ্রধান কীতি এক্কোর-ভাট নিমিত হইয়াছিল তর্ষেবর্ষণের সময়ে (১১১২-১১৬২ 
খ্রঃ অঃ)। এক্কোর-ভাট বিষুমন্দির। অন্িরের গাছে রামায়ণের, মহাভারতের 
ও অন্তান্ত পৌয়াণিক কাহিনী ক্ষোদিত আছে! একোর-ভাট ছাড়া টা-প্রোম, 
প্র-ধান ও বায়ন মন্দিরের বিরাট ধ্বংসাবশেষ উজ্েখযোগ্য। টা-প্রোষের 


১৭ 


২৫৮ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


মন্দির সম্পর্কে রাঞ্জ! জযবর্ষণের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা ধায় যে, 
আঠারে। জন প্রধান পুরোহিতের অধীনে ২৭৪* জন সাধারণ পুরোহিত? 
২২৩২ জন সহকাবী পুরোহিত মন্দিরের কার্ষে নিষুক্ত ছিলেন এবং এক সমক়্ে 
যাট সত্তর হাজাব লোক মন্দিরে পৃক্তা দিতে আমিত। বায়ন মন্দিরের গাত্জে 
অপ্মরীদেব নৃত্য, স্কন্দের অভিযান, সমৃদ্র-মস্থন প্রভৃতি কাহিনী ক্ষো৭দিত 
হইয়াছে । 

কাছ্োডিয়ার প্রথম হিন্ুরাজ্য ফু-নানের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদানের বিবরণ চৈনিক ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। ফু-নানের ভারতীয় 
সন্ন্যাসী নাগসেন ও মন্দ্রসেন সঙ্ঘভর চীনে গমন কবিয়া বৌদ্ধশাস্্ব চীনা ভাষায় 
অন্বা করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় হিন্দুরাজ্যেব রাজারা শৈব ও বৈষ্ণষ মতাবলম্বী 
হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কাঙ্োডিয়ার স্থাপত্য ও 
ভাক্ষর্ষেব নিদর্শনগুলি প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের পরিচয় বহন করে। 

টায় ৬ষ্ট শতাব্ধী হইতে ১৩শ শতাব্দী প্যস্ত কাস্থোডিয়ার হিন্দু সামাজ্যের 
গৌরবের যুগ | থাই জাতির পুনঃ পুন: আক্রমণের ফলে এই বিশাল হিন্দু 
নাআাজ্য ধংস হয় | বিজেতার! 1£ন্দু শিল্প, হাপত্য ও ভাক্ষর্ষের নিদর্শনসমূহ 
ধ্বংস কারবার চেষ্টার ক্রটি করে নাই । হস্তী ব্যবহার করিয়া তাহার! রাজপুরা 
ও মন্দিরের প্রাকার ও স্তসতদমূহ তালিকা দিয়াছে । কাম্বোডিয়ার প্রাচীন 
ধ্বংসভ্ুপের মধ্যে একমাত্র এক্কোর-ভাট অক্ষত দেহে দীড়াইয়া আছে। প্রপ্কত 
পক্ষে এই বিরাট, বিশ্বপ্নকর মন্দিরে নিমাপকার্য শেষ হইবার পুবেই 
কাদ্বোভিয়ার হিন্দু সাম্রাজ্যের পতন হয়। 

চম্পা ঃ--গ্র্টীয় অন্দর প্রথম বা ছিতীয় শতকে ইন্দোচীনের আনাম 
উপকূলে হিন্দু উপনিবেশ চম্পা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। নস্ভবতঃ প্রথম 
ওঁপনিবেশিক দূল ধবন্ধীপ হইতে আসিয়া! আনামের উপকূলে অবতরণ করিয়া- 
ছিলেন। ক্রমে এই উপনিবেশ সমগ্র আনাম ও কোচীন-চীন লম্বা! শক্তিশালী 
সাস্রাজ্ে পরিণত হয়। সাম্রাজ্য চারিটি বিষয় বা বিভাগে বিভক্ত ছিল £ 
অমরাবতী, বিজগ্ন, কৌঠার ও পাগুুরঙ্গ। অমরাবতীর রাজধানী ছিল ইন্তপুরী। 
বিজয়ের প্রধান বন্দর ছিল শ্রীবিনয়; কোৌঠারের রাজধানী ছিল বর্তমান 
না-ত্রাংয়ের (9%-0528) নিকটে ॥ পাগ,জঙ্গ (বর্তমান ফান্-রাং) বছ দিস 
বমগ্র চম্পার রাজধানী ছিল। 


উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার ২৫৯ 


চৈনিক ইতিহাসের তে শ্রীপ্রীয় ১৯২ অবে চম্পা রাজোর (লি-ই) পত্তন 
হয়। চম্পার রাজ। প্রীমারের ঘে সংস্কৃত অন্থশাসন পাঁওয়। গিয়াছে তাহ এই 
সময়ের, কিন্ত অনুমান কর! হয় ইহার এক শতাবধী পূর্বে হিন্দুরা কৌঠারে 
প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন । সংস্কত ও দেশীয় চ্যাম ভাষায় 
লিখিত অন্ুশালনসমূহ ও চৈনিক ইতিহাস হইতে চম্পা সাম্রাজ্যের ১২** 
বত্দরের মোটামুটি বিবরণ পাওয়া ঘায়। 

হিন্দু ওপনিবেশিকথের প্রত দেশের চম্পা নাম হইতে দেশবাসীর! চ্যাম 
নামে পরিচিত হইয়াছে । ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, আচার, অনুষ্ঠান তাহার! 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিন। হিন্দুধর্ষের শৈব মত চম্পার ও্পনিবেশিক ও 
দবেশীয়গণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে চম্প। কাদ্োডিয়ার 
মত এই্বর্শালী হইতে পারে নাই, কিন্তু অমরাবতী ও বিজয়ের মন্দিরগুলি 
ছাড় চম্পার মন্দির ও অন্তান্ত শিল্প-নিদর্শনসমূহ কাদ্োডিয়ার মন্দির প্রভৃতির 
মত একেবারে ধ্বংস হয় নাই । মন্দিরগুলির অধিকাংশ শৈব মন্দির । 

কৌঠারের অন্তর্গত পো-নগরের শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাজা 
বিচিত্রসাগর । রাজ! সত্যবর্মণের সময়ে (প্রঃ অঃ ৭৭৪) মালযীরা সমুত্রপথে 
এই মন্দির আক্রমণ ও লুঙন করিয়াছিল | পাও,রঙের শ্রলিঙ্গরাজ (পো-ক্লাংগ- 
রাই) মন্দিরে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়। গিয়াছে । 
রাজ! হরিবর্মণের (খ্রীঃ অং ৮*৩--৮১৭) রাজত্বকালে অর্থপুরাণ শাস্ত্র নাষে 
সংস্কতে রচিত এতিহাসিক আখ্যান গ্রস্থে চম্পায় প্রাচীন হিন্দুশাপ্রসমূহ 
আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়। যায়। হুরিবর্ষশ পো-নগরে শৈব মন্দির 
ছাড়া ভগবতী কৌঠার দেবীর ও গ্রবিনাযকের মন্দির নির্যাণ করিয়াছিলেন | 
চম্পায় বৌদ্বধর্মও প্রচারিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধশান্্র আলোচনার ইহা! একটি 
বড় কেন্র ছিল। রাজা শল্ুবর্ষণের সময়ে একজন চীন সেনাপতি চম্পা হইতে 
বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শাস্তগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। শ্বদেশে জইস্া! বান। চম্পার গঙ্গারাজ 
নাষে এক জন রাজ। রাজ্য ত্যাগ করিস! বাকী জীবন গন্গাতীরে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন, একটি অন্থশাসন হইতে জানিতে পা] বাযস। রায় ১*ম 
শতকে গৌভডের এক রাজকন্ত। চম্পার রাজী হইয়াছিলেন। 

চণ্পায় আনামীদের আক্রমণ আর হয় গ্রীষ্ীয় ১৩শ শতাব্বী ছইতে। 
'অমরাব্তী ও বিয় হইতে দরিয়া জানিনা চম্পার আধিপতিগণ পাঁওুরক্ষ ও 


২৬০ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচষ 


কৌঠারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খ্রীষ্ীয় ১৫শ শতাবীতে আনামীদবের পুনঃপুনঃ 
আক্রমণের ফলে প্রাচীন চম্প। রাজ্যের অস্তিত্ব লু হয়। বর্তমানে চম্পার 
নাম পর্যন্ত লগ্ত হইয়াছে, চম্পার নাষ হইয়াছে আনাম। চম্পার নাম লুপ্ত 
হইয়াছে, কিন্তু চম্পার হিন্দু-সংস্কতর মুল কত গতীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহার 
অতি করুণ পরিচয় বহন করিতেছে আনামের এখনকার ছত্রভঙ্গ, ছুর্দশাগ্রত্ত 
হিন্দু চ্যামগণ। এখনও তাহার মুদ্র। সাধন করিয়া! বিকৃত সংস্কৃত মন্ত্র উচচারণ 
করিয়া, শঙ্খ, ঘণ্ট1, তাত্রপাব্র ব্যবহার করিয়া প্রাচ'ন কালের জী মন্দিরে 
শিবলিজ্ের পূজা করে, এখনও তাছার। হুর্যকে বপে আঘিৎ (আদিত্য), নগরকে 
বলে নোকর, সন্বিরকে বলে সোধির। 

থাইল্যাণ্ড $_ এক দিকে ইন্দোচীনের ক, সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ও 
অন্য দিকে হুযাত্রার গ্বিজয় সাম্রাজোর বৃহৎ এক অংশ গ্রাম করিয়। খ্্ীয় 
১৩শ শতকের মধ্যভাগে থাই রাজ্যের অত্দয় হইয়াছিল । থাই জাতি উত্তরের 
পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণে অবতরণ করিবার পূর্বে সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
ইন্দোচীন কথ্,জ সাআাজ্যের অন্ততূতি ছিল, আঁর সমগ্র উত্তর মালয় উপদ্বীপ 
ছিল গ্রবিজয় সাম্রাজ্যের অন্ততৃতি। 

ধাই জাতি কম্ব,জের অধীন ছিল। প্রাচীন কিছধস্তী মতে থাই রাজ। ক্রা 
রুয়াং এই অধীনত! পাশ ছিন্ন করেন। ইহার পবে থাইর। কম্বজ সামাজ্যের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। কণ্জের পতনের পরে এ্রসিঘ থাই 
রাজ! ক্র উতোং (পরবত' কালে হনি ফ্রা। রাম থিবোভি নামে পরিচিত হুন্) 
কামফংপেট পরিত্যাগ করিয়। অধোধ্যায় (১5$7০19) রাজধানী স্থাপন করেন। 
ব্রদ্ধের মৌলমীন, ট্যাভয়, টেনাসেরিম ও সমগ্র মালাক। উপদ্বীপে তাহার 
অধিকার প্রতিপ্তিত হইয়াছিন। বম] আক্রমণে অযোধ্যা ধ্বংস হইবার পরে 
ব্যাংককে রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। 

থাইরা। ক,জের হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংম করিয়াছিল, আনামীর1 করিয়াছিল 
চম্পা হিন্দু সামাজ্য ? কিন্ত এই ছুই জাতিই ভারতী ধর্ম, কপি, সাহিত্য, 
ভাষার দ্বারা সম্পূর্ণক্ধপে প্রভাবিত হুইয়াছিন। আনামীদের মধ্যে এই 
প্রভাবের পরিচগ্্র পাইতে হইলে এখন অন্সন্ধান কর! প্রয়োজন হয়, কি্ত 
থাইদের মধ্যে এই প্রভাব স্স্পইটকুপে প্রকাশ । প্রত প্রস্তাবে কাদ্োডিয়ার 
ভারতীয় বত্যত। খাইন্যাণ্ডে বাঁচিয়। আছে। ভ্যাংবেক পর্বতত্রে্ট ও যৌন 


উপনিবেশ ও নংস্কৃতি বিস্তার ২৬১ 


নন্দীর মধ্যবত সমগ্র অঞ্চলের বিস্তীর্ণ, বিরাট ভর্নসৃপসযূহ কঙ্ছজের প্রাচীন 
গৌরবের কথা স্বরণ করাইয়1 দেয় । এক জন প্রাচীন ইতিহাদে অনভিজ্ঞ 
ভারতীয় পর্যটক থাইল্যাগ্ডের ষন্থিরগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের মন্দিরের সাদৃষ্ঠ 
দেখিয়া, রামায়ণ খাইল্যাণ্ডের জাতীয় মহাকাব্য (রাককিয়েন) এই কথ! 
জানিয়া! এবং ষে কোন পালি ও সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের থাই ভাষ। বুঝিতে অস্থবিধ! 
হয় না শুনিয়। চ্মৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্যাংককের 
চারিদিকে ঘুরিয্1 বেড়াইবার পরে তাহার মনে হইয়াছিল ভারতবর্ষের একটি 
অংশ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাসে ভাসিক্া! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অংশে 
আসিয়। পড়িয়াছে। 

খাইল্যাণ্ডের ছারাবতীর স্বাপত্যে ভারতের গুপ্ত আমলের প্রভাবের কথা 
ও পরব কালের স্থাপত্যে ও ভাস্বর্ষে পাল, সেন, চত্র ও বর্গ আমলের 
প্রভাবের কথ] কেহ কেহ বলিয়াছেন। আলাম-মণিপুর-ব্রন্ধ হইয়! খাইল্যাও 
ও ইন্দোচীন পর্যস্ত স্থন্পথ মধাযুগে বাবহৃত হইত। কোন কোন মনে 
পাঁলযুগের বৌদ্ধ শিল্প এই পথে উত্তর থাইদেশে পৌছিয়াছিল। 

ভ্রীবিজয্ম ও যবদীপ $স্-ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশের মধ্যে 
মাজার শ্বিজ্যয় ও বদ্ধীপের নাম সমধিক পরিচিত। স্বমাত্র! ও জাভার 
হিন্দু উপনিবেশ ইন্দোচীনের হিন্বু উপনিবেশের মত খ্রীহীয় প্রথম শতকে বা 
তাহার কিছু পূর্বে প্রতিষিত হুইয়াছিল। একখানি চীনাগ্রস্থে উল্লেখিত 
হইয়াছে, শ্রীঃং অঃ ২৭ হইতে ৫৭ জনের মধ্যে চীনের হান লম্াট 
কুং-উটির সময়ে উ-ইন-তু (ইতিয়া) হইতে ওপনিবেশিকগণ ববন্থীপে 
আপিয়াছিলেন। 

স্থমাতাও জাভায় প্রথমে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ধরায় ৬ঠ 
শতকে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্ষণ ঘবদ্ধীপে বৌদ্ধধর্ম গুচার করেন। গ্রীন 
৫ম শতকের প্রথম দিকে ফাঁহিয়েন সিংহল হইতে ক্যান্টনের পথে প্রবিজয় 
ও ষবদ্ধবীপে অবতরণ কয়েন। তখন ঘবদীপে তিনি হিন্দুধ্ষের প্রাধান্য দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। গ্রীত্রীয় "ম শতকে ইৎ-সিংয়ের (খ্রীঃ অঃ ৬৭১৮৯) বর্ণনায় 
প্ীবিজক্বের সমৃদ্ধি ও সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয় যায়। 
তখন গ্রীবিজয় মগরে বৌদ্ধ পুরোহিতের বংখ্যা ছিল হাজারের 
উপর | মধ্যদেশ (ভারতবর্ষে) যে সম শন খালোচনা হই 
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ও যে সকল আচার জঙ্থষান পালন করা হইত শ্রীবিজয়েও তাহা হইত। 
ইৎ-সিং বলিতেছেন, জ্ঞানঙ্গাভের জন্য কোঁন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভারতবর্ধে যাইবার 
পূর্বে শ্রীবিজয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া! সেখানে শান্ত্রালোচন৷ কর উচিত। 
গরীীয় ১৩শ শতক পর্যন্ত শ্রীবিজয় বৌদ্বধর্ষ চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
প্ীপ্ীয় ১১শ শতকে বাংলার বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু দীপঙ্কর প্রীজঞান ( অতীশ) 
আগার্য চন্ত্রকীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন । 
নেপালের ১*ম-১১শ শভাবীর একখানি পুঁথিতে শ্রীবিজয়পুরের নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে । এই উল্লেখ হইতে শ্রীবিজয়ের খ্যাতি কত দূর প্রচারিত 
হইয়াছিল, জানিতে পারা যায় । 

শৈলেন্জ সআটদ্িগেব আমলে শ্্রীবিজয় সমৃদ্ধির শিখরে উঠিয়াছিল। 
পনেরটি সামস্ত বাজা প্রীবিজয়ের অধীন ছিল। এই পনেরটির মধ্যে আটটি 
অবস্থিত ছিল মালয় উপদ্বীপে । মগধের সআট দেবপাল দেবের (হ্ীটীয় নম 
শতাব্দী ) নালন্দা অন্থুশাসন হইতে জান] যায় যে, শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ 
পাল সম্রাটগণের হিত্র ছিলেন। 

থাই জাতি খ্রীষ্টায় ১৩শ শতকে মালয় উপস্থীপের উত্তরাংশ দখল করিয়া 
লইল। এদিকে ধবন্ধীপের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দিক হইতে 
আক্রাস্ত হইয়! পরাক্রাস্ত সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের পতন হইল, উহা যবন্থীপের 
ষাজপাহিত সাম্রাজ্যের অস্তভূ'ত হইল। 

বোদিওতে হিন্দু-গ্রভাবের প্রমাণ পাওয়। যায় খ্রীত্ীয় ৪র্ঘ শতকের রাজ! 
মূলবর্ষণের যুপলিপিতে বৈফিক আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ হইতে । 

ঘবদীপের হিন্টু উপনিবেশ প্রধানতঃ মধ্য জাভায় প্রতিষ্িত হইয়াছিল 
স্রাকর্তা, জোগজোকর্ত৷ প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুপ্রভাবাধীন নগরগুলি মধ্য- 
জাভায় অবস্থিভ | খ্রীহীয় ৯ম শতক হইতে ঘবদ্ধীপ প্রবল হইয়। উঠিতে আরম 
করে। মধ্য জাভার রাজাদের জনুশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় কবি লিপিতে 
লিখিত । এই লিপির সহিত দক্ষিণ-ভারতীয় লিপির লাদৃষ্ঠ আছে। 
শ্ীবিজয়ের শৈলেন্জ রাজাদের অন্গশাসনের লিপি পূর্ব-ভারতীয় লিপির স্দৃশ। 
বেরোবুদরের বিখ্যাত মন্দির ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে নিখিত হয়। গ্রীষ্টীয় ৬্ঠ 
শতকে যবস্থীপে বৌদ্বধর্ষ প্রচারিত হয় বলা হইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হইযার পয়ে হিন্দুধর্ম আবার প্রবল হয়। পেরাষবানানের প্রসিদ্ধ মন্দিরগ্জনি 
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এই সময়ে নিথিত হইয়াছিল । আটটি মন্দিরের মধ্য চারিটি ক্রহ্থা, বিষু, শিব 
ও নন্দ্ীকে উৎসগীঁকৃত। যষন্দিরগুলির প্রাচীরে রামায়ণে বণিত দৃশ্ডাবলী 
ক্ষোদিত। 

খ্রীষ্টায় ১০ম শতকে পূর্ব জাভায় এক হিন্দু রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। 
এই রাজবংশের উৎসাহে রামায়ণ ও মহাভাবত স্থানীয় ভাষায় অনুদ্দিত 
হইযাছিল। খ্রীতঠীয় ১৩শ শতাবীর শেষে শ্রীক্ষেত্র বাজা মাজপাহিত সাতাজ্োর 
গ্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এই সাম্রাজ্য সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য 
বিস্তার করে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের মহাধান মত ঘবধ্ধীপে প্রবল হয়। সম্রাট 
হিয়াম-উরুকের (খ্রীঃ অঃ ১৪ শতাবী ) সভাকবি প্রপঞ্চের লিখিত “নাগর 
কূতাম” হইতে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ে প্রতি বংসর বধ গৌড়েব 
অধিবাসী যবদ্বীপে আমিতেন। 

খ্রীচীয় ১৫শ শতাব্দীতে ইসলামেব অভ্ভাদয়ের ফলে মাজপাহিত সাজাজ্যের 
পতন হয় এবং ভাবন্ভীয সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন 
যোগস্ুত্র ছিন্ন হইয়া যায়। 

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা বলিতে গিয়! উপনিবেশ বিস্তার ও 
সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের কথ] বল? হইয়াছে, বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথ! বাহুল্য 
বোধে বল] হয় নাই। সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ বিস্তার যদ্ধি খ্রীহীয় 
গ্রথম শতকে আরভ হইয়া থাকে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন অবশ্ত তাহার 
পূর্বের ব্যাপার । ভারতের বাণিজ্য জাহাজে চডিয়া প্রথম হিন্দু উপনিবেশিক 
দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন । ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে 
চড়িয়। ফা-হিয়েন হ্বঘেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াষ ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ 
সম্বন্ধে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর] আবন্ঠক। ভারতীয় ধর্ম ও 
ধর্ম-সাহিতোর প্রচার হইয়াছে মোটামুটি পশ্চি্-এশ্য়া বাদে সমগ্র এশিয় 
যহাদেশে। প্রাচীন যুগে পূর্ব মধ্যএশিয়ার কাশগড়, খোটান, কুচার, তুফণন 
প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজো বহু সংখ্যক ভারতীয় গুপমিবেশিক গিয়াছিলেন, ভারতীয় 
কষ্ট, ধর্ম ও ধর্ষশান্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে 
ভারতবর্ষের অনেক গভীয়, অনেক অভ্তরজ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। যে 
ব্রাঙ্মপ্যধর্ষকে ভায়তবর্ষের “জাতীদ্ব ধর্ম” বল? হয় লেই ধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
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দেশগুলিতে প্রতিঠিত হইয়াছিল ॥ সেই ধর্মের ধ্বজাবাহিগণ বদ্ুক্গ, চম্পা, 
স্থমাত্রা, যবদ্ীপে ষে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, লহশ্র বৎসরের 
অধিক কাল সেই সকল উপনিবেশ আপন অস্তিত্ব রক্ষা) করিয়াছিল। 
ওউপনিবেশিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দ্বীক্ষা দ্বান 
করিয়াছিলেন তাহা ষে কত অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, থাইভূমিতে পদার্পণ 
করিলে তাহ! বুঝিতে পারা! ঘায়, জাভা ইসলাম-কবলিত হইলে যে সকল 
জাভানীজ বলী ভ্বীপে পলাইয়৷ যান তাহাদের বর্তমান পুজাপদ্ধতি, ধর্মাহ্ঠান 
প্রভৃতি দেখিলে তাহ] বুঝিতে পার] যায়। 

ইন্দোনেশিয়া হইতে এই ভারতীয় প্রভাব ফিলিপাইনে প্রসারিত 
হইয়াছিল। স্প্যানীয়ার্গণ যখন ১৬শ শতান্বীতে ফিলিপাইনে হান দিতে 
আরভ করে, তখন তাহার! স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় ও বর্ণমালায় 
সংস্কতের প্রভাব লক্ষ করিয়াছিল জানা যায়। 

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, উপনিবেশ স্থাপনের এই প্রশান্ত মহাসাগরমূখী 
অত্যানে ভারতবর্ষ যেন তাহার মন প্রাণ ঢালিয়। দিয়াছিন। ইহার 
ভিতরকার রহমত জানিতে কৌতুহল হয়, কিন্তু এ প্রশ্ন কেহ আলোচনা করেন 
নাই। অহ্্মানের উপরে নির্ভর করিয়া! এই প্রশ্নের একট] উত্তর দিবার চেষ্টা 
করা হইতেছে। 

জাতি সম্পর্কের দ্রিক দিয় ভারতবাসীর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার সম্পর্ক বেশী, 
মোঙ্গলয়েড জক্ষণাক্রাস্ত জাতিগুলি বর্তমান কালে যেমন, প্রাচীন কালেও 
সেইরূপ ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের বাহিরে 
উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর না হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যোহনয়েড 
লক্ষণাক্রান্ত জাতিগুলির সহিত অস্তরঙ্গত। স্থাপনে ভারতবাসীর1 মাগ্রহে 
অগ্রসর হইয়াছিল কেন? অন্্মাঁন করা যায় ইহার কারণ উত্তর ছার দিয়া 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান চূর-দুরাস্তরে ছড়াইয়! পড়িলেও জবনপ্রবাহের 
নিগ্গ্ন পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল বধ্য-এশিয়াঁয় চির অশান্ত জাতিসযূছের চাপে। 

বাশুবিক পক্ষে দেখ যায়, পূর্বে মোঙ্গলিয়! ও চীনের কিয়াও চাঁং হইতে 
আরভ করিয়! পশ্চিষে কাম্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালা, উত্তরে 
তুকস্তানের মরু অঞ্চল, বলখাস হুদ, আলতাই, তিয়েশান পর্বতত্রেণী ও হক্ষিণে 
হিমাঁলয়-আরস মেরুদণ্ড এই চডুংসীমানার মধ্যবতী লমগ্র অঞ্চন এঁতিহামিক 


উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার ২৬৫ 


যুগের প্রথম হইতে ভাঁইনীর কটাছের তৈলের মত টগবগ করিয়] ফুটিতেছে, 
উত্তপ্ত তৈল উথলাইয়] চারি দিকে ছড়াইয়া পভিতেছে এবং যেখানকার যাটি 
স্পর্শ করিতেছে তাহাই পুড়াইয়! দিতেছে । সোজা কথায়, উত্তর হইতে 
নৃতন নৃতন জাতি ক্রমাগত ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ কবিতেছিল , ম্বভাবতই, 
দেশের অভ্যন্তরের জনশ্রোত সেদিক দিয়! বাহিবে যাইবার পথ পায় নাই, 
সে চেষ্টাও বিশেষ করে নাই। তার পর দেখা যায় যে, খ্রীঃ পুঃ ২য় শতক 
হইতে সমগ্র মধ্য-এশিয়াব্যাপী বিশাল হণ সাম্রাজ্য উত্তরের নির্গমন পথ রোধ 
করিয়া অবস্থিত ছিন। থ্রীষ্টায় ৫ম শতকে হুণ সামাজ্যের ধ্বংসত্ুপের উপর 
নৃতন, পরাক্রান্ত তুর্ক সাশ্রাজোর অভাদ্দয় হইল দিঞতিবুর নেতৃত্বে। তর্ক 
সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে ন1 পড়িতে হইল ইসপামের উদয়। ইসলামের 
আক্রমণে ইরাণের গৌরবময় সাসানীয় সাত্রাজা ধ্বংস হইবার সংবাদ রটিলে 
উত্তর দ্বিক হইতে চিরধিনের জন্ত মুখ ফিরাঈতে বাধ্য হইয়াছিলেন কি ভারত 
বাসীর” মহাবাজ্ক হর্যবর্ধনেব নিকট বিদায় লইয়। পরিব্রাজক হয়েন-চ্যাং 
খন হ্বদেশে প্রত্যাগমন করেন (৬৪৫ ধ্ীঃ অঃ) কাদ্দিসীয়া ও নেহাভেন্দের 
যুদ্ধে ইরাণের সাসানীয় সাম্রাজ্য পধু্দন্ড করিয়া বিজয়ী ইসলাম তখন হিন্দু 
রাজ! শাসিত আফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে হান! দিতে আরম্ত করিয়াছে। 

ইহার পববর্তী যুগগুলিতে ভারতবর্ষের অধিবাসী বিদেশে সাংস্কৃতিক ও 
বাণিজ্যিক সম্পক ও উপনিবেশ স্বাপনের প্রয়াস এ গ্রন্থের আলোচনার বিষয় 
নহে। 


ক 
ভারতবযের জঅধিব।ঙীর পিচ 


॥ ৬ ॥ 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 


ভারতবর্ষের বর্তান অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে 
নৃতত্ববিজ্ঞানীদেব প্রধান থিওরীগুলির যে বিস্তারিত আলোচনা কব হইক়্াছে 
তাহা! হইতে দেখ। যায় যেতাহার্দের মোটামুটি ধারণ। এই ষে, ভারতবর্যকে 
কোন প্রধান মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা আবির্ভাবের সম্ভাবিত ক্ষেত্র বলিয়। 
গ্রহণ কর] চলে কিনা সন্দেহ ববং দেখা যায় একটির পর একটি গোষ্ঠী বাহির 
হইতে ভারতবর্ষের ভিতবে প্রবেশ কবিদ্ন পূর্বাগতর্দিগের নহিত সংশিশ্রণ 
ঘটাইয়াছে। 

বাছির হইতে যে সকল গোচী ব। জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, আসবার 
অন্নমিত সময় অনুসারে তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে £ 

১। যাহার! প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। 

২। যাহারা এঁতিহাপিক যুগে এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষিত 


হইবার পূর্বে আসিয়াছে । 
৩। যাহার! ইহার পরে আসিয়াছে । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাদী 


পণ্ডিতগণের মতে, প্রাগৈতিহাসিক আমলে যে সকল বিভির মনুযগোঠী 
বাছির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের সঙ্বদ্ধে আলোচনার 
সংক্ষিগ্তসার এখানে দেঁওয়! হইতেছে । 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম মনুয্গোষ্ঠী নেগ্রিটো, কেহ 
কেহ এরূপ বলিয়াছেন। কর্ণেল সেওয়েলের মতে, তাহারা উত্তর-্পূর্বের পথে 
এশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড হইতে প্রাচীন প্রস্তরযুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল 
ইহার পরের স্তর মুণ্ডা। গোঠীর ভাষাভাষী প্রোটো-অষ্রালয়েড বা নিষাদ 
গোঠী। ইহাদের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, 
ইহার! ভারতবর্ষের নিজন্ব আদিম অধিবাসী, আগন্তক জাতি নহে। ইহার 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসী ২৬৭ 


পরের স্তর মোজলয়েড গোঠীয় সংমিশ্রণ । মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের ছুইটি ধার। 
আছে, একটি শান-ব্রক্ম, অপরটি তিব্বতী ধারা । তিব্বতী ধার! পশ্চিম 
হি্ালয়ের কাংড়া উপত্যকার উত্তর ভাগ ও উত্তর বের পার্বত্য অঞ্জ 
পর্যস্ত নামিয় আসিয়াছে। শান-্রক্ম ধারা আসামের পূর্বাঞ্চল হইতে 
আসিয়া আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন মতে, 
পাটকাইয়ের দক্ষিণে লুসাই পর্বত, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও আরাকান, 
ইয়োম। হইয়। সমুন্র পর্যস্ত যে পথ আছে, সেই পথে মালয় ও পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ হইতে পৃথক একটি মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের ধার! উত্তরে উঠিয়া 
আসিয়াছে । ইহার পরে আসিয়াছিল লম্বামুণ্ড ভূমধাসাগরীয় গোষ্ী। নাম 
হইতে এই গোঠীর পরিচয় কিছুট। প্রকাশ পাইতেছে। ভূমধ্যসাগরীয় 
গোীর পরে পামীর বা মধ্য এশিয়ার তারিম অববাহিকা অঞ্চল হইতে 
আসিয়াছিল পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোী (অন্য নাম পামীরী, আলপাইন, 
আলেপা-িনারিক ইত্যাদি )। সিন্ধযুগে (খ্রীঃ পৃঃ ৪্থ সহশ্রকে ) বা তাহার 
পূর্বে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল | এঁ সময়ে সিন্ধু উপত্যকায় 
লগ্খামুণ্ড ভূমধাসাগরীয় গোষঠী ছাড়। দ্বিতীয় একটি লম্বামুণ্ড গোঠীর উপস্থিতির 
কথা ছ্বুই একজন নৃতত্ববিজ্ঞানী বলিয়াছেন । অনেক পণ্ডিতের মতে, 
প্রাগেতিহাপিক আমলে সকলের শেষে আসিয়াছিল প্রোটো-নডিক গোষঠীভৃক্ত 
আর্য জাতি। 

এই সকল বিভিন্ন গোষীর পরিচয় সম্বদ্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানিগণের মতের 
আলোচন। প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে । 

নেগ্রিটে৷ গোষীকে ভারতবর্ষের অধিবাসীদ্দিগের প্রথম স্তর বলিয়। গ্রহ 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অতিশয় 
সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নেগ্রিটে! সংমিশ্রণ হয়ত রহিয়াছে এবং এই সংমিশ্রণে 
ধার! বাহিরের নেগ্রিটে৷ অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা 
যায়। ভারতবর্ষের গুধান ভৃভাগের অধিবাসীদের মধ্যে নৃভাত্বিক পরিচয় 
সন্বন্ধে আলোচনা! প্রসঙ্গে যোঙলয়েভ সংমিশ্রণের কথা! উঠে না? কারণ 
যোছলগ়নেড গোঠী দেশের সীমাস্ত অঞ্চলগুলি অতিক্রম করিয়) অভ্যন্তর ভাগে 
কখনও প্রবেশ করে নাই | তৃমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী স্খেঁ বু অগ্রষাণিত কথা 
বল! হইক়াছে। সিন্ধুযুগের যে লম্বামূণ্ড গোহীকে তৃমধ্যসাগরীয় নাম দেওয়া 


২৬৮ ভারতবর্ষের অধিবামীর পরিচয় 


হইয়াছে, বর্তমান কালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের আতিগ্রলির সঙ্গে এই 
গোষ্ঠীর কতখানি সম্পর্ক, সে লম্বদ্ধে পণ্ডিতগণ ষত স্বির করিতে পারেন 
নাই। 

তারপর সিন্ুঘুগের ষে গোলমুণ্ড গোনীকে পাশ্চাত্য খোলমুণ্ড গোষঠী বল। 
হইয়াছে ভাহাব। বাস্তবিক বহিরাগত নয় ; তাহারা আইরিয়ানার অধিবাসী 
এবং এই আইরিয়ানার দ্বক্ষিণভাগে সিন্ধু উপত্যক1। দেশের নাম 
আইরিয়ানা হইতে ইহাদের বল। হয় আর্য। তারপরের বক্তবা, বৈদ্ধিক 
আর্য জাতি ও তাহাদের প্রোটে।-নভিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধাধারণতঃ যাহা বল! 
হয় তাহা] যুক্তিসঙ্গত অহ্নমানের পর্যায়ে উঠে না। বৈদিক আর্ধ জাতি বলিয়া 
কোন দ্বাতির অস্থিত্ব ও তাহার্ধের ভারতবর্ষে আগমনের কাহিনী কঙ্পনার 
বন্ধ। বেদ আরধদের একাংশের দ্বারা রচিত, আবেস্তাও তাহাই । উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের ধে সকন জাতিকে ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-আফগ।ন প্রভৃতি 
নাম দেওয়া হইয়াছে এবং পিজলে প্রভৃতি পণ্ডিত ঘাহাধিগকে আর্ধ জাতির 
বংশধর বলিয়া মনে করেন, দেখ! যায় যে, তাহার! প্রধানতঃ পাঠান, রাকপুত, 
জাঠ ও গুজর | পাঠান বা পাখতুন খাখেদে উল্লেখিত পাকৃটি জাতি । রাজপুত, 
জাঠ ও গুক্র,। কোন কোন মতে সিখিয়ান, অর্থাৎ শক, ম্িযুচী ও সণ 
গোষ্রিয় । 

দ্বেখা যাইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসীঘের 
মধ্যে নিষা্ধ গোগ্রী, নিষাদ গোগ্রীর সহিত মোহলয়েড সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
জাঁতিগুলিকে পাওয়া ধাইতেছে। এখানে এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর] যাইতে পারে যে, খীঃ পুঃ গর্থ হইতে ওয় সহশ্রকের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে যে কয়টি গোষ্ঠীকে দেখিতে পাওয়! যায়, বর্তমান যুগেও তাহার্দিগকেই 
ভাবতবর্ষের প্রধান অধিবাসীরূপে দেখা যায়। এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে এই 
গোষ্ীগুলির মধ্যে যেই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, কিন্ত এই গোঠীগুলির পৃথক 
অস্তিত্ব লুপ্ত হয় মাই । গোল এবং লঙ্বামুণ্ড, সরল, উপ্নতনাস! জাতিগুজি 
ভাবতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক ; কিন্তু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আঘান 
গুদ্ধান এবং রকের মিশ্রণ সত্বেও দুইটি গোঠীর প্রধান অংশগুলিকে চিনির 
লইতে অস্থবিধ হয় না! শএ্রকদিকে বন্ধ, বিহার, উড়িয্তা। আনাম, গুজরাট, 
মহারা্, কাধ ও তাষিরনাষের গোলমুও জাতিগুলিকে প্রাতগতিহানিক 


ইবাণী ২৬৯ 


যুগের পাশ্চাত্য গোলগমুণ্ড গোষ্রীব বংশ্ধর বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন, 
অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভাবত, রাঁজপুতান। এবং দেশের অন্থান্ত অংশে 
শিষা্ গোঠীর বাহিরে যে লম্বামুণ্ড, সরল, উন্নতনাসা জাতিগুলিকে দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লম্বামুণ্ড, উন্নতনান। গোঠীর 
ৰংশধর বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ ভাবতেব তথাকথিত ধ্রাবিভিয়ান জাতির 
যধো এই ছুই শোঠী ও নিষারদদ গোঠীর সংমিশ্রণে উৎপক্ন জাতি আছে, 
স্াবিডিস্ান বলিষ। পাক ক্কোন গোষ্ীব অস্তিত্ব কখনও ছিল কিন সন্দেহের 
বিষয়। 


এতিহাসিক যুগ 

এতিহাধিক যুগে বৈদেশিক জাতির ভাবতবর্ষে প্রবেশের কথা বলিতে 
হইলে প্রথমতঃ এমন একট। সময় নিদিষ্ট করিয়! লওয়! আবশ্তক, যে সমন 
হইতে ভারতবর্ষে আগন্ধক বিদেশী জাতিদেব সম্বন্কে ও বিদেশের সঙ্গে 
ভাবতবধের সংযোগ সম্বদ্ধে খানিকটা] সংবাদ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পৃঃ ৭ম 
শতাবধী হইতে ভাবতবর্ধে॥ পাজনৈতিক ইতিহাস অনেকখানি স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ 
করিতে আরস্ত £বিয়াছে । ষগধে শিশুনাগ বংশের বিখিসারের রাজত্বকালে 
আকামনি আমক্ষেব ইগাঁণের সঙ্গে শারতবধের সংধোগের বিবরণ পাওয়া যায়। 
স্থতরাঁং খ্রীঃ পৃঃ ষট শতককে সীমারেখ। নিরধি্ই কর। য ইতে পারে। 


ইরাণী 

প্ীঃ পৃ২ বট শতাবীতে ভারতবর্ষ ও ঈরাণের মধ সংযোগের প্রথম 
এভিহামিক প্রমাঁপ পাওয়। যায় । ইহার বহু পূর্বে বেবিলন, আপিরীয়া৷ ও 
হী পৃঃ ১৮শ শতাবীতে ভারতবর্ষের সহিত হিশরেব বাণিজ্যিক সংযোগের কথা 
বল! হইয়াছে । ইরাণের মহিত ভারতবর্ষের ষে সংযোগের কথা বল। হইয়াছে 
তাহা ঘটিয়াছিল আকামনি সাট প্রথম দারিয়ুূসের রাজত্বকালে ( গ্ঃ পৃঃ ৫২১ 
অস্থ)। সিল্ধুদেশ, বেলুচিস্তান এবং সিদ্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল দারিমূুসের 
বামাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। পারদিপোলিসে দারিম্ূসের সমাধিতে উৎকীণ 
নিপিতে ভারগবর্ষের নাম আছে। সম্ভবন্ধঃ প্রথম জায়েকৃসাগের আমল 
পর্যড ( হ্ঃ পৃঃ ৪৯, ) এই সম্পর্ক বন্ধায় ছিন। গ্রীক আক্রমণের বছ পূর্বে 
এই সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছিল । 


২৭৪ ভারতবর্ষের অধিবাঁসীর পরিচন্র 


ইরাণের সহিত সম্পর্কের ফলাফলম্বরূপ চন্দ্রগুগ্ত মৌর্যের রাজস্ভার উপর 
আকামনি আমলের রীতিনীতির প্রভাবের কথা বল! হুইয়াছে। ইহার বৃহ 
পরে সাসানীয় আমলে উত্তর-পশ্চিম ভায়তে ইরাণী প্রভাবের কথা, ইব্রাপ 
হইতে আনীত কুর্য উপাসনার প্রভাবের কথা বল! হুইয়াছে। ইরাণীদের 
অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষের অভ্যস্তরে প্রবেশ করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া 
ঘায় না। মহাভারতে “পারশীকদের' উল্লেখ পাওয়। যায় । 

ইরাণীর্দের সছিত ভারতবাসীর সংযোগের প্রসঙ্গে একটি তথোর প্রতি 
দুটি আকধণ করা আবশ্তক । আর্থ জাতির বাসভূমি ষে আইরিয়ানার উদ্লেখ 
কর! হইয়াছে, আবেস্তার মতে তাহার দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু উপত্যক। ও 
পশ্চিম সীমান! সমগ্র পূর্ব ইরাণ ও পশ্চিম ইরাণের কয়েকটি অঞ্চল । হেলমন্দ 
উপত্যকার প্রাচীন গ্রীক নাম আরিয়! ও পারশ্তের ইরাণ নামে এই 
আরিয়ান নামের পরিচয় রহিয়াছে । স্থতরাং ইরাণ ও ভারতবর্ষের 
অধিবাসীর বৃহৎ অংশ একই গোষঠীভূক্ত। এই গোঠ্ী গোলমুণ্ড, সরল, 
উন্নতনান। জাতি । নন্ধুযুগে এই গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে উপস্থিতির কথা এবং 
ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের বংশধর জাতিগুলির উল্লেখ 
পূর্বে করা হইয়াছে । হেলমন্দ উপতাকা, ব্যাকৃট্রিয়া, পাষীর, বেলুচীস্তান, 
সিন্ধুদেশে এই গোষ্ীর জাতিগুলি সংখ্যায় প্রবল। প্রাচীন ইরাপের এই 
গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তাজিক দ্বাতি এবং পাশা সম্প্রদায়, ঘাহায় দাসানীয় 
আমলে আরবঙ্গাতি কর্তৃক ইরাণ আক্রমণের সময়ে পলাইয়! ভারতবর্ষে আশ্রস্ 
গ্রহণ করিয়াছিল । তারপর যে এভিহামিক যুগে ইরাণের সহিত সম্পর্কের 
কথ! বল! হইল, তাহার প্রায় ছুই শতাব্ধী পরে মৌর্য আষলে পশ্চিমে হিরাট ও 
উত্তরে ব্যাকৃট্রিয়! পর্যস্ত সমগ্র আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অস্ততৃতি ছিল। 
হুতরাং প্রথম দারিসুসের আমলের অবস্থা এবার ভারতবর্ষের অন্কুজে 
উদ্টাইয়াছিল। প্রকৃত প্রন্তাবে, বর্তমানে সেমিটিক-তৃর্কাঁ-মোঙ্গল সংমিশ্রণে 
পরিবতিত ইরাণী নহে, পূর্ব ইরাণের প্রাচীন ইরাণী গোষ্ঠীর সছিত নান! দিক 
দিয়া ভারতবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, সে যুগে রাজনৈতিক হিসাবে 
ছাড়! তাহাদিগকে বৈদেশিক জাতি বল! চলে না। 

ইহার পরে গ্রীহ্ীয় *ম শতাব্দী পর্ধস্ত ষে সকম বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে 
আসিক়্াছিল, কাল হিসাবে ভাহাদের নামের উল্লেখ কর1 ঘাইতে পায়ে £. 


গ্রীক ২৭5 


শ্রীঃ পৃঃ ৪র্ঘথ শতাববী হইতে ১ম শতাবী গ্রীক, ( সিথিয়ান ) শক, পাধিয়ান 
বা পহ্ছবঃ 

্রটীয় ১ম শতাবধী হইতে ৪র্থ শতাবী (সিথিয়ান ) »ক, সিমুচী, কুশান 
ব৷তুখার ; 

্ীপ্ীয় ধম হইতে ৭ম শতাব্দী ( সিথিয়ান ) হণ (জেঠিয়া, কিদার, 
যুয়ান-যুয়ান, আবর )। 

দেখা যাইতেছে, এই তালিকায় সির্ঘয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলি 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । 


গ্রীক 


গ্রীকদ্বের কথ প্রথমে বল। হইতেছে । ভারতবধের সহিত গ্রীক জাতির 
সংযোগের হুত্রপাভত আলেকজাগারের ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে। খ্রীঃ পূঃ 
৩২৭ সনের এপ্রিল বা মে মাসে সসৈম্তে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া 
আলেকজাগ্ডার চিত্রল, বাজাউর, সোয়াত হুইর়1 পাজকোর! নদী পার হইয়া 
সম্ভবতঃ মালখন্দ গিরিসঙ্কটের পথে পেশোয়ার উপত্যকায় প্রবেশ করেন 
এবং খ্রীঃ পৃঃ ৩২৯ সনেব সেপ্টেম্বর মাদে বিপাশ! তীর হইতে তাহাকে 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। এই এক বৎসর চারি মাস সময়ের মধ্যে তিনি 
যতগুলি ঘুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন ও যতগুলি বীবত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার ঘথেষ্ট ধনরতু ও মাসাগা হইতে থে উৎক্ গরুগুলি মাসিভোনে 
পাঠান হইয়াছিল তাহা ছাড়। আর কোন স্থায়ী লাভ হয় নাই। হতাবশিষ্ 
সৈন্ত, লইয়া তিনি ইরাণে ফিরিতে না ফিরিতে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ আরপ্ 
হইয়াছিল । “ভ/161010 00199 5985 0€ 0018 067976015 1018 0080979 7180 
09970 0709690, 1018 68:19009 * 098:0$91. 20; 91| 67809 01 1019 7019 
1580. 01880099090. 11179 601017185 0086 1)9 (0000:90 170 19018) 001109 
61099 10 059 08061 4515010 10:0510998১ ০০0৮ 00 :0০৮.+ 

ইহার পরে প্রঃ পুঃ ৩.৫ সনে সেলুকাম নিকেটরের সঙ্গে সন্ধির ফলে 
হিন্ছুফুশের ভূক্ষিণের ও পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত সম্গ্র অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের 
অন্তভূতি হয়। উত্তরে ব্যাকৃদিষা শ্রীকদের দখলে “থাকে । প্রঃ পৃ ২৪৫ 
সনে বাকৃছিরিয়ার গ্রীক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার পর 


২৭২ ভারতবর্ধের অধিবাসীর পরিচয় 


ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাঁজাদেব সঙ্গে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপিত হয়। 
ধ্রীঃ পু ১২* সনের পূর্বে শক আক্রমণে ব্যাকৃটরয়ায় গ্রীক আধিপত্য লুপ্ত 
হয়। ব্যাকৃট্রিয়া হইতে বিতাড়িত ক্ষুত্র ক্ষুত্র ব্যাকৃট্রিয়ান রাজার কাবুল 
উপত্যকা! হইতে পাঞ্থাব পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধে) ছোট ছোট 
রাজা গ্রতিঠিত করিয়া কিছুকাল পর্স্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 

ভারতীয় সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভ্তাস্কর্ষের উপব গ্রীক প্রভাবের কথা বন 
হইয়াছে, কিন্ত ভারতবর্ষে আঁধনাসীদের মধ্যে গ্রীক জাতির সংযিশ্রণ সম্বন্ধে 
বিশেষ কোন কথ! উঠে নাই । 


পাথিয়ান 

ইহার পব পাধিয়াঁনদেব এবং ইন্দো-পাখিয়ান নামে পরিচিত উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত অঞ্চলের কষেকক্গন বাজার কথা উঠে। সংক্ষেপে বল। যায় যে, 
কান্দাহার ও সিষ্টান ইবাণেব আবমিকিডান রাঙ্গবংশের সম্পর্কিত বা এই 
রাজবংশ কক নিযুক্ত শাসনকর্তার্দিগের অধীন ছিল। সিম্ধুর পশ্চিম 
তীরবনা অঞ্চলে এবং কিছুকালের জন্য সিন্ুদেশে ই"হাদেব অধিকার বিস্তৃত 
হইয়াছিল। খ্রীঃ পুঃ ৫* সনে যাহারা তক্ষশীলা ও মথুর1 শাসন করিতেন 
তাহার1 জাতিতে শক, পাধিঘ্বান নহেন। প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে পার্খৰ 
রা পহুব জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দো-পাথিয়ান রাজাদের সঙ্গে 
রাজনৈতিক সংযোগের বিবরণ হইতে দেখ! যায় যে, এই স*যোগ অতি 
অল্লকাল স্থায়ী, ক্ষীণ ও অতিশয় সীমাবন্ধ অঞ্চনে আবদ্ধ ছিল; স্থৃতরাং 
জ্বাতি সংমিশ্রণের কথ। উঠে না। 


সিথিক্বান 
ইহার পরে সিথিয়ান নামে অডিহিত জাতিগুলির কথা বলিতে হয়। 
এই সিধিয়ান নামে অভিছিত জাতিগুলি ইতিহাসের ও নৃতত্ববিজ্ঞানের 
এক রহন্, যেমন আর এক রহন্ত আরও প্রাচীন যুগের ইতিহাসের কাশাইট, 
দিটানী, হিটাইর, হিকৃসস, কিমোরিস়ান জাতিগুলি । খ্রীঃ পূং দশয শতাব্ী 
হইভে খ্ী় সপ্তষ শতাবী পর্যন্ত দীর্ঘকান পশ্চিমে বুরোপের হানেরী হইতে 
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পূর্বে চীন পর্যস্ত ঘুরোপ ও এশিয়ার বিশাল অঞলে, ইরাঁণ ও ভারতবর্ষের 
অভ্যান্তর ভাগে সিথি্লানদিগকে চলাফের1 করিতে দেখা যায়। তারপর 
তাহারা জনসমৃদ্রে তজাইয়। গিয়াছে। 

সিদ্ধুদেশেব দক্ষিণ অঞ্চল টলেমী প্রমুখ গ্রীক এঁতিহানিকগণের নিকট 
ইন্দো-সিথিয়! নামে পরিচিত ছিল। রিজলেব মতে, উত্তর ও পশ্চিম 
ভাবতের অপ্ধবাসীদের মধ্যে সিথিয়ান+প্রাবিড় এবং লিথিয়ান+ আর্য 
সংমিশ্রণ আছে। ড্রাবিডিয়ান মতবারের শ্রষ্ট! বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের মতে, 
প্রাচীন ড্রাবিভিয়ান জাতি সিথিয়ান, তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সিথিয়ান। 
রাজস্বানেব কৌলিক ইতিহাসের লেখক কর্ণেল টডের এবং আরও কোন কোন 
মতে রাজপুত, জাঠ, গুজর, মেড়, কোলি, কাঠি প্রভৃতি জাতি মধ্য-এশিয়! 
হইতে আগত সিথিয়ান। জশ্বারোহণপটু মারাঠারা কোন কোন মতে 
সিথিয়ান। দাক্ষিণাত্যে, গুঙ্গরাটে, মালবে, তক্ষশীলায়, মথুরায় সিথিয়ান 
শক রাজার। বহু দিন রাজত্ব কবিয়াছেন। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন 
ষে, খ্রীন্রীয় ১১শ।১২শ শতাব্দী হইতে বহিরাগত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ 
ব্যাপারে ছুর্বলতা। ও জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে গোন্ী বা কৌমগত সচেতনতার 
যে প্রথরত| ভাবতবর্ষের অধিবামীদের মধ্যে দ্বেখা গিয়াছে তাহার মুলে 
রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রচুর লিথিয়ান সংমিশ্রণ । 

সে যাহ! ছউক, ভাবতবর্ষের ইতিহাস ও অধিবানীদের সঙ্গে, এই সকল 
মতান্ুসারে, ঘনিষ্ঠভাবে পম্পকিত সিথিয়ান জাতিগুলির নৃতাত্বিক পরিচয় 
কি? এশিয়ার কোন্‌ খণ্ডে ইহাদেব উদ্ভব হইয়াছিল? ভারতবর্ধের অধিবাসীদের 
মধ্যে ইহাদের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কি। এহ সংমিশ্রণের ফলে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাশীধ্ধের মধ্যে ষে সকল বিভিন্ন গোঁঠী 
বা রেস টাইপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতথানি পরিবতন 
ঘটিয়াছে? 

এই নকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়। সম্ভব কিন| জানিবার জন্য মিবিয়ান 
জাতিগ্ডজি লঘদ্ধে যাহ! জান! যায় অংক্ষেপে তাছ। পরীক্ষা করা প্রয়োঞ্ন। 
এই সৃত্দ্ধে প্রয়োজনান্র্প আলোচম। এ পর্যন্ত হয় মাই। 

সিছিয়ান ও লিথিস্বা নাম প্রানীদ এক এঁতিহাদিকদের নিকট পাওয়! 
গিটাছে। $ পু »্দ শরাকাীনে চোদি অই. াম প্রথম ব্যবধার ঝরেদ। 


৯ নর 


২৭৪ ভারতবর্ধের অধিবাসীর পরিচয় 


তাহার পরে আরিহিয়াস €গ্রঃ পৃঃ ৬৮৯) এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। 
যাবো! হেরোভোটাসের লেখায় এই ছুই জন এঁতিহাসিকের উল্লেখ পাওয়। 
যায়। কেহ কেহ এইরূপ অন্যান করেন যে, হোমারের (হী: পুঃ ৮৫০) 
বিখ্যাত কাব্য ইলিয়ডে সিধিয়ান জাতির উল্লেখ পাওয় যায় (11187 
স্যা.5)| হেরোভোটাস মীভ সম্রাট সিয়াক্সজারেসের ( ধরীঃ পৃঃ ৬৩৪-৫৯৪ ) 
সময় দিথিয়ানদের মিডিয়া আক্রমণের, সিধিয়ানদের সহিত যুদ্ধে সাইরাঁসের 
নিহত হইবার (খ্রীঃ পৃঃ ৫২৯) এবং আীঃ পৃঃ ৫১১ জনে দবারিস্ুসের সিথিয়া 
আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । 

আলেকজাগ্ডারের এশিয়া অভিযানের বহু পূর্বে সিথিয়ান জাতির সহিত 
গ্রীক এঁতিহাসিকদের এই পরিচয় হইতে বুঝা যায় ষে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
প্রসঙ্গে যে সকল সিথিয়ান জাতির উদ্মেখ কর! হয়, ভারতবর্ষের সন্ধিত 
যাহাদের সম্পর্ক খ্রীঃ পৃঃ ২য় শতাবীর শেষার্ধে আরভ্ভ হয়, গ্রীক 
এঁতিহামিকদের পরিচিত সিধিয়ান জাতি তাহারা নহে। হেরোডোটাস 
দ্ারিযুস কর্তৃক যে পিথিয়! আক্রমণের কথ! বলিয়াছেন, সে সিথিয়! মুরোপে 
অবস্থিত। গ্ীঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকগণ যখন ₹ুষ্ সমুদ্রের উত্তর 
অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহারা দেখিতে পায় যে, দক্ষিণ রুশিয়ার 
স্টেপ বা তৃণময় অঞ্চল এক যাষাবর জাতির অধিকারে । এই জাতিকে 
গ্রীকগণ নিথিয়ান নাম দেয় । পশ্চিমে স্টেপ অঞ্চল অতিক্রন্ন করিয়] ভ্যানিউব 
নদী পর্যস্ত সিথিয়ানগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীষ্টার ও নীপার নদীর তীরে 
ও দক্ষিণ-পূর্ব পোদেলিয়ায় তাহাদের বিস্তৃত উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
আজোভ সমৃত্রের পূর্ব উপকূলে সিথিয়ানরদিগের যে গোঠী বাস করিত তাহার 
নাম ছিল রয়েল সিখিয়ান। এ গোতীর রাঞ্য ক্রিমিয়'র অভ্যন্তর পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। দ্বারি্ুদ কতৃক পিথিয়া অভিযানের যে বিবরণ পাওয়। যায় 
তাহাতে দেখ! যায় যে, বস্পোরাসের উপর সেতু বীধিয়! দারিঘুম শ্রীসে 
উপস্থিত ছন। ভারপর উত্তর-পূর্ব মৃখে অগ্রসর হুইয়! ভ্যাঁনিউব অতিক্রম 
করেন। ভন নদীর কৃল এবং সম্ভবতঃ ভল্গা পর্যস্ত তিনি অগ্রসর 
, হুইয়াঁছিলেন। 

দক্ষিণ-পূর্ব মুয়োপের এই লিখিয়ান জাতি বতদ্ধে ছাদ বায় বে, তাহায়! 
'আাপনাধিগকে সে কনের আহহ অধির্বানী বলির! বনে কিত। নীগায় 
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নদী অঞ্চলে সিথিয়ান রাজাদের বহু প্রাচীন মমাধিতভূপ (চ07857) দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। হেরোভোটাঁস দারিভ্সের নিখিয়া আক্রমণের সময়কার (খ্রীঃ 
পৃঃ ৫১১) সিথিয়ার রাজার নাম এবং তাহার পূর্ববর্তী পাঁচজন রাজার নাম 
দিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত বিবরণ মিলাইয়া কেহ কেহ এই বত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ছুরোপে সিধিয়ান জাতির উপনিবেশ স্থাপন বহু প্রাচীন কালের 
ব্যাপার বর্দিও সাধারণতঃ মনে কর! হয় যে, তাহার! প্রঃ পু ৭ম শতাবীতে 
দক্ষিণ-পূর্ব ুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সারমাসিয়ান জাতির 
আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া! বহু সিখিয়ান ভ্যানিউব অতিক্রম করিয়া দোক্ুজায় 
প্রবেশ করে। এই সারমাসিয়ান সিথিয়ান গোষীয় একটি শাখা ছিল। 
হেরোভোটাসের সময়ে ইহারা ভন ও কান্পিয়ান সাগরের মধ্যবতী অঞ্চলে 
বাস করিত। 

ম্যাসিভোনীয় ও পাথিয়ান আমলের ইরাঁণের মানচিন্রে গ্রীক ও রোমান 
ভৌগোলিকগণ কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বে, যাহা এখন তুর্মানিত্তান, সেইখানে 
সিথিয়্ার অবস্থান দেখাইয়াছেন। কান্পিয়ান সাগরের পূর্যভাগের সিখিয়ার 
নান 96561019206 100%09,:100809 বলিতে ঠিক কোন্‌ পর্বতশ্রেণী বুঝায় 
সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণ! পাওয়া ঘায় না! । মোটামুটি মত এই যে ““& 
(07899) 18 029 01 60099 69:08 70101) 0128 8001906 ৪০০৪:৪)3৩28 
8]00)987 60 11959 01990. 30099771661 107 80৮ 01 65:808 870710089, 
[0 169 100036 398169 80011988100 16 9800099286০ 20098 609 9969 
296 01 603 8100518589.১ 

তারপর বল। হইয়াছে, “6 10596 61609: 106 02006786000. 60 226%0 6৪ 
24088800707 41651 10000708109 0]. 50209 1708811 25089 10101 
0801006 009 196061591 ভা?) ৪0 805991]5 93186106 10031065108? 
ইন্সাউস অর্থে আল্ভাই পর্বতমাল! ধরিলে সিথিয়ায় এক অংশের মধ্যে পড়ে 
আরল-কাশ্পিয়ান ও বলখাস নিয়ভূমি ও অপর অংশে, অর্থাৎ 90511572 ও/5 
[58০৪-য়ে পড়ে জূঙ্গেরিয়া ও মোজোলিয় হইতে চীনের প্রাচীর পর্যত্ত অঞ্চল। 
একটি অংশের দক্গিগ লীমামা ইরাশ, জেরাফিশাঁন ও পাীয় এবং অন্ত অংশের 
দৃ্ষিধ সীমান। কারাকোরাম-কুষেনলুন পর্বতজোগী। মোটামুটি বজ ছায় যে, 
পা্দীর ও পূর্ব ভুবাঁছান, এশিয়ার ২) দক ৪? ঝা বরমাইলব্যাগী অন্যের 


২৭৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


ইচ্ছামত যে কোন অংশকে সিখিয়া নাম দেওয়। হইত। মুরোপের প্রাচীন 
সিথিয়াকে ইহার সঙ্গে ধরিলে হাজেরী পর্যস্ত সিথিয়ার প্রসার বাড়িয়া যায়। 


সিথিয়ান গোষ্টীতুক্ত বিভিল্ন জাতি 


হেয়োভোটাসের আগের গ্রীক এঁতিহাসিকেরা শুধু দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার 
সিধিয়ান জাতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। জারমাসিয়ানদের 
নিকট সিথিয়ানদের পরাজয় ও বিপর্যয়ের পরে গ্রীক এঁতিহাসিকগণ এশিয়ার 
উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবানীদিগকে সিথিয়ান নাম দিতে আরম করে। 
ক্রমে অপরিচিত ও দূরবর্তী জাতিমান্েই সিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে 
থাকে (60917 09006 0908008 & 15001165 098120861010 ০0৫ 100029 29200066 
810 1989 1000৭70 10861008.১)| রোম সাজ্াজা আমলে সিধিয়া বলিতে 
উত্তর এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল বুঝাইত। গ্রীতীয় ৪র্থ শতাবী হইতে 
কাম্পিয়ান ও উরালের পূর্বের অঞ্চল হইতে বে সকল জাতি সূুরোপ আক্রমণ 
করিয়াছিল তাহাদিগকে আর নিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে দেখা যায় না, 
তাহাদের বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ কর! হুইয়াছে। ইহাদের নাম হণ, 
আবর, তাতার ব1 তুফি, বুলগাঁর, উগ্রিয়ান বা! ফিন, খাজার, ঝোলোল 
ইত্যাদ্ি। যোজোল, তুর্ক বা ফিনো-উগ্রিয়ান গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিকে কেহ 
কেহ হুণিক বা! নিধিয়ান গোঠী নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে 
এই স্ুণিক ব! সিখিয়ান নাষটির পরিবর্তে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্ত তুরাণী 
(তুর্কো-ইরাণীয়ান ), উরান-আল্তাইক, আল্তাইক, ফিমো-উগ্রিয় ইত্যাদি 
নামের প্রচলন হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমান এতিহাপিকগণের বর্ণনা মতে দক্ষিণ-পূর্ব স্থরোপ অথবা পশ্চিমে 
ভ্যানিউব হইতে পূর্বে ভল্গা ও উল নদী পর্যন্ত অঞ্চল এবং রুফ নাগর ও 
আজোভ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল নিধিয়ান জাতির অধ্যুষিত এলাক1 ছিল। 
এই এতিহাদিকের। সিিক্মান গোষীতৃক্ক অনেকগুলি জাতির নাম করিয়াছেন । 
রয়েল সিথিয়ান ও সারষারিক্ান জাতির নাম উপয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।" 
বুগ ও নীষ্টার নবীর ভীরবর্তা অঞ্চল দিঝা গ্রীক ও নিখিয়ান জাতির উপনিয়েশ 
ছিল। নিয় ওল্গ! অঞ্রের 1755885869 এবং ওলংগ1'ও উরলের 
মকর 104০৬ "রি" মী পতি যার | হী উঅকীর্দি 





রঃ 
গায় 


সিথিয়ান গোঠীতৃক্ত বিডির জাতি ২৪৭ 


আমলে যুরোপের বাহিরের অঞ্জের (মধ্য এশিয়া বা তুকীত্ান ) ছুইটি 
সিথিয়ান জাতির বিশিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যিভিয়! আক্রমণকারী নিথিযান 
গতিকে শক বল! হইয়াছে । শক নামটি কখনও সিথিয়ান গোষ্ঠীর একটি 
বিশিষ্ট শাখা, কখনও সাধারণভাবে সিথিয়ান গোঠীকে বুঝাইবার জন্ত ব্যবহার 
কর] হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন খে, ফিডিয়। 
আক্রমণকারী শক জাতি ককেশাসের দারিয়েল পাশ বা ককেশাস ও 
কাম্পিয়ানের মধ্যবতঁ দারবেণ্ড পাশ অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় অভিযান 
করিয়াছিল। এই মত অন্সারে শকদের বাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয্পায় 
দাড়ায়। কোন কোন মতে, মাঁদাজেটের আক্রমণে বাসস্থৃমি হইতে 
বিভাড়িত হইয়া! শক জাতি আমুর্দরিয়া অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় প্রবেশ 
করিয়াছিল। মাসাঁজেট জাতির বাসতৃূমি ছিল সির দরিয়। ও আরল সাগরের 
উত্তরে এবং আরল ও কাম্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অর্থাৎ উষ্ট উট 
মালভূমি ও উহার উত্তরে। হেরোডোটান সকল ট্রাব্ঘকাম্পিয়ান যাধাবর 
জাতিকে এই নাম দিয়াছেন । উদ্জিখিত ধিসাঁজেট ও মাসাঁজেটদিগের নাম ও 
বাসভূষির তুলনা করিয়া! উভয়কে সম্পর্চিত বলিয়া মনে কক্স! যাইতে পারে। 
শকদের সম্বন্ধে ইহার পরে বল। হইবে। 

ম্যাসিভোনীয়। ও ব্যাকৃদ্রিয়ায় গ্রীক শাসনের আমলে মধ্য-এশিয়া সখছ্ধে 
জানের আরও প্রসার হইবার ফলে গ্রীক ও রোমান এতিহাসিকের! সিথিক়্ান 
বলিয়া অভিহিত আরও কতকগুলি জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত 
প্রদ্তাবে, এই সময় হইতে সিথিয়। বলিতে কাম্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও উদ্ভতর- 
পূর্ব অঞ্চল বুঝাইতে আরম করে। 

ব্যাকৃটরয়ায় ঘটি স্থাপন করিয়! আলেকজাগার লগ.ডিয়ানার ধা দিয়া 
সির দরিয়া! ও তাহার উত্তর অঞ্চলের সিথিয়ানদের ছ্বেশ আক্রসণ করিয়া" 
ছিলেন। অধ্যাপক নোলডেক ও গুট্‌স্মিডের মতে, এই অঞ্চলের সিখিয়ান 
ছিল তুরাধী গোঠীর অন্ততূতি এবং “৮9 29:579 ০০০ 699 টি 
0598800 10 10185001009 গু009) 6৬ | তুয়ানীদের দ্বেশ আকনণ 
করিবার উদ্বে্ঠ ছিল বধাপ্শিয়ার বাণিজ্যপথ স্থরক্গিত খর! এবং ইন়্াণের 
উদর লীঙাছে দুম ঘাধাবরবের আরুহণ ও জুন বধ করা 

এপ্াতীম উতর ামচিতে কংল্ধিযাযার গার দিদ্বা।, গিথিয়ার ভৃলিণ 


২৭৮ ভারতবর্ষের অধিষালীয় পরিচয় 


ঘবাহী ও দ্বাহীর পূর্বে ও সগ্‌ভিয়ানার পশ্চিমে কোরাসঙগিক়ার অবস্থান দেখান 
হইয়াছে । এই সষগ্র অঞ্চলের অধিবাসীর সাধারণ নাষ ছেওয়। হইক়াছে 
মিথিয়ান। সিথিক়্ায় অবস্থান হইতে উহার অধিবাসীদিগকে মাসাজেট বলিয়া 
অনুমান করা চলে। দাহীর্ধিগের বাসতৃমি হিরকানিয়া এবং মার্গাস, আমূ ও 
সির দরিয়। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বলা হইয়াছে । কোরাসমিয়ার অধিবাসী- 
দ্বিগকে শক বা! মাসাজেটের শাখা! বল! হয়। ইরাণের পাধিক্জানরা কোন 
কোন মতে দাহীদিগের শাখ। ; আবার কোন কোন মতে, ইরাণী ও সিথিয়ান 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি। 

সে যাহ! হউক, ইরাণের উত্তবের মরুময় অঞ্চলের মাসাজেট, শক, দাহী, 
কোরাসমি প্রভৃতি জাতিকে সাধারণভাবে সিথিয়ান নাম দেওয়া! হুইয়াছে। 
ইতিহাসের বর্ণনায় ইহারাই 1077805 ০0 659 100161090, 0989:৮৪, যাহারা 
পুন:পুনঃ ইরাণ আক্রমণ করিয়াছে। ইহার! সকলেই তুকাঁ গোষীর কিন। 
পরে দেখ। যাইবে । এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, আলেকজাপ্ডার 
ব্যাকৃট্রিয়। আক্রমণ করিলে শক ও দাহী জাতি ব্যাকৃট্রিয়ার শাদনকর্ত। 
বেহুসকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । নগ্‌ভিয়ানার শাসনকর্তা শ্পিতামেনেস 
পরাজিত হইয়! মাসাজেটদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । আকামনি 
আমলের শেষের দিকে কোরাসমিয়ার প্রধান পশ্চিমে ককেশাসের পাধভূমি 
পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিতেন । 

ব্যাকৃটরয়ায় গ্রীক শাসনের এঁতিহাসিকের। কয়েকটি নৃতন জাতির নাম 
উদ্লেখ করিয়াছেন। ইছারাও সিথিয়ান বলিয়। বণিত হুইয়াছে। ব্যাকৃত্রিয়ার 
গ্রীক রাজ! ডেমেট্রিয়াস তারিম অববাহিকার পথে চীনের সহিত বাণিজ্যপথ 
স্থরক্ষিত করিবার জল্গ পূর্ব তুর্কীস্থানে সৈল্তবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। এই 
অভিধানের ফলে ঘে সকল জাতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ফৌনী, 
আসগ্তাকোরী, তোখারি জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । স্িনির তে, 
আত্তাকোরী হোয়াংহে নদীর উৎপত্তিস্থানের নিকটে, অর্থাৎ কান স্থুর উত্তর 
পশ্চিম অঞ্চলে (ফোকননে) বান করিত । ফৌনী জাতির বাসভূমি ছিল ইছার 
পশ্চিমে । তোখারি জাতিয় ঘাবস্কুমি ফৌনী জাতির বাসতৃষির পশ্চিমে । 
অর্যান ফর হইয়াছে ধে, খে্টিন আল ছিল €ভাখারি জাতির আছি 
বালখুমি।: ই্রাবোর যুতে, কতবগুতি আতি' নিজিয়। ব্যাক্দিয়া ধীকমের 
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হাত হইতে কাড়িয়া লয়। এই সকল জাতির মধ্)ে তিনি আসিয়াই, 
পাসিয়ানি, তোখারি ও শাকারৌকের নাম করিয়াছেন। ইহার! সকলেই 
শকদের দেশে বাস করিত। ইহাদের সঙ্গে সগংডিয়ানার অধিবাসীরা যোগ 
দিয়াছিল। শকর্দের বাসভূষি সম্বন্ধে কিছু বল! হয় নাই। 

এখানে লক্ষ্য করিতে হুইবে যে, আরল-কাম্পিয়ান অঞ্চল হইতে সরিয়া 
লক্্যস্থল ক্রমে বলখাস হৃদ অঞ্চল, পূ তুকীন্তান ও চীনের সীমান! পর্বস্ত 
আপিয়াছে। ডিমেট্রিয়াসের অভিযান খ্রীঃ পৃঃ ১৭৭ সনের ব্যাপার এবং 
ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজত্ব ধবংস হয় অন্যান খ্রীঃ পৃঃ ১৪*-১৩৮ সনের মধ্যে। 

স্নিযুচী কেশান, তোখারি), শক-_এইবার চীনদেশের ইতিহাসের 
বিবরণের উল্লেখ কর1 যাইতে পারে। পিথিয়ান আক্রমণের সর্বপ্রথম উল্লেখ 
পাওয়া! যায় চীনের ইতিহাসে । চৌবংশের সম্রাট মুহ্‌ওয়াঙের রাজত্বকালে 
(খীঃ পুঃ ৯৩৬) সিথিয়ান বা তাতারগণ চীনের সীমাস্তব্ত গ্রদদেশগুলি আক্রমণ 
করিয়। লুঠন করিতে থাকে । ইহার পর খ্রীঃ পৃঃ ওয় শতকে হিয়েড-স্থ ও 
য়িমুচীর্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন সম্রাট চেহাং-তে (20810 1508965 
খ্ীঃ পৃঃ ২১০) হিয়েও-হদের পরাজিত করিয়। মোজগোলিয়ার অভ্যন্তরে পলায়ন 
করিতে ৰাধ্য করেন। ইহাদের উপন্ত্রব বন্ধ করিবার জন্ত তিনি চীনের প্রসিদ্ধ 
প্রাচীর নির্যাগ করিভে আরভ্ করেন । চীন আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া হিয়েঙনজ 
জাতি সেন-পে ও কান স্থুর মধ্যে যে য়িমুচী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল ভাহ! 
আক্রমণ করে। পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া য্িসুচীগণ তুকীন্তান 
ও কাম্পিয়ানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ট্রৌন্স-অক্িয়ানা) চলিয়া ষায়। হান বংশের 
সম্রাট উ-তে হিয়েঙ-চদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফরিষুচীদের সাহাধ্য পাইবার জন্ত 
একজন দৃতকে ফ্িস্চী রাজধানীতে পাঠান (হ্ীঃ পুঃ ১২৯)। এই রাজদূতের 
মাম চ্যাংকিয়েন। 

চ্যাংকিয়েনের বিবরণ হইতে কতকগুলি জাতির পরিচয় পাওয়া ধায় । 
গ্িযুচী জাতি সগ্ভিগ্নানায়, খ্যাংংকিন সির দূরিয়া অঞ্জে, ইয়েন সাই 
কোঁরাসমিয়ায় বান করিত । খ্যাং-কিনদের দিত অঞ্চলের (মির দরিয়ার 
উভয় তীর) পূর্বে ছিল হিয়েও-ছুদের রাজা । .ভাহিয়। (ব্যাক্টরিয়) ফিসুটাদের 
অধিকারে ছিল। এইরূপ অন্ন বর! হইয়াছে যে, এই ইয়েনসাই গ্রীক 
ধিহাবিফধের গাও্লি। খবরের! পক্চিষভাগ কান্পিচাদ বাগয়ের 
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পশ্চিম হইতে ভন নদীর দক্ষিণ পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূর্বভাগ কাম্পিয়ান 
সমুদ্রের উত্তর কূল হইতে সির দরিয়ার দক্ষিণ পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। আওরলিদের 
অন্ধ নাম আদাঁরদি এবং ইহারাই উল্লিখিত সারমাসিয়ান জাতি। কাস্পিয়ান 
সাগর ও আঙ্গোড সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল এশিয়াটিক সারযাসিয়া। সুরোপীয় 
সারমানিয়! বলিতে পোলাণ্ডের পূর্ব অংশ ও রুশিয়ার ₹ক্ষিণ অংশ বুঝাইত। 
ককেশাসেব প্রসিদ্ধ গিবিলস্কট দারিয়েল 98700861989 [১০7০৪ নামে পরিচিত 
ছিল। পরবতাঁ চীন। ইতিহাসে ইয়েন-সাই জাতির নাম হইয়াছে আস্লান-ন]। 
ই্যাবে।র বিবরণে ব্যাকৃট্রিয়াব গ্রীক রাজ্য যাহার! ধ্বংস করিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে শকারৌক জাতি অন্যতম । ইহারা যে অঞ্চলে বাস করিত তাহার 
গ্রীক নাম মাঞজিয়ানা। একজন এতিছাসিক এই মত প্রকাশ করিখাঁছেন ষে, 
চ্যাংকিয়েনের উল্লেখিত খ্যাং-কিন জাতি ও ট্র্যাবোর উল্লেখিত শকাবৌক জাতি 
অভিন্ন। ট্র্যাবোর বণিত আসিয়াই ও আসিয়ান এবং টলেমীব বণিত 
কাতিধাই, অধ্যাপক নোলডকের মতে তোখারি জাতির ৰিভিন্ন নাম। এই 
০ত]খারি জাতির চীন। নাম গ্রিযুচী। 

শিং পৃঃ ২য় শতাবীতে (ধীঃ পূও ১৭৭) হিয়েও-হুদের প্রসঙ্গে ফিযুচী দ্দাতিব 
উন্বেখ পাওয়া যাইতেছে । তোখারি, আসিয়াই, আসিয়ানি, জাতিয়াই 
ছাড। য্িম্ঈীদের আরও কতকগুলি নাম আছে £ যথা য়ি্তৃত, যিয়েত, ঘেত, 
কাণচাঁং, কাশান, কুশান ইত্যার্দি। তা বা তোখারি বড় য্িযুচী নামে পরিচিত। 
তোখারি ভারতীয় ইতিহাসে তুখার, তুষার প্রসূতি নামে পরিচিত। অনুমান 
কর] হয় ষে, তোখারি গোষ্ঠী ব1! জাতির নাম যিম্ুচী দলের নাম। কাওচাং 
ব1 কাশান চীন ইতিহাসে হুই-খে-দের দক্ষিণ শাখা | তাহারা শ্রীষ্টের জন্মের 
পূর্বে তিয়েনশানের দক্ষিণ ও পূর্বে পামীর ও কুয়েন-লুন পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে 
বাস করিত। 

স্বিযুী জাতি পেম-সে হইতে বিতাড়িত হুইয়া পশ্চিষে অগ্রসর হইবার 
লয় গ্রথমে উন্ন ও পরে সে-জাতির সে বুদ্ধে লিত্য হয়। দেন-সে হইতে 
ধাত্রা করিবার পর মকুভূষি পার হইয়। তিয়েমশানের উত্তয়ের পথে প্রি 
জুঙষেরীয়ান গেট অতিকম বছিয়! করিছচীক়া। বলখান হা অঞতে উদ্থমধের 
(ফিয়াও-কুয়ান) বেশে প্রবেশ করে । ইছ্থারা ইলী নদীর অববাহিকান বাঁধ 
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উত্তরে ও সির দরিয়ার উত্তর-পূর্বে ইমিফকুল অঞ্চলে শকদের দেশে উপস্থিতি 
হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, শকজাতি এই অঞ্চজ হইতে বিতাড়িত হইয়া 
সম্ভবতঃ কাশগড়ের পথে পাষীর অতিক্রম করিয়া কাবুলে উপস্থিত হয়। 
ইহার পরে দেখ! যায় উহ্ন ও হিয়েঙ-ছদের ষিলিত আক্রমণে ফ্রিযুচী জাতি 
অধিরুত অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় । পশ্চিম দিকে অগ্রসর হুইয়। তাহারা 
সগ.ভিয়ানায় প্রবেশ করে । সগ.ডিয়ানায় গ্রীক অধিকার লুপ্ত হয় (শ্রীপুঃ ১৫৯) 

ফিযুচী শক্তির অভ্যুদয় হয় ট্রীন্স-অক্িয়ানা ও ব্যাকৃট্রিয়ায়। ক্রমে 
আফগানিস্তান ও উত্তর ভারত য়িযুচী সাআাজ্োর অন্তভূতি হয়। তাহাদের 
একটি শাখা তারিম অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চলে কুয়েন-লুন পর্বতের উত্তরের 
পাদভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন কবে। ইহার! ছোট য়িস্ুচী বা কিদারাইট | 
তাহ! ছাভ। ভারতবধের সীমাস্ত হইতে চীনের সীমাস্ত পর্যন্ত অঞ্চলে স্থানে 
স্থানে যিয়ুচী উপনিবেশ বর্তমান ছিল। খ্বীষ্ীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ফরিস্ুচী 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারক চীনে ধর্ম প্রচারের জন্ত ধাইত, ইহ] জানা যায়। হিয়েড- 
চুদদের আক্রমণ হইতে পশ্চিম জগতের সহিত সংযোগ ও বাণিজ্য পথ রক্ষ। 
করিবাব জন্ত পূর্ব তুবাস্তানে যে সকল চীন। সামরিক খ'টি প্রতিষিত হইয়াছিল 
তাহাতে ফিযুচী সৈন্ত নিযুক্ত করা হইত। এই সকল সৈন্তকে সাধারণভাবে 
হু (হু-বার্ধারিয়ান) বলা হইত। 

ফরগ গা. অগ.ডিয়ান] ও ব্যাকৃট্রিয়া অধিকার করিবার প্রায় এক শতাববী 
পরে স্িষুচী প্রধান কিউ-সিউ-খিও গপ্রেথম কাডফামিস) পাঁচটি পৃথক ঝিযুচী 
রাজ্য এক্যবদ্ধ করিয়! কাশান ব। কুশান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন (্র্টীয় ১৫ 
হইতে ৩* জনের মধ্যে)। কুপান সামাজোর শক্ষি এত প্রবল হয় যে, ফুশান 
বৃপতি ইরাণের আরসিকিভান সম্রাটদের গৃহযুদ্ধে হন্যক্ষেপ করিতে আর 
করেন। রোষের সাহাধ্যে ৩য় তেরিষেতিস পিংহাসন অধিকার করিলে 
সঞ্জাট জ্রাগতেস কুশান রাজো পলায়ন করেন প্রঃ পৃঃ ২৭)। তাহার সাহায্যের 
জন্য এক বৃহৎ খ্বিযুচী বাহিলী পাথিয়। আক্রমণ ঝরে। তেরিদেতিস পলায়ন 
করিয়া রোমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাবুল অধিকার করিবার পরে অহ্মান 
খ্রীটয় ৪৫ গম হইতে কুশান শক্তি উত্তর ভারতে খ্মধিকার বিস্তারি করিতে 
আর কয়ে। 

ইতর ভারতে দিযুচী বা কুশন আাকাবের কথ? গরে খজ। হইবে । ভারতব্য 
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কুশান শক্তি ধংস হইবার পরে আফগানিস্তানে কুশান বংশীয়দের অধিকার 
বছদিন পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ই্রী্টীয় ৭ম শতাবীতে হয়েন শ্তাঙ বাদাকশানে 
তু-লো-পে। বা তোখারি রাজ্যের কথ। বলিয়াছেন । তার বর্ণনা হইডে 
জানা যায় যে, পূর্ব তুবীস্তানের নিয়া ও এত্ডিয়ার নিকটে তু-লো-পো-দের 
পরিত্যক্ত বসতির চিহ্ন বর্তমান ছিল। 

সনিকুচীদের দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয় সে (9৭, 96) জাতির সঙ্গে। মে ছাড়া 
শকি বা শকাই নামেও ইহারা পরিচিত। ইহারাই টলেমী বণিত 
ইন্দো-সিথিয়ান। 

সিথিয়ান নামে পরিচিত যে তিনটি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে ছুইটি. ঘ্িযুচী, কুশান বা তোখারি জাতি ও শক জাতির কথা 
বল] হইয়াছে। এইবার হণ জাতির কথা ৰল1 হইতেছে। 

হিয়েঙ-নু ও ভুণ_ পণ্ডিতগণের মতে, চীন! ইতিহাসের হিয়েউ-্থ, গ্রীক 
ও রোমান ইতিহাসের ফুয়োনি বা উওনি ও হঙ্গি এবং ভারতীয় ইতিহাসের 
হণ এক জাতি। ইহাদের আরও কয়েকটি নাম আছে, হৈতাল, হেপথালাইট 
ব। শ্বেত হণ। মহাভারতে হণ ও হার হণ এই ছুইটি নাম পাওয়া যায়। 

কান স্থুর উত্তর পশ্চিমে হোয়াঙ-ছো বা পীত নদীর উৎপতি স্থান 
কোকনরে স্রিযুচী বিজেতা হিয়েও-ছ জাতির ৰাস ছিল। এই অঞ্চল হইতে 
তাহার! চীনের সীমান্ত অঞ্চলগুলির উপর আক্রমণ চালাইত | খ্রীঃ পৃঃ ১ম 
শতাবীতে চৌ বংশের আমলে যে সিখিয়ান বা তাভার আক্রমণের উল্লেখ 
পাওয়। যায়, তাহার নায়ক সম্ভবতঃ এই হিয়েঙ-স্থ জাতি। চৌ রাজবংশ 
স্থাপনের সময়ে (খ্রীঃ পৃঃ ১১** অব) ব। শ্তাং বংশের শেষ আমলে এই জাতি 
মোজোলিয়ায় রাজ্য স্থাপন করে। এই সময় হইতে চীনের লহিত তাহাদের 
বিরোধ। হ্ীঃ পৃঃ ৩য় শতাব্বীতে সিন কা হান বংশের আমলে তাহাদের 
উপক্রব বৃদ্ধি পান । ইহার পরে যিযুচী জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং চীন 
সাম্রাজ্য পূর্ব তুকীত্তানে প্রসার লাভ করিতে থাকিলে হিয়েঙ-দের তৎপরতার 
বিবরণ ক্রমে অধিক পরিষাণে পাওয়া] যাইতে জাগিল। এই তৎপরতার 
প্রভাব পরোক্ষভাবে ইরাপ, তারত্বর্ধ ও পূর্ব সুরোপের ইতিহাসে লক্গিত হয় 

চীনা ইতিহাসের এই হিয়েওন্ছ ও ছুণ জাতি হে অভি এ সঙ্গে 
95180০৪9য় দাড় (358০৩ 08 72885 89 : 10002851868, নিত, 89 
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840112019 2 065 806269 71855:58 10001887651902 11 66-58) প্রচলিভ। 
ধ্ীঃ পৃ ৩য় শতাবীতে হিয়েউ-ছ জাতি চীনের প্রাচীর হইতে কাম্পিয়ান সাগর 
পর্ষস্ভ এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠ৷ করিয়াছিল। গ্রীষয় প্রথম শতাবীর 
শেষভাগে শত্রুর আক্রমণে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ছিয়েঙ-চুদের একটি 
দল পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়া উরল নদীর তারৰর্তা অঞ্চলে উপনিবেশ 
স্থাপন করে। 

ইণদের ইতিহাস সম্বদ্ধে একটু পরিক্ষার ধারণ] করিতে হইলে প্রথমতঃ 
ভারতবর্ষ, ইরাণ, পূর্ব সুর়োপে তাহার্দের তৎপরতার কিছু বিবরণ দিতে এবং 
আরও কয়েকটি জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্কেব কথা বল! আবশ্তক। 

ভারতবর্ষে হুণদ্ের তৎপরতার পরিচয় পাওয়1 যায় ্রীষ্টীয় ৪৫৫ হইতে ৫২৮ 
অব্ের মধ্যে, যখন বালাদিত্য ও যশোধর্মণের আক্রমণে মিহিরগুল পরাজিত 
ও বন্দী হন। মৃক্ত হইয়া মিহিরগুল কাশ্শীব ও গান্ধারে রাজত্ব করিতে 
থাকেন। স্থতরাং ভারতবর্ষে হণ প্রভাবের স্থিতিকাল ৪৫* ব্রীষ্টাকে 
মিছিরগুলের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত লইয়া! ঘাওয়। যায়। যোটামুটি ৭* হইতে ৮* 
ব্সর কাল ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে হুণর্দিগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া 
ধায়। 

ইরাণের ইতিহাসে হুণদ্দিগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় শ্ীহীয় ৪৮৪ 
হইতে ৫৬* অবের মধ্যে ? অর্থাৎ ইরাপের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ৮* বৎসরের 
বেশী স্থায়ী হয় নাই। গ্রীগ্রীয় ৫ম শতার্ধীতে হুণরা ব্যাকৃটিয়ায় প্রতিতিত 
হইয়াছিল। সাসানীয় সম্রাট ২য় এজাদগার্দের এক পুত্র ফিরোজ হুপদের 
সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। মিংহাসন অধিকার করিবার পরে 
পুরস্কারের পরিমাপ লইয়] বিবাদ বাধিয়া যায়। লড়াইতে ফিরোজ নিহত 
হন। হণ বাহিনী ইরাপের অভ্যন্তরে প্রবেশ ফরিয়। বিপর্যয় খাধাইয়া দেয়। 
কারেদ বংশের জরযিহর ছুণদিগের দ্বাবী মিটাইয়! রাজো শান্তি ফিরাইয়া 
আনেন। ইহার পর ফিরোজের পুত্র ১ করধ অসন্ধষ্ট সামস্ত ও পুরোহিত 
গো্ঠীর ছার] রাঁজাচ্যুত হইলে হছপদের সাহায্যে রাজ্য পুনরধিকার করেন 
( শ্রীহীয় ৪৯৬ )। 

এই, লাগানীয় সতাট ১ কবধের ঈহদ্ধে একটা কৌতুকজমক বিষয়ের 
উল্লেখ কর? খাইতে পাঁয়ে। এখমবার ছানা ঈনি করন জামাবা্ধী ছিলেন। 
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মাঁজদাক নামে এক ব্যক্তি একটি নৃতন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং 
কবধ তাহার উৎসাহদাতা ছিলেন এই নৃতন মত 46922870960 1) 829 
1008 01 1999105 01586 109 10 1794 5 91108770165 01 £0009 100 1598 
51)0010. 100 60 600৭6 দা130 1053 11009”, এই নৃতন মত অনুসারে 
কাঙ্ও আবম হয়। অভিজাত সম্প্রগায় ও পুরোহিত গোষ্ঠীর সহিত বিবান্ন 
আরম হয় এই নৃতন মত লইয়!। বাজাচাত হুইয়। সম্ভবতঃ সাম্যবাদী সম্রাটের 
মতেব পবিবর্তন ঘটিয়াছিল। কাবণ তাহাব অনুমতি অনার তাহার পুত্র (খক্ 
অনোনসর্বান, ৫১৩-৫৭ ) মাজ.দাকের ক্রমবধমান অনুচরমণ্ডসীকে একবারে 
উৎসারিত করিয়া! দেন। 

খক্র হুণদের হাত হইতে না|কৃট্রিয়া কাভিষা লইয়াছিলেন (খ্রীীয় ৫৬০ )। 
ব্যাকৃট্রিয়াব উত্তবে তাহাদের রাজ্য তুকশবা অধিকাব করিয়াছিল। ইহার 
পরে ইরাণেব ইতিহাসে হণদের তৎপরতা প্রমাণ পাওয়। যায় না। 

পূর্ব সুরোপে হুণদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খ্র্টীয় ৩৭২ খ্রীষ্টাব্ 
হইতে। ইহার পূর্বে তাহারা কাম্পিয়ান সাগরের উত্তরের অঞ্চলে এবং 
ভল্গ! ও ভন নদীর অঞ্চলে প্রতিপ্তিত হইয়াছিল। ৩৭২ খ্রীষ্টাবে বালামির নেতৃত্বে 
তাহার! পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসব হইতে আরম্ভকবে। ভিসি ভিসিগথ, গথ 
ও বাইঙ্জানটাইন সম্রাটদিগের সঙ্গে তাহাদের ক্রমাগত সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। 
আটিলার প্রতাপে বাইজানটাইন সঙ্কট হুণ প্রধানকে বাধিক করদদিতে 
বাধা হইয়াছিলেন। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্বে আটিলার মৃত্যুর পর পূর্ব সুরোপে ই" 
প্রভাব নষ্ট হয়। স্থৃতরাং দেখ! ঘাইতেছে, এই প্রভাব ৮* বৎসরের অধিক 
স্থায়ী হয় নাই। 

ভারতবর্ষ, ইরাণ ও পূর্ব-যুরোপ, এই তিন অঞ্চলেই হৃণ প্রভাব ৭* হইতে 
৮* বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই । এই তথ্যটি ঘি আকর্ষণ কলিবে। 

আটিলার মৃত্যুর পরে হূণদবের কয়েকটি দল সাভিয়া, যোলডেতিয়! ও 
ওয়ালেশিয়ায় বসবাস করিতে আরস্ক করে। প্রধান দল উরল অঞ্চলে 
তাহাদের পূর্ব বাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। বুলগারি নামে ইহারা এই অঞ্চলে 
গ্রসিদ্ধি লাভ করে ও শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। আবযদের হাতে এই 
রাজা ধ্ংল হয়। প্রীহীয় "গ শভাথীর বাঝামাধি বৃলগাি পুররায় দ্বাধীন্তা 
ঘোষগ! করে। .. এই প্র তাহার খাখাযহিগের লম্পর্কে জালে 


সিথিয়ান গোষ্ঠীতৃক্ত বিভিন্ন জাতি ২৮৫ 


ভারতবধ' ইরাণ ও পূর্ব সুরোপে হুণদের কার্যকলাপের যে বিবরণ দেওয়। 
হইল দ্বেখ। যাইবে ত্য, 706 05:8195-এর বণিত চীনের প্রাচীর হইন্ডে 
কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হণ সাভ্রাজ্য খ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাব্ধীব শেষভাগে 
ধ্বংস হইবার কাছিনীর সঙ্গে ইহা! মিলে না। ভারতবর্য ও ইরাণে গ্রীস 
«ম শতাব্বীর মধ্যভাগের পূর্বে তাহাদের তৎপরতার কোন প্রমাণ পাওয়। 
ধায় না। এই জন্ত সন্দেহ হয় যে, চীনা ইতিহাসের য্িস্চী বিজয়ী 
ছিয়েঙ-ন্গ ও ৫ম শতাবীর এই হণ এক জাতি নহে । এই বিষয়টি পরিফার 
করিবার জন্ত আরও কয়েকটি জাতির কথা বলিতে হইতেছে । এই 
জাতিগুলির নাম ছোট ফ্রিস্ুচী বা! কিদারাইট, মুয়ান-যুয়ান, তুকিউ। আবর 
ও খাঞজারদের কখাও সংক্ষেপে উল্লেখ কর] হইবে । 

যিুচীর। কানন্থ ছইতে বিতাড়িত হইয়৷ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইৰার 
সময়ে তাহাদের কয়েকটি দল পূর্ব তুকাস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে বসা'ত গ্ছাপন 
করে। গ্রীহীয় ৫ম শতাবীব প্রথম দিক (কোন কোন মতে ৪র্থ শতাব্দীর 
ওয় ভাগ) পর্যস্ত তাহারা এই অঞ্চলে থাঁকয। যায়। এই সময়ে যুয়ান- 
যুয়ান জাতি তাহাদ্দের আক্রমণ করে। তাহারা পামীর অতিক্রম করিয়া 
কাবুল ও ব্যাকৃট্রিয়ায় প্রবেশ করে। ুয়ান বুযান জাতর নাম হইতে 
ঙ্গমান কর হইয়াছে, ইহার। মোঙ্গোল গোষ্ঠীর লোক । ইহার! তিঞ্জেনশান 
পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে বাস কারত। তুকিউ জাতিও তাহাদের অধানে 
এই অঞ্চলে বাস করিত। 

যুয়ান-মুয়ানগণ ব্যাকৃট্রিয়া হইতে ছোট (িযুচীদলের প্রধান কিদারাদগকে 
(চীনা নাম ক-তো”লে।) কাবুলে বিভাড়ত করে। কাবুল হইতে ইহাদের 
একটি দল গান্ধারে আসিয়৷ সেখানে ক্ষণতাশালা হইয়া! ভঠে। একটি মত 
অভ্সারে শ্বেত হণ জাতি যখন ৫ম শতাবীর মধ্যভাগে অকৃসাস অতিক্রম করে 
তখন তাহার! ব্যাকৃট্রিয়ায় যুঝ্কান-যুয়ানদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাক্গ। 
অন্ত একটি হত অনুসারে হূপ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়! বুস্তাণ-যুয়া গাত 
অকৃনাসের উত্ধরে আপনার্ধিগের সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াঁছল। তাহাদের 
সামাঙ্যও হণ সাতাজ্য নামে পরিচিত। 

 সুকিউ ভাভি- শতাবীর নধ্যভাগে ( খী্ীয় ৫২২ ) যুযারম-যুয়ান- 
বিগ রাত বির তু জাতি এক বিশাল সাবানের এটা করে| 


২৮৬ তায়তবর্ষের অধিবাসীর পরিচগ্ন 


106. 818099-এর মতে এই তুকিউ জাতিই তুর্ক জাতি। তুকিউ সআট 
খাকান বা ইলিখান নামে পরিচিত ছিলেন। খাকান সিঞ্জিবু অকৃসাসের পূর্ব ও 
উত্তরের অঞ্চল অধিকার করেন এবং সামানীয় সমাট খসরু ব্যাকৃট্রিয়। 
দখল করেন। অকৃসাস নদী ইরাণ ও তুরাঁণের লীমা নির্দেশক হইয়। দাড়ায় । 
এই তুকিউ (চীনা নাম) জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যায়, এই সন্ধে অনেক রকম মত প্রচলিত আছে। একটি মত 
অন্ছ্‌সারে তাহার। আসোন। হুণদবের বা হিয়েউ-চর্দের একটি শাখা। অন্ত 
যত অনুসারে তাহারা কারলুক (তুর্ক গোষীয়)। তৃতীয় মত অনুসারে 
তাহার! প্রাচীন উইণ্ডর জাতি, হুই-খে, হোয়াছেো! ব। খোই-খু, এই সকল 
নামে চীনা! ইতিহাসে পরিচিত ছিল। একজন পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, এই উইগুর ব। হুই-খে জাতির ছুইটি শাখা! ছিল। দক্ষিণ শাখা 
চীনের কাওচাংয়ে বাস করিভ। ইহার্দের অন্ত নাম কাশান বা কুশান 
কাওচাং হইতে আসিয়াছে । কাশান বা কুশান যে ক্িস্চী গোঠীর একটি 
নাম উপরে তাহা বল! হইয়াছে। তিয়েনশান পর্বত্রেণীর পূর্ব ও দক্ষিণ 
হইতে পামীর ও হুয়েন-লুন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাহার] বাস করিত। 
আবর জাতি--আবর জাতি যুয়ান-যুয়ানদের দহিত সম্পকিত বা 
ভাঁহাদ্বের একটি শাখা। কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য এশিয়ায় যুয়ান-যুয্লান 
জাতি পূর্ব স্ুরোপে আবর নামে পরিচিত। পূর্ব স্বরোপে আবর জাতির 
তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছিল গ্রীন্টীয় ৬৯ শতাবীতে । আবরদের পশ্চাদানুসরণ 
করিয়! তুকাঁ জাতি পূর্ব ঘুরোপে অগ্রসর হয়, ক্রিমিয়ান বলসফোরান 
অধিকার করে ও হেপথালাইট হণ জাতি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। 
খাজার জাতি-_-কেহু কেহ খাজারদিগকে শ্বেত হণদের সহিত দম্পকিত 
বলিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাদ্দিগকে উগ্রিয়ান বা তুকাঁ গোঠীয় বলিয়া যনে 
করেন। কোন কোন মতে, তাছার! বর্তমান কালের জঙ্গিয়ার অধিবাসীদিগের 
পূর্ব পুরুষ । গ্রাটীয় "ম শতাবীতে কাম্পিয়ান নাগর খাজার সাগর নামে 
পরিচিত ছিঙলগ। লে যাহা হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতে খাজারগণ 
আর্মেনিয়া, ইরাপ ও বাইজানটাইন সাষাজ্যের ইতিহাসের লে লংযুক্ত। 
পূর্ব ্ুরোপে ই, আবর লীয়াঙ্য ধ্বংল হ্যায় পরে খাজারছিগের অত 


হটে (ভ্ং ৬৭7-৯৫৭ )।1 মধ্যযুগের ইয়াণের লাছিতো, বিশেষ ধরিয়া 


বিথিয়ান গো্ীতৃক্ত বিভিন্ন জাতি ২৮৭ 
শাহনাষায় উত্তরের সকল গোঠীর যাযাবর আঁক্রষণকারী জাতিকে নিধিচারে 
খাজার নাম দেওয়। হইয়াছে। 

উপরের বিবরণে শক, ঘ্িযুচী ও হুণদের নৃতাত্বিক পরিচয় দেওয়। হয় নাই। 
এই সুদীর্ঘ বিবরণ দিবার উদ্ষেশ্, সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত 
এতিহাসিক পরিচয় দেওয়া । এই সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক পরিচয় হইতে দেখা 
যাইতেছে যে, মূরোপের কার্পেধিয়ান পর্বতশ্রেণী হইতে উত্তর-পশ্চিম চীন ও 
যোক্কোলিয়া পর্যস্ত পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং সাইবেরিয়ার দক্ষিণ হইতে এশিয়ার 
কেন্ত্রীয় পর্বতবলয়ের উত্তর পাদতূমি পর্যস্ত উত্তর-দৃক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলে 
প্রাচীন যুগের ও গ্রীহীয় ৬ শতাব্দী পর্যস্ত পরিচিত অধিবাসী জাতিগুলিকে 
সিথিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। এই জাতিগুলি প্রধানতঃ তুর্ক- 
মোঙল গোীর লোক। তারপর দেখ! যাইতেছে গ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাব্ী হইতে 
ধায় ৬ষ্ঠ শতাবী পর্যন্ত চীন, পূর্বস্বরোপ, ইরাণ, ব্যাকৃট্রিক্াা, আফগানিস্তান ও 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ইহাদের তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে । ভারতবর্ষের ইতিহাসে খ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাবী হইতে এ্রটীয় ৬ 
শতাব্ধী পর্যস্ত সিথিয়ান নামে অভিছিত শক, রিসুচী ও হুপর্দিগের 
তৎপরতার কান। ইহার পরে তাহাদের আর কোন উল্লেখ নাই, 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই, আফগানিস্তান, ইরাণ ও পূর্ব ভুরোপের 
ইতিহাসেও নাই। 

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আরও দেখা! যাইতেছে যে, এই তিনটি জাতির 
বৃহত্তর কার্ক্ষেত্র ভারতবর্ষের বাহিরে। একটি জাতি আর একটি জাতির 
চাপে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে সরিতে ও বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়! পড়িতে 
বাধ্য হয়; ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের কেহই সরাসরি অভিযান করে নাই। 
এই তিনটি জাতির মধ্যে হণ জাতির অধিকাংশ দল পশ্চিমদিকে চলিয় যায়। 
কাশ্পিপ্নানের উত্তর হইতে বল্কান পর্যস্ত অঞ্চল তাহাদের এক শতাব্ীব্যাগী 
কর্মক্ষেত্র ছিদ। টিলার মৃত্যুর পর ছজ্সভ্ব হইবার পরেও তাহার 
কাম্পিয়াদের পূর্বে শর ফিরে নাই । র্বিসুচীদের একটি অংশ ইব্দ-অকিম্ানা, 
ব্যাকৃিকস। ও কাবুলে এক শতাৰী কাটাইছ। ভারতবর্ষের উত্তর সীমানার মধ্যে 
গ্রাবেশ করে | শক জাতি লগভিয়ানা। ব্যাক্ছীয়া, কাধূজ ও হেদমণ্ড উপত্যকার 
ছড়াইয। পড়ে। রী? পৃঃ *$ শতাবী হইত প্রহীয় গুধয শতান্ধী ৫৪) পর্বত 


২৮৮ ভায়তবর্ষের অধিবাসী পরিচয় 


ইরাণের ইতিহাসের সঙ্গে তাছাদের যোগ রহিয়াছে । ইহাদের একটি হল 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিয়াছিল। 

সিধিয়ান জাতির নৃতাত্বিক পরিচয়-গ্রীক ইতিহাসের বিবরণে 
খ্রীঃ পুঃ ৭ম শতাব্দী হইতে ঘে সিধিয়ান জাতিব পরিচয় পাওয়। যায় প্রথমে 
তাহাদের কথ! বল। হইতেছে। 

প্রঃ পুঃ ম শতাবীর মধ্যভাগে গ্রীকর। কু সাগরের উত্তর উপকূলে 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরভ করে। ওঁপনিবেশিকের] ছিল ব্যবসায়ী । 
মধ্য এশিষার সঙ্গে তাহারা নিয়মিত বাণিজ্য করিত। এই বাণিজাপথের 
এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে £ তানাইপ বা ডন নদী হইতে উত্তর-পূর্বের 
প্রাস্তরভূমিতে ১৫ দিনের পথ পর্যস্ত সারমামিয়ানদের অধিকৃত এলাকা। 
তারপর ভল্গা অঞ্চলে বুদিনীদের দেশ। এই অঞ্চলে গ্রীক বাণিজ্য কেন্্ 
পোলোনাস অবস্থিত । এখান হইতে সাত দিন ষরুভূমির মধ্য দিয়! চলিলে 
খিসাজেইটদের দেশ। ইহার পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিয়া! বন ও মরুভূমির 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্টোরিয়ায়দের দেশ। ইহার পর ওবেনবার্গের নিকটে উরাল 
নদী অতিক্রম করিবার পর উহার শাখা ইলেক নদীর গতি অনুসরণ করিয়া 
মুগোয়ার পর্বতশ্রেণী পার হইলে পুনরায় প্রান্তরভূমিতে পৌছানো যায়। 
এখান হইতে দির দরিষা ও আমু দরিয়! পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল সিথিয়ানদের 
অধিকৃত। 

এই অঞ্চলের সিথিয়ানর। সুরোপেব সিথিয়াঁনদের শাখা। অনুমান কর। 
হইয়াছে শ্বীঃ পৃঃ *ম শতাবীব কয়েক শতাবাী পূর্বে পূর্ব-ুবোপের সিথিয়ান 
জাতি পূর্ব-তুন্পীস্তান হইতে বিতাড়িত হইয়' ক্রিমিয়। অঞ্চলে প্রবেশ করে ও 
কিমেরিয়ানদের বিতাড়িত করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকে । এই 
সিথিয়ান জাতির নৃভাত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে এতিহাসিকের মত উদ্বৃত করা 
হইতেছে 2 “1759 15019 88900618009 (02০ 6155 0805 ৮06. (009 এ 8389৭ 
6০ 60৪ 701088160 00৭2659 96৫100 60 10959 0991), 0210 ৪8 810 69215 9.859 
৩ & 00817) 01 41705020015 1809”, সারষাসিক়ানর। ভাবায় 4 করিতে 
সিখিয়ান ছিল। গ্লিদির মতে, তাহারা ধীভ জাতিয় শাখা । নীপা ও 
টোকষাক নধর মধ্যবর্তী অরধধের হুরগান নামে পরিচিত য্থাধিুপন্জলি 
লিখিযীদ রাঁজাধের বমাধি 1 2৯4? হতে বিধিহারদাও আদতে স্না্ ও 


সিখিয়ান গোষঠীতৃক্ত বিভিন্ন জাতি ২৮৯ 


ইবাণী জাতির সহিত সম্পকিত ছিল (“ঢা00 009 19178110501 6196 99561)1%17 
181783585 29088 98108 60 6119 00129105109 61196 619 99562016109 ত9:9 
৪ ৪8001099115 81070 60 609 8866190 [29010208.5) | তাহাদের ধর্ষ 
সন্বদ্ধে বল? হইয়াছে যে, তাগ্ার্দের দেবদেবী আর্য জাতির দেবদেবীর সহিত 
এক গোত্রীয় বলিয়া মনে হয়। 

প্রাচীন এতিহাসিকদের উল্লেখিত এই ঘাষাবর আর্য জাতির নীপার 
উপত্যকার কুরগান ব1 সমাধিঘুপ সন্বদ্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। 

এখানে 82570 00779305698 বলিতে এতিহ্াসিকেরা 17650192 0010780 
7909৭ বুঝাইতে চাহিয়াছেন , অর্থাৎ এই সকল ধাধাবর জাতি যাহাদিগকে 
সিথিয়ান বল! হয়, তাহার! ইরাণী গোঠীভৃক্ত এবং তাহাদের ভাষাও ইরাণী 
ভাষাগোষ্ঠীর অস্তর্গত। ইরাণ, আর্মেনিয়। ও আনাতোলিয়ার মালভূমির 
আর্দিম অধিবাসীরা মূলে একই গোঠীভুক্ত ছিল, ইহাই নৃতব্ববিজ্ঞানীদের 
অভিমত। ইরাপের মালভূষি পূর্বে পিন্ধুনদ পর্যস্ত বিস্তৃত। ইরাপের উত্তরে 
বর্তমান বোখারা,, যার্ভ, খিনা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালে ইরাণী গোষ্ঠীর লোক 
বাস করিত। পরবর্তী কালে তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর জাতিসমূহ এই সকল অঞ্চল 
অধিকার করিয়াছে । ইবাণী মালভূমির পূর্বাংশ প্রাচীনকালে (আক্স্তার 
রচনাকালে ) আইরিযান] বা আরিয়] বা আর্ধদের দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। 

পূর্ব-্থুরোপের সিথিয়ান জাতির আদিবাস ছিল পূর্ব-তৃকীন্তানে, পণ্ডিতদের 
এই মতের উল্লেখ কর] হইয়াছে । তাহ। হইলে এই অন্তমান করিতে হয় যে, 
ইরানী) বা আর্য গোষ্ঠীর লোকেরা পূর্ব-তুকীন্তান হইতে পূর্ব-স্থরোপে অভিযান 
করিয়্াছিল। 

প্রচলিত যুর়োপীয় আর্যবা? ইহাব বিপরীত কথা বলে। যুরোপীয় আর্ধবাছ 
অন্সারে দক্ষিণ-পূর্ব মুরোপ হইতে আর্ধ জাতি ইরাণের উত্তরে উপস্থিত ছুয় এবং 
সেখান হইতে এক শাখা ইরাণে ও অন্ত শাখা! ভারতবর্ষের দিকে চলিয়া যায়। 
এই যতের কোন কোন সমর্থক প্রমাণ ছিসাবে কুরগান বা সমাধিস্তূপে প্রাণ 
নিষর্শনস-সঘুহের উল্লেখ করিয়াছেন-_-“]0. 6139 007880৭ ০ নি 
18009889+,,8091950109 0012101:0017)8 6০ 675৪ 10৫৭ 10879 17690 (0070৫ 
60866067 10) 951609009 ০01 100156-8972509.5 8 4 


+ বিরজাশকর গুহ “7326800 281676658 ০7 26 720%/080% 2] 
18286.৯, 
চর 


২৯৩ ভারতবর্ষের অধিবাপীর পরিচন্ন 


“পু8 602০, মানে লম্বামৃণ্ড আর্ধ জাতির টাইপ। কিন্তু সমাধিস্তুপের 
কঙ্কালগুলি আদলে সিথিয়ান রাঁজাদের। আর অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রমাণ 
হিসাবে ষে অশ্বমু্ড প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা সিথিয়ান রাজাদের 
প্রিয় বাহন অশ্ের মৃণ্ড। সিথিয়ান রাঁজার্দিগের সমাহিত করিবার সময়ে 
তাহাদের প্রিয় অশ্ব, ব্যবহৃত তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অন্থচর ও রাণীর্দিগকে এক 
সঙ্গে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। 

শক, স্বিযুচী, হিয়েউ-নু-_পূর্ব-যুরোপের সিধিয়ান ছাড়িয়া শক, ফ্রিযুচী 
ও হিয়েঙ-নুদের কথায় আসা যাঁউক। 

শক ও দাহীদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে 2:01. 101769 ও [0. 0৮-0110 
বলিতেছেন--“1]195 1১91020890 60 0১877070805 01 [70197 [0009 ভা 1)0 10 
80010016) 976 1001 50199017009) 6209 997০৭ 88 19৮ 8৭ 629 
৭০009৭ 911301/01), 1008915১, | নৃতত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের মত অগ্করপ। 
তাহার মতে, শকর্দের বর্তমান বংশধর বাণ্টি জাতি (“1৪ 981589 ৪9 
171091261890. চম10. 0179 9809১ ₹710098 101009। 09801108068 86829 ০ 
199 609 38161৮,)। প্রোটো-নডিক খিওয়ীর গ্রচারক ডাঃ হেভন বলেন শক 
জাতির প্রধানগণ ছিল প্রোটো-নডিক।| বাণ্টি জাতির সম্বন্ধে তিনি আরও 
বলিতেছেন যে, তাহার] রাজপুত, শিখ, কাশ্রিরী গ্রভৃতি জাঁতির মত ইন্দো- 
আফগান গোষীভুক্ত। বাণ্টি জাতি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বাশ্িত্তানের 
অধিবাসী । বাশিন্তান ছোট তিব্বত নামে পরিচিত এবং বান্টি ও লাভাকী 
উভয়েই ভোট জাতি ব৷ তিব্বতী। বাশ্টিস্তানের ক্রকপ! জাতি দরদ গোঠীয়। 
ডাঃ হেডন বাণ্টিদ্বের পরিচয় স্থন্ধে সঠিক সংবাদ রাখেন না বলিয়া! মনে হয়। 
রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতি হণ গোষ্ঠীভূক্ত, এই মতের প্রতিবাদ করিয়া 
তিনি অন্তর বলিতেছেন যে, এই সকল জাতির মধ্যে হুণ সংমিশ্রণ থাকিলে 
ইছাদ্বের সকলের মধ্যে যে একটি সাধারণ টাইপ, সেই টাইপের পরিধর্তন 
হইত, মাআ শক সংমিশ্রণের ফলে টাইপের বিশেষ পরিবর্তন হইবার সভ্ভাবনা 
ছিল ন। (0015 60৩ 8855 90510 20৪5৪ 0155. 16 6:৩০ ৮16১97$ 
৪82100815 2000115708 016 91189091+ 6509, ১1 ৪001) & 6509 65018690.)। 
এখানেও দেখ! যাইতেছে ডাঃ হেডনেয় যতে, শক জাতির টাইপ আর্ধ টাইপের 
কতকটা অনুরূপ ছিল।.বেহিস্তনের পর্বভগ্রা্ধে আঁকামনি আমলের শিলালিপি. : 


সিথিয়ান গোষীতৃক্ত বিভিন্ন জাতি ২৯১ 


প্রসিদ্ধ। লিপির সঙ্গে কতকগুলি মন্ুপ্ত মৃতিও আছে। একটি মহুস্য মৃতির 
নীচে শকুক নাম দেখা ঘায়। এই মৃতিটিকে কোন শকের প্রতিমুতি বলিয়া! মনে 
করা হইয়াছে । প্রসিদ্ধ নৃতত্ব-বিজ্ঞানী উজ.ফালভীর মতে, মৃত্ির মুখে 
আর্য ও যোজল জাতির সংহিশ্রপণ আছে বলিয়! মনে হয়। 

য়িযুচী জাতি যে ব্যাকৃট্রিয়। ও বোখারার পশ্চিষকে কখনও গিয্লাছিল তাহার 
উল্লেখ পাওয়। যায় না। তাহাদের নৃতাত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। 

একটি মত অনুসারে তাহাবা তিব্বতীদের সমগোঠীয়) “& 1007080 060019 
৪110 60 6179 1111996817৭ 110 11560. ৪6 2736 10969০7 [18071005176 8100 
[16081780 2)000681009% | এই মতে ফ্রিযুচী হইতেছে প্রধান দলের নাম টু 
জাতির নাম তোখারী। দ্বিতীয় মতান্রমারে ঘ্িষুচীর। তুবণ গোঠীতৃক্ত ; 
কুশান ব1 কাশান একটি দলের নাম। তৃতীয় মতাহ্ছসারে তাহারা হুই-থে 
বা উইগুর জাতিব দক্ষিণ শাখাতুক্ত । এই মতে তাহাদিগকে তুকিউ ৰা তুর্ক 
গোষীব লোকের সহিত সম্পফিত দেখা যাইতেছে । 961 7070ত-এর মতে 
ফিযুচীর। গ্রীক এতিহাসিকদের 51 ও তোখারী এবং চীনা ইতিহাসের 
তা-হিয়া। কিন্তু বু পণ্ডিতের মতে, চীনা ইতিহানের তা-হিয় হইতেছে 
তাজিক ও তোথারী তৃ-হি-লো। 

তোখারী নাম যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উদ্লেখিত তুষার ও তুখার, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা-বিজ্ঞানীরা! এই তোখারী জাতি কোন্‌ গোঁঠী 
ভুক্ত সে সম্বন্ধে একট! নৃতন সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। মধ্য শ্রশিয়ার বৌদ্ধ 
সাহিত্য গ্রসিন্ধ খোটান ও কুচা হইতে কতকগুলি প্রাচীন লেখন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে তাহার সিদ্ধান্তে আসিয়াছেম যে, 
খোটান ও কৃচায় যে ভাষ। ব্যবহৃত হইত তাহার সহিত প্রাচীন ইরাঁপীয় বা 
ভারতীয় ঠাষ। (ইন্দো-এরিয়ান) অপেক্ষ] ইরোপীক্স বা সেন্ট,ম গোঠীয় (ইন্দো- 
সুরোপীয়) ভাষার বিশেষ করিয়া ইন্দো-সুয়োপীয় ভাষা গোষ্ঠীর ইটালো- 
কেশ্টিক শাখার সঙ্গে সম্পর্ক দেখ! যায়। এই মতের প্রধান প্রচারক গনি 
পণ্ডিত সিলভা লেভী। তিনি এই ভাধার নাম *দিয়াছেন তোখানীয়ান। 
এই মিদ্ধাত্ত অনুসারে অনুমান করিতে হয়, পূব-তুন্ীন্তানের যে জাতি ইন্দো- 
সুরোপীয় গোঠীর ভাষা ব্যবহার করিত ' তাহারা তুকাঁ গোঠীভূক্ত হইতে 
পারে না। 


২৪২ ভারতবর্ষের অধিবানীর পরিচয় 


্রষ্টায় ৭ম শতাববীতে কুচায় ব্যবহৃত ভাষা তোখারীয়ান ইন্দো-মুরোপীয়ান 
ভাব। গোষঠী তৃক্ত এই কথা মানিয়৷ লইলেও শ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্ধীতে যে কুশান, 
ফিযুচী বা! তোখারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ও খ্রীন্্ীয় «ম শতাব্দী পর্যস্ত যে 
তোখারী (তু-হি-লো) বাদ্দাকশানে রাজত্ব করিয়াছিল তাহার! যে ইন্দো- 
মুরোপীয় ভাষাভাষী ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ১ম 
শতাব্দীর শেষভাগে হিয়েঙ-স্থ জাতি মধ্য এশিযায় সাম্রাজা বিস্তার 
করিয়াছিল । খ্রী্টায় ৪র্থ শতাব্দীতে যুয়ান-যুয়ান জাতি মধ্য এশিয়ার তোখারী 
সাম্রাঙ্জ ধ্বংস করিয়াছিল । খ্রীষ্টায «ধম শতাব্দী শ্বেত হণ জাতি মধ্য এশিয়ায় 
প্রবল হয় এবং শ্ীপ্টায় ৬ষ্ শতাব্দীতে তৃকিউ জাতি অকৃসাসের পূর্ব তীর হইতে 
সমগ্র মধ্য এশিয়ায় সাআজা বিষ্তাব করে। পর পর এই বিপ্লবের মধো খ্রীষ্টীয 
"ম শতাব্ধীতে কুচায় কি ভাবে ধর্মে, সংস্কৃতিতে, আচারে, নামে ভারতীয়, 
ভারতীয় ব্রান্ষী (ও খরোদ্রী ) লিপি বাবহারকারী উইগুর বা তোখারী গোষঠীর 
মধ্যে ইন্দো মুরোপীয্ষ ভাষাভাষী একটি জাতির আবির্ভাব হইল তাহার কোন 
সম্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়! যায় না। এই সমশ্তার সমাধানকল্পে পূর্ব- 
তৃর্বাঁস্তানের আদ্দিবাসী একটি শ্বেত জাতির কথ' উঠিয়াছে। 

সর অরেল ্টাইন কর্তৃক পূর্ব-তুকাঁন্তানের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনস্মূহ 
আবিষ্কারের ফলে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাকল। মাকান ও লব নর 
মরুভূমির শহরগুলির অধিবাসী আর্য টাইপের ছিল, এবং ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি 
ও ভাষার সঙ্গে ইহাদের যোগাযোগ ছিল। ইহারা পামীরী-ইরাণে। অর্থাৎ 
গোলমুণ্ড জাতি । নৃতত্ববিজ্ঞানীক্দের মতে, এই টাইপ চা9নের হোনান ও 
মাঞ্চরিয়। পর্যন্থ অগ্রসর হইয়াছিল । 

কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী আর একটি প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। প্রসিদ্ধ 
ৃতত্বিজ্ঞানী উজ.ফালভী জুঙ্গেরিয়ার (মোঙ্গলিয়ার পশ্চিমে ও তিয়েনশান 
পর্বতশ্রেণীর উত্তরে ) অধিবালীদ্দের সম্ঘদ্ধে বলিয়াছেন যে, মোঙগলিয়ান ও 
আল্তাইক ছাডা অন্ত একটি টাইপের সংমিশ্রণ ইহাদের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহার মতে, একটি আদিবাসী শ্বেত জাতির সঙ্গে শকৃ, সিযুচী, 
হিয়েওস্ছ ও উইগুর জাতির ঘবমিপ্রণ ঘটিয়াছে। শক, রিষুচী, হিয়েঙ-ন্থ ও 
উইগুর জাতি তাহার মতে, পীত গো্ঠীয় জাতি। এই আদিবাসী শ্বেত জাতি 
কাহার ছিঙগ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন নৃতত্ববিজানী জিউক্রিযা রুগগেরী। 


সিথিয়নি গোঠীতূক্ত বিভিন্ন জাতি ২৯৩ 


তাহার মতে, পূর্ব-তুক্ণাস্তানের তোখারী ভাষাভাধী জাতি এই আন্গিবাসী শ্বেত 
জাতি। তুর্কান্তানের এই তোখারী ভাষার সঙ্গে এশিয়া মাইনরের ছিটাইট 
'ভাষার সম্পর্ক বাহিব হইয়াছে । অর্থাৎ এই ভাষ! ইন্দো-এরিয়ান য। 58890. 
ভাষাগোষ্ঠীব ভাষা নহে, ইন্দো-ছুরোপীয়ান ০৪2০) ভাষাগোষ্ঠীর ভাহা। 
জিউক্রিদ1 রুগ গেবী এই শ্বেত জাতির নাম দ্দিয়াছেন 45500 [5900006709২ 
01 0119 10999: 01 51019 01910 (05810809865 10010178517) | 

এইভাবে তোখারী ভাষা হইতে আর্ধ গোষ্ঠীব পূর্ব-তুকীন্তানের অধিবাসী 
একটি পৃথক শাখার অস্তিত্ব গ্রমাপ করিবার চেষ্টা! কর! হইয়াছে । এই গোষ্ঠীকে 
আর্য বল! হইতেছে কেন, তাহ জিজ্ঞাস। করিলে সহৃত্তর পাওয়! কঠিন। কঠিন) 
কারণ সুবোপীয় নৃতত্ববিজ্ঞানীদের আর্য জাতি ভাষা-ৰিজ্ঞানীদের নিকটে ধার 
করা একট কল্পিত জাতি, ধাহাকে বাস্তবরূপ দিবার জন্ত দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় 
স্বাপিত করিবার চেষ্টা কব! হইয়াছে । এই প্রশ্নের আর অধিক আলোচনা 
অনাবক্পক। এখানে শুধু এই বিষয়েব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে ঘে, 
পূর্ব-তুকীন্তানের তোখারী জাতিকে ইরাণ ও ভারতবধের আর্য জাতি হইতে 
পৃথক একটি আর্ধ জাতি বল! হইতেছে ভাষার কথা তুলিয়া এবং এ কথাও 
বলা হইতেছে ঘে এই জাতির সঙ্গে পূর্ব তুক্ণস্তান হইতে বহুদূরে অবস্থিত 
এশিয়া মাইনয়ের লুগ্ত হিটাইট জাতির ধতট। সম্পক আছে ককেশাস হইতে 
আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের আর্য জাতির সঙ্গে তত! 
সম্পর্ক নাই। 

ভারতবর্ষে তোখারী বা য়িযুচী শক্তি বিলুর্ধ হইবার পরে গ্রীতীয় ৮ম শতাব্ধী 
পর্যন্ত কাবুল ও বাদাকশানে তোখারী রাজ্য বর্তমান ছিল এবং বাদাকশান 
তোখারীস্তান বলিম্ন। পরিচিত ছিল। কাবুলের এই তোখারী রাজািগকে 
নাধারণ ইতিহাসের পুগ্তকে তুকাঁ শাহী বংশ বলিয্া বর্ণনা কর] হহয়াছে। 

ভারতবর্ষের স্রিস্চী আক্রমণকারীরা1 কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর মতে, 
আর্যগোতীর হইলেও সাধারণতঃ সিথিয়ান বলিয়া বণিত। 

এখন হণ জাতির কথায় আনল! যাইতে পায়ে । ভারতবর্ষে ছুগ আক্রমণ- 
কারীদের জাগমনেব সময় হইতেছে গ্্ীয় ৪৫৫ অগা, কোন কোন হতে ৪৬৮ 
অব। চীন! ইাতছাসের বাছিরে হিক্েঙ-ছুদের উল্লেখ দেখা যায় না। 706 
91808৪-এর মত মানিয়া লইলে অজ্্মান কছিতে হয়, হিয়েড-জ সামাজ্য 


২৯৪ 'াঁরিতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


ধবংসের পরে তাহাদের কতকগুলি দল উরাল অঞ্চলের ধিকে প্রস্থান 
কবিয়াছিল। পুবে বলা হইয়াছে যুরোপে হণ জাতির তৎপরতার কাল শ্রী 
৩৭২ অব । ইচার প্রান্ন এক শতাবী পরে ভারত সীমান্তে হণদবের আবির্ভাব 
হয়। সঠিক বিবরণের অভাবে কোন কোন পণ্ডিত অন্নমান করিয়াছেন, মধ্য 
এশিয়ার হণ জাতি ঢুই দলে বিভক্ত হইয়। এক দল ভল,গ1ও অপর দল অকৃসাস 
অন্মখে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কাম্পিয়ান অঞ্চলে হু জাতি গ্রী্ীয় ২য় 
শতাব্দীতে বসতি স্কাপন করিয়াছিল, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় ( 1010038)৪ 
[1102916৭ গ্রীষ্টায় ২০* অবা। স্তরাং একই সময়ে দুই দলের ভলগা ও 
অকসাস অভিমুখে অভিধান করিবার কাহিনী অগ্রাহ করিতে হয়। 

্বষটীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তুকিউ জাতি ঘে সাম্রাজা ধ্বংস করিয়াছিল তাহা 
£প সামাজ্য বজিয়। বণিত হইলেও 'প্রকূত প্রস্তাবে তাহ আলতাই অঞ্চলের 
যুযান-ঘৃযান জাতির গ্রতিষিত সাম্রাজ্য | ভিনসেন্ট স্মিথ অন্রমান করিয়াছেন 
ষে, ব্যাক)ট্রিয়া ও কাবুল উপত্যকায় ষে হৃণ জাতি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও 
যাারা শ্বেত হণ নামে পরিচিত তাহার সম্ভবতঃ পূর্ব-যুবোপের হণ জাতি 
হইতে ভিন্ন জাতি ছিল। তিনি আবও জানাইয়াছেন যে, সৎ্ক্কত সাহিত্যে 
উত্ধর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত বৈদেশিক জাতিমাত্রকেই হুণ বলিষ1 বর্ণন] 
কর] হইয়াছে এককালে যেমন যবন শব ব্যবহৃত হইত !| এ কথা ঠিক বলিয়। 
মনে হয় না; কারণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যবন পারশীক, পঙ্ছব, শক, 
তোখারী বা তৃষার, হুণ, হার হণ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 

কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয্পাছেন যে, হণ নামটি জাতিবাচক নহে, উছ। 
রাভনৈতিক ও সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। হুণ বলিতে এপথালাইট। 
আবর, বুলগার, মাকিয়ার, খাজার ও পেচেনেগ বুঝায়। যে পদকল জাতির 
নাম করা হইল তাহাদের মধ্ো শুধু এপথালাইটর1 ভারতবর্ষে পরিচিত এবং 
এই এপথালাইটর? ঘে যুধান-যুয়ান জাতি, ইতিহাসের বিবরণ হইতে তাহা 
অন্ুমান করা চলে । এই এপথালাইটর। চীনা ইতিহাসে হোয়। নাষে পরিচিত । 

যুয়ান-যুয়ান জাতি সম্বন্ধে ডাঃ হেডন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
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সিথিয়ান গোচীভূক্ বিভিন্ত জাতি ২৯৫ 


9৯ 10:০৯. এই জাতি সন্বক্ষে আরও জান। যাষ যে, তাহাদের ছিতীয় 
সআাটের নাম হইতে তাতার নামটি আ'সয়াছে। এই নামটি পবে যোঙ্গ- বে 
নগ্বদ্ধে তাহার্দের পশ্চিম অঞ্চলের জাতিব1 করিত । তারপর যুরোপীয়দেব ছ্বাব? 
ই! তুকাঁ ও মিশ্র মোঙ্গল-তুকাঁ জাতীয লোকের সম্বন্ধে বাবহৃত হইতে থাকে। 

হণ-জাতি সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানী ও এঁতিহাসিকদের মতের আর অর্ধিক 
আলোচনা! করা অনাবস্তক। উপরের আলোচন। হইতে এই পর্যস্ত নিঃসন্দেহে 
জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের আক্রমণকাবী হণ জাতির সঙ্গে চীনা 
ইতিহাসের হিয়েও-স্থ ও পূব যুরোপের হণ জাতির সম্পর্ক দূব এবং তাহার! 
সম্ভবতঃ চীনা! ইতিহাসের হোয়। (যুয়ান-যুফান) জাতি । আরও জান! 
যাইতেছে ষে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই হণ জাতি তুর্ক ও মোঙ্গল ( উরাল- 
আলতাইক ) গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন । তাহাদের আদি বাসভূমি মোঙ্গলিয়া, 
কোকনব বা আনতাই অঞ্চল যেখানেই হউক, তাহার সিব রিয়ার উত্তবে 
সমতলভূমি হইতে ব্যাকট্রিয়া ও কাবুলে ছড়াইয়া পড়ে এবং কাবুল 
হইতে উত্তর-পশ্চিম ভাবতে প্রবেশ করে । তুর্ক-মোঙগল 
গোষ্ঠীর এই জাতি সম্বন্ধে এক, ঘিযুচী ও তোখারী ব। তুষাব্গেব মত কোন 
“আধ” সম্পর্কের কণা উঠে নাই। এক ওরয়িঘুচী্ের টাইপ দত্বন্ধে সন্দেচের 
অবকাশ আছে, কিন্ত হুণক্েব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়। 
পঞ্ডিতেরা মনে করেন না। কিন্তু দেখ! যায় যে, যুরোপীয় পণ্ডিতরা এই 
জাতিকেই সিথিয়ান', এই সাধারণ নাষে অভিহিত করিয়াছেন। 

ভাঁরতক্্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এক, খ্রিমুচী ও হণ জাতির সংমিশ্রণ সন্বদ্ধে 
পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ঘে সকল মতের আলোচনা করা হইয়াছে তাহার 
অতিরিক্ত বিশেষ কিছু বলিবার নাই। 

খ্রীঃ পৃঃ ১ম ও ২য় শতাববীতে শক জাতি কাফিয়ীত্যান, কাবুল, গান্জার ও 
সম্ভবতঃ হাজারায় গ্রীক আধিপত্য ধ্বংস করে। তাহার! কাঁবুল হইতে গান্ধার 
ও হেলঙন্ম উপত্যকা ব! সিষ্টান ( শকন্ডান ) হইতে সিন্ধুদেশে গ্রবেশ কবৈ। 
চীনা এঁডিহাসিকের মতে, কাশ্মীরও তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। 
টপ্লেমীর মতে পাতালেন (সিন্ধু নদের ব-হীপ ), জআভীরিযা (পশ্চিম ভারতের 
আভীর দেশ ) ও সিরাষ্টরেন ব। কাখিয়াবাড়ে তাহাগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 


২৯৬ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


সংক্ষেপে বল! ধায় যে, ভারতবর্ধে শকদের রাজনৈতিক কার্ধকল?প 
কয়েকটি অঞ্চলের ইতিহাসের বিষয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে পাওয়। 
যায় তক্ষণীপা ও মথুরার শক রাজবংশের কথা, দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায় 
নাদিক ও উল্জঞন্নিনীর পক রাজবংশের কথা। প্রথম ভাগের ইতিহাসে ছেদ 
পড়ে খীঃ পৃঃ ৫৮ সনে একারি বিক্রমাদিত্যের বিজয়ের ফলে, দ্বিতীয় ভাগে 
ছেদ পড়ে খ্রীতীয় ১২৬ ও ৩৮৮ সনে গোৌতমীপুত্র শ্রীশাতকণি ও তীয় 
চন্্গুপ্ধেব বিজয়ের ফলে । নাসিক ও উজ্জপ্নিনীর রাজবংশ খ্রীটীয় ১ম শতাব্দীর 
পবে স্থাপিত হইয়াছিল । তক্ষশীলা ও মথুরার শক রাজত্ব এক শতাব্দী 
স্থায়ী হইয়াছিল। হ্িতীয় চন্জরগুপ্তের পরে শকর্দের পৃথক রাজনৈতিক 
অন্ভিত্বের পরিচয় পাওয়। যায় না। 

প্রথম দফায় ষে সকল দল কাবৃল হইতে গাদ্ধার ও মধুর! পর্যস্ত অগ্রসর 
হইয়াছিল তাহাদের আধিপতা খ্রীঃ পৃঃ ৫৮ সনেব মধ্যে শেষ হুইয়াছিল। 
ইচ্ছার পরে সিষ্টান (বা শকন্যান ) হইতে যে সকল দল সিন্ধুদেশে ও পশ্চিম 
উপকূল বাহিয্ন কচ্চ, গুজবাট, মহারাষ্ট ও মালবে প্রবেশ করে তাহাদ্দের 
বাঙ্নৈতিক প্রভাব গ্রীষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাবী পর্যস্ত স্থায়ী হইয়াছিল । 
মহাভারত বচনার সময়ে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে তাহারা এ দেশে বাস 
করিত এ মহাকাব্য হইতে জান] যায়। 

স্িযুচী (কুশান, তোখারী, তুষার ) সম্ভবতঃ ১২৯ বৎসরের অনধিককাল 
ভারতবর্ষে রাম্্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং এই ক্ষমতা প্রধানতঃ উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম কুশান সম্রাট কাভফাসিস সিদ্কুমদের 
পশ্চিম অঞ্চলে গান্ধার হইতে কাবুল পর্বস্ত এলাকায় গ্রীক ও পাধিয়ান ক্ষুত্র 
স্ষদ্্ রাঁজা্দিগকে বিতাড়িত করেন। দ্বিতীয় কাডফাসিস ও কমনিফের আমলে 
পাঞ্জাবে কুশান শক্তি গরতিষিত হুয়। কনিষের সময়ে সম্ভবতঃ বিদ্ধ পর্যস্ত 
সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত তাহার সাআাজোর অন্তভূতি হয়। কাশ্রীরও 
সাম্াজ্যেব অস্ততূতি ছিল। কনিঞ্ের পরে ভারতবর্ষে কুশান শক পঞ্চাশ 
বৎসরের মধো লুগ্ত হইয়1 গিয়াছিল, অন্যান করা হয়। 

ভারতবর্ষে হণ প্রভাব ৬ বজরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। রিনুচী বা কুশান 
গোঠীয় কিন্বারাইটগণ হ্রীহীয় ৪৫২ অবে গাখারে নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিল। 
ত্রী্টায় ৪৫৫ হইতে ৪৬৮ অধর নধ্ ক্বদ্দগুধের রাজখকালে যে হৃইসি হু 


সিথিয়ান গোঠীভৃক্ত বিভিন্ন জাতি ২৪৭ 


আক্রমণ ঘটে বলিস্না এতিহাসিকের! ত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ 
উহ কিদারাইট, হণ প্রভৃতির মিলিত আক্ষমণ। গ্রীষ্টীয় ৪৭৭ অবের দ্বিকে 
আক্রষণকারীদের সংখ্য। বৃদ্ধি পায় এবং গুপ্ত সাম্রাজোর প্রতিরোধ শক্তি 
পধুদন্ত করিয়া! আক্রমণকারীরা দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। খ্রী্টায 
৫** অব দেখা যায় আক্রমণকারী দলের নেতা তোরমান মালবে আপনাকে 
প্রতিষ্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গান্ধার, পাঞ্জাব, পাজপুতানা ও 
মধ্যভারতের অংশ হূণদের অধিকারে আপিয়াছিল, এই রূপ অন্যান করা 
হয়| ৫১০ খ্রীষ্টাকে তোরমানের পুত্র মিহিরগুল রাজা হইয়া পাজাবের 
সাকালায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন | ইহার পর মালবের ঘশোধর্ষণ ও 
মগধের নরসিংহ গপ্ত বালাদিত্য মিহ্রগুলকে পরাজিত করিয়া দেশের 
অভান্তর ভাগে হুণশক্তি ধ্বংস করিয়! দেন ( ৫২৮ খ্রীঃ অঃ)। এই পরাজয়ের 
পরে কাশ্মীর ও গান্ধায়ে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৪* ত্রী্াবে মিহিরগুজ 
মৃতামুখে পতিত হুন। সম্ভবতঃ ইছার পরেও সীমাস্ত অঞ্চলে হুণদের ছোট 
ছোট উপনিবেশ রহিয়। যায়, হর্যবর্ধমের সময় পর্যস্ত। 

ত্রঃ পুঃ ১ম শতাবী হইতে গ্রগীয় ৬ শতার্বীর তিন দশক পর্যস্ত ভারতবধে 
শক, হ্িদুচী ও হণ জাতিব যে কার্ধকলাপের পরিচয় পাওয় যায় তাহা কয়েকটি 
অঞ্চলের মধ্যে সীষাবন্ধ। শকজাতির তৎপরতার পরিচয় পাওয়া খায় 
দিন্ধুদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ, সৌর়াষই, মহারাষ্ট্র ও মধ্য ভায়তের 
অংশে। স্বিসুচীদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়। যায় গান্ধার, পশ্চিম পাজাব, 
যুক্তপ্রদেশের অংশ এবং কাশ্ীরে। হুপদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া 
যায় গান্ধার, পশ্চিম পাঞ্জাব, মধ্য ভারতের অংশ, পলাজপুতান। এবং কাশ্বীরে। 

তাকতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এই বিদেশী গো্ঠীখুঙির সংষিশ্রণ 
সন্বত্বে আলোচন। ইতিপূর্বে কর] হইয়াছে। 


কারা রি, উজার 


পরিশিঃ 
কতঙ্ঞতা স্বীকার 


এই গ্রন্থে সন্নিবি্ট প্রবন্ধ গুলিব রচনায় বহু গ্রস্থকাবের সাহাধা গ্রহণ করা! 
হইয়াছে । রুতজ্ঞতার খণ গ্রন্থে মধ্যে বখারীতি শ্বীকার করিতে গেলে অনেক- 
গুলি পৃষ্ঠা ধাইত। নৃতত্ববিজ্ঞানের গ্রস্থ ছাড়া ভূগোল, ডৃ-বিজ্ঞান, পুরাতত্ব, 
ইতিহাসের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সাহাযা গ্রহণ কর! হইয়াছে । কয়েকটি 
সর্বভারতীয় লোকসংখা! গণনার রিপোর্ট, প্রাচীন ইম্পিরীয়ান গেজেটিয়ার 
(প্রাদেশিক সিরিজ ), প্রেসিভেম্সী বিভাগগুজিব প্রাচীন ভেল। গেজেটিক়ার, 
জার্পাল অব দি রয়াল ইমটিটিউট অব এমধোপোলজি, এনসাইক্লোপিভিয়। 
ব্রিটানিকাব বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ ' নৃতত্ববিজ্ঞানের বিভিন্ন জার্পালে 
প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ হঈতে সাহাবা লগুয়। হইযাছে। এইগুলি ছাড়া ই্রাবে, 
টলেষী, হেরোভেটাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকের রচন! এবং আরবী ও কাশি 
ভাষায় লিখিত মধ্যযুগের ইতিহাসের কয়েব্গানি গ্রন্থ ও সংস্কৃত এবং 
আপ্বন্তার ভাষায় লিখিত প্রাচীন ধর্ষগ্রশ্থের অহ্বাদ প্রতৃতি নান! শ্রেণীর 
গ্রন্থ হইতে সাহাব্য গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

এখানে কয়েকজন গ্রন্থকার ও তাহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ কনিপা 
রুতজ্ঞত জানাইতেছি। 
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